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এবং পিতৃব্যাদিব অতুলনীয় 
স্নেহ-যরাদি উপকাবেব 'কিণ্চিৎ প্রতিদান 
স্ববূপ এই গ্রন্হথাঁন তাঁহাদেব কবকমলে অর্পণ 
কাঁবলাম। 


অশ্বিনী প্যার্ণিমা, 
২৪৭৯ বাত 


সঙ্ঘরাজ ভিক্ষ-যহানিভার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, চট্টগরামস্থ বৌদ্ধ সেবা" , 
সনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বহু হস্প্রণেতা সঞ্ধ্নভাগক এ গ্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির 
মহোদয়ের "বুদ্ের অভিযান” গ্রন্থধানি পুনরার প্রকাশিত হইল। ১৯৩৫ 
খুষ্টাবে ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয়। বহুকাল পূর্বেই ইহার প্রথম সংস্করণ 
নিঃশেধিত হয়। গ্রশ্থথানি. ছৃপ্রাপ্য , ছিল।: প্রয়াত জ্ঞানানদ্দ মহাস্থবির 
(কলিকাডা) তীহাঁর নিজস্ব কপিটি আমাকে দিয়াছিলেন। গ্রস্থথানি পাঠ 
করির। ইহার গুরু বুঝিতে পারিয়াঁছি এবং পুনরায় ইহাকে প্রকাশিত করা যা 
কিনা এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা “করিতে থাকি । আঁজ আমাদের প্ধর্ণাধার বৌদ্ধ 
গ্রন্থ প্রকাশনী” হইভে ইহাঁর পুনঃগ্রকাশ করিতে পারায় আঁমাদের আঁননের 
নীম! নাই। সহদুয় পৃঠিকগণ এই গ্রস্থ পাঠি করিয়া, তথাগৃত বুদ্ধের জীবনচর্যার 
কিছু পরিচয় পাইবেন এবং গ্রস্থকারের প্রা্ল ভাঁষা ও হুন্দর বর্ণনভঙ্গীর প্রশংসা 
করিবেন--ইছাতে কৌন' সন্দেহ নাই? 

্রন্থখানি মূলতঃ ম্হাপণ্িত রাছুল সাংকৃত্যাঁয়নের 'বুদ্ধচর্যাঃ ( হিন্দীতে 
বিরচিত ) গ্রন্থের ছায়াবলঘনে লিখিত ও অনুষিত বলিয়! প্রামাণ্য ও তথ্যসমৃদ্ 
হইয়াছে । বাল! ভাষায় ভগবান বুদ্ধের জীবনচরিত সম্ঘ্থে এইক্সপ প্রামাণ্য- 
গ্রন্থ খুব হবল্পই দৃষ্ট হয়। এইজন্য গ্রন্থকার বাঙল! ভাঁযাঁভাষী পাঠক সমাজের 

»বাধাহ হইযাছেন। 

আমরা বথাসভব নিতুলিভাবে এই গ্রন্থ গ্রকাশিত -কর্গিবা'র চেষ্টা করিয়াছি। 
তথাপি যদি কোন ভুলক্রটি দৃিগোচর হয় পাঠকগণ নিজগ্ুণে ক্ষমা করিবেন-- 
ইছাই নিবেদন! ভবতু নব্বম্দলং | 


'বিদরশন শিক্ষা! কেন্দ্র ভবন বিনীত 
টি১সি, পটারী বোড * স্ুকোঁমল চৌধুরী 
বলবা1৩1--5*০৯১৫ নু সাধারণ সম্পাদক 


বুদ্ধ পুণিযা, ১৩৪৭ ধর্গাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী 


লা 


ভূমিকা! 

ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষ বৌন্বযুগে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, 
চরিত্র মাহা গ্রভৃতি সর্ব বিষয়ে উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হুইয়াছিল। এই 
ভাঁবতভূমি হইতেই চীন, তিব্বত, জাপান, শ্যাম, সিংহল* বর্দ। এমন কি দূর 
আমেরিকা প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক বিচ্ছুরিত 
হইয়াছিল। তাই আজিও বৌদ্ধ জগত ভারতবর্ষের নামে শ্রন্ধাবনতশিরঃ | 

কালে আববর্থনে ভ্রা্ষণ্য ধর্খের পুনরুখানে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ 
ধর্ম একেবারে লুপ্ত হইয়াছে বলিলে অতুযুক্তি হয় না! বৌঁছ্ধ ভিন্বুগণের দুর্বলতার 
স্থঘোঁগে অসাধারণ ক্ষমতাবলে হিন্দু? বৌঁনদিগকে কুদ্দিগত কবিরা 
ফেলিয়াছেন। বঙ্গদেশে মাত্র তিললক্ষ বৌছু বিদ্যমান । তন্মধ্যে চট্টগ্রামবাসী 
বড়া বৌদগণই শিক্ষায় দীক্ষায় উল্লেখযোগ্য । 

অন্তর সর্বত্র হিংসা, হেব, পররাজ্য-লিপ্সা ও ধ্বংসলীলার অবতারণ। 
পরিদৃষ্ট হইতেছে বুদ্ধের অসূল্য বাণীর বহুল গ্রচাঁবই ইহার প্রতিবিধান করিতে 
পারে। পরম জুখেব বিষয় যে, স্দীশর বুটিশ গভর্ণমেপ্টের কল্যাণে বৌদ্ধ কী্তি 
সমূহের ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষেব বিশেষতঃ বঙ্দেশের 
অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বৌহু সাহিতোর গবেষণার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । 
অসংখ্য পালি গ্রন্থ অনন্ত জ্ঞানের আকর। সার! ভারতে প্রচার কলে অসাধারণ 
পণ্ডিত ভিন্ন রাহুল সাংক্কত্যায়ন, ভিহ্ম আনন্দ কৌশল্যান্ন ও ভিক্ষ কাশ্যপ 
ভাঁব্তবর্ষের ভাবী জাতীয় ভাব! হিন্দীতে পালি গ্রন্থ অন্নবাদ করিতেছেন। 
সনুদ্ধাগগম চক্রবর্তী স্বর্গীয় আশ্ততোৰ মুখোপাধ্যায় মহোদয় কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ধালয়ে 
পাঁলি ভাবার প্রবর্তন করিয়া ভাবতের অশেষ কলণাশ সাধন ও বাডালী বৌঁছ্ছের 
মুখোজ্জল কিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যার হর্গীর অতঃশচজ্ঞ বিদ্যাভুবণ, 
মহাঁমহোপাধ্যায় হী ক হরপ্রসাদ শাস্ী, প্ধন্মপদ” 'অহবাদূক শ্রধুত চারুচজ্ু 
বন্, “জাতক” এব অন্বাদক শ্রগুত ৯শানচজ্র ঘোষ মহোদয়গণ বৌদ্ধ সাহিত্যের 
গবেবশীয় অমর কান্তি অর্জন করিয়াছেন । অধ্যাপক নত বেশী মাধব বড়ুয়া 
এম, এ,* ভি, লিট, * ভীঁক্তার নলিনাক্ষ দত্ত এম, এ, * ভি, লিউ ৪ পি, এইচ, 
ভিঃ ও ভাক্কার বিমলাঁচরণ লাহা! এম, এ, * পি, এইচ, ভি, মহোঁদকগণ বৌচ্ 
সাহিতে! যে আত্মনিছোগ করিয়াছেন তাহা বিশ্বভাবে উল্লেখযোগ্য । ভাপতের 
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রঃ (2) 
এই নব জাগরণ ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্শের পুররুখান তথ! ভারতবর্ধের অত্যুজ্জল 
ভবিষ্যত সুচনা করিতেছে । 

বড়া বা বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই প্রকৃত বৌদ্ধ লছে। পরন্ত হিন্দু 
* যুমলমান, খৃষ্টান গ্রতৃতি জাতিতে প্রকৃত বৌদ্ধ পদ বাচ্য অনেক ব্যাক্তি আছেন। 
চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণ মিথ্যাদৃষ্টি ও অববিশ্বাসে আচ্ছন্ন ছিলেন। পতিত স্বর্গীয় 
নববা বড়ুয়া মহোদয়ের নাম বড়া মাত্রেরই চির ম্মরণীয়। তিনি বড়! 
সমাঁজেব অন্ধকাব যুগে বহু বাঁধা বিপত্তির মধ্যেও দৃঢতাঁর সহিত অনেক কুপ্রথার 
উচ্ছেদ সাধন কিয়! গিয়াছেন। তিনি আদর্শ স্থানীয় বৌদ্ধ জীবন যাঁপন 
করিতেন। তভীহাব মৃত ধাঁগ্িক বাকি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি কিছুদিন 
বু্িষ্ট টেকৃষ্ট সৌসাইটাতে পালি ভাষার অন্বাঁদ করিয়াছেন এবং সরল পদ্ধে 
“প্রকৃত সুখী কে?” 'প্রসন্গ জিতোপাখ্যানি” ও প্বৃদ্ব-পবিচয় * পচন] ও প্রকাশ 
কবি গিয়াছেন। ভাহাব "পালি ব্যাকরণ” বাঙালীব পালি শিক্ষার পথ গম 
কিয়! দিয়াছে। তীহার বন্ধু পত্ডিত শ্বগীয় ধর্দরাঁজ বয়! মহোদয় “হস্তমার” 
মঙ্কনন করি৷ সমাঁজেব যথেষ্ট উপকার করিয়। গিয়াছেন।, - 

ভাষার পরিপুষ্টি জাতির উন্নতির ছ্োতক। বডই আনন্দের বিষয় ধে, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্ঠামাপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায় 
মহোদয় বাঙালা ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ কবিয়া বাঙালী মাত্রকেই 
গৌরবাদ্বিত করিয়াছেন ও বহ্গদেশকে সভ্যজগতে স্থান গ্রহণে অধিকারী 
করিয়াছেন। আশ! করি, পত্তিতগণ সংস্কত ও পালি গ্রতৃতি ভারতীয় ভাঁষায় 
প্রঃচীন গ্রস্থাবলী বাঁডলায় অ্বাঁদ করিয়া বাল! ভাষাব শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর 
হাইবেন। সুখের বিষয় যে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি অগ্রমহাপত্তিত শ্রীমৎ 
ধর্গবংশ মহাস্থবির, পণ্ডিত নবর্গায় নবরাজ বড়া মহোঁদয়েব কনিষ্ঠ ভ্রাতা “বোধ 
মিশন”, প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীব পণ্ডিত শ্রীমৎ গ্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়গণের 
তত্ব।বধানে পালি গ্রন্থের অন্রবাদ কাধ্য আস্ত হইয়াছে । "বেস সম্ভর"' প্রণেতা 
পুত গজেন্্ লাল চৌধুবী মহোদয়ের অনুবাদ এবং "বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ” প্রণেতা! 
শ্ীধৃত শ্রীধর বড়া মহোদয়ের গবেষণা ও প্রচেষ্টা গ্রশংসাহ। 

ভিহ্বগণ নমাজেব মেরুদও। প্রাচীন ভারতে ভিগুগণ বুদ্ধের বাঁশী দেশ 
দেশান্তরে নিয়া জগত আলোকিত করিয়াছিলেন এবং তীহাদেব প্রেরণায় 
প্রবুদ ভারত সাহিতো, দর্শনে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, ভ্ানে, বৈরাগ্যে শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার কবিরাছিল। আধুনিক কালে বড়া সমাজ যাহা কিছু 


(22) 

অগ্রনর হইয়াছে তাহার মূল ভিক্ষগণশেক প্রচ । কলিকাতা ধর্ণীদ্ুর বিহার, 
বঙ্গীয় বৌন্ধ সমিতি ও জগজ্জ্যোতির"ছোতি৷ কর্শবীর ন্বর্গীয় কলপাশরণ মহাস্থবিব 
মহোদয় বড়া বৌকে জগতের সহিত পরিচিত করিয়াছেন । পূর্ণাচাব ধর্দীধার 
আঁচার্ধা স্বগীয় চহ্ছমোহন মহাস্থবির মহোদিয় ভি্কদমাজের আমুল সংস্কার সাধন 
করিয়া স্ববিরবাদ প্রবর্তন করিয়াছেন । বড়! সমার্দের অশেষ কল্যাশগিত্র 
্ব্গীয় কষচজ্্র চৌধুরী শহোঁদয় গ্রতিষিত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ পগিতিব সভীপতি 
অগ্রমহাপত্ডিত মহোদয়ের অসাধারণ আঁত্ছোৎসর্গের ফলে বড়রা লমাজে উচ্চ 
শিক্ষার বিস্তার সাধিত হইয়াছে । * “জগজ্জ্যোতির” সম্পাদক হুগী'় ওণালস্কার 
মহাস্বির ও “বৌদ্ধ বহর” সম্পাদক শ্বগীয পূর্ণীনন্দ শ্রষণ মহোঁদয়গণ সমাজের 
কল্যাণ সাধনে প্রাণপাত করিয়া! গিরাছেন। কর্বীব শ্রী প্রজ্ঞালোক 
মহাস্থবির মহোদয় সমাজের সংস্কার সাঁধনে ব্রতী আছেন ৷ তিনি অনেক গ্রস্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন ও বর্তমানে “ত্রিপিটক” বল্গাক্ষরে প্রচান্রন্ষপ মহান কার্য 
আবন্ত করিয়াছেন! ভীহাব আরন্ধ কাঁধ্য সম্পন্ন হউক, ইহাই আন্তরিক কামনা । 
ভিক্ষ্গণ ধ্যান মার্গে বিচরণ করিবেন এবং জগতের অপর বাব্তীয় কার্য হুইতে 
অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়! ষণাহাব। ভিদ্ষগণকে স্থানচ্যুত কবিতে চাহেন 
তাহাদের কার্য কতদূর দমীচীন তাহা বিবেচ্য 1 

বহুদিন হইতে বাঙ্গল! ভাষায় বুদ্ধের বিস্তৃত জীবন চরিতের অভাব অন্ভব 
করিতেছিলাম। অন্ুজপ্রতিম শ্রীমং প্রজ্ঞানন্দ স্থবির মহোদয় ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত 
: শর্গীষ নবরাজ বাবুর সুযোগ্য পুত্র। পত্ভিত মহোঁদর প্রায় অর্ধ শতান্দী পথে 
“বুদ্ব-পরিচয়” প্রপয়ন করিয়াছিলেন। আক্ত আমি অনরুদ্ধ হইয়া তাহার 
পুত্রের “বুদ্ধের অভিযানের ভূমিকা লিখার উপলক্ষে ছুই একটি কথা৷ লিখিতে 
সম্মান ও গৌরব বোধ কক্মিতেছি। ভূমিক1 পু্তকের মূল্য বৃদ্ধি করে ; বিস্ব 
আমার যোগাতা কৈ? গ্রন্থকার ধান্সিকের পুত্র এবং নিজে ধর্মজীবন যাপন 
করেন। 

“বুদ্ধের অভিযাঁন'--বুদ্ধের জীবন কাহিনী তরিপিটকেব বিভিন্ন অংশের অনবাদ 
বিশেষ। ইহান্র পূর্বাভাষ বহু মূল্যবান তখ্য সমন্বিত এবং পবিশিষ্টে সাধারণের 
অবন্ত জ্ঞাতব্য প্রাচীন ভাঁরতেব্‌ নগর ও জনপদের বর্তমান ভৌগোলিক নির্চেশ 
আছে। বি তি রাহা 
সমাদর লাভ করিবে ॥ 


হি মান খন ধর ই্যাদি বললে ধ্অর্থে যাহা বুঝার বুদ্ধ 


(1) 

ভন্্রপ কোন ধর্ম প্রচার করেন নাই | বৌদ্ধ ধর্দে পরনির্ভরতা ও অন্ধ বিশ্বা 
নাই। পাঁধাধণতঃ দিশ্বর' ও “আত্মা ষে অর্থে ব্যবহৃত হয় বুদ্ধ তাহাতে বিশ্বাসী 
ছিলেন না। বৃদ্ধেৰ অপর না নৈরাত্মবাদী। আত্মা-বাদের উপরই ঈশবর-বাদ 
নিছিত। বাঁজতঙ্ত্রে ও প্রজাতন্ত্র ষেই পার্থক্য অপর ধর্ণে ও বৌদ্ধ ধর্মে সেই 
পার্থক্য । বৃদ্ধেব ধর্ম দূর্শন শান্ত বিশেষ। ইহা অপর নাঁম বিভাজ্যবাদ। 
আদূর্শ মানবস্লাভ কগিতে হইলে শর্বপ্রথম সম্যক্‌ দৃষ্টির প্রয়োজন । শাস্রবাণী বা 
পূর্ববর্তীদের বামী নিধিচাঁবে গ্রহণ করা যাঁর না। প্রত্যেক বিষয় বা বস্তু পরতো- 
ভাবে বিশ্লেষণ কবিয়া গ্রহণ করা উচিত। ইহাই বিভাজ্যবাদ। 

বুদ্ধের সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে দ্াধীন চিন্তা বিশেষভাবে প্রকাশ 
পাইয়াছিল। যুবজাগরণের সময়েই বুদ্ধেব প্রাছুর্ভীব হইয়াছিল! তখন দলে 
দলে তীর্থক্কর বা পরিক্রাজকগণ বিভিন্ন স্থলে বিচরণ করিয়! যুক্তি তর্কবলে 
নিজেদের দল পুষ্ট কবিতেন। তাহারা নিষ্ঠার সহিত সকল কাঁজ করিতেন । 
পনাঁজিত হওয়! মাত্র জেতাঁৰ মতাবলম্বী হইতেন। তাহাঁদের মধ্যে অনেকে 
শিক্ষায়, দীক্ষার, জানে, বৈরাগ্যে নাতিশয় উন্নত ছিলেন, তাই অত্যন্গ 
সময়ে বা অত্যল্প উপদেশে বৃদ্ধেব বারী গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন ও অরহত্বলাভ 
করিতে পািয়াছিলেন। 

ভারতবর্ধে ব্রাঙ্মণগণ চিব্দিন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিগ্জা আছেন। তীহারাই 
ভানতের মন্তিক। অধ্যয়ন অধ্যাঁপনায় তীহাঁবা জীবন অতিবাহিত করিতেন। 
তাহার! রাজার মনত্ীত্বও করিয়া] গিয়াছেন। বুদ্ধ কর্মবাদী। তিনি জন্ম ঘারা 
লোক ব্রাঙ্দণ শুদ্র ইত্যার্দি হয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি প্রকৃত 
্রাহ্মণেব যেই সং দিয়াছেন তন্সতে অ্রমণ ও গ্রকৃত ব্রাঙ্মণে প্রভেদ বিস্তর নছে। 
বৌদ্ধ গ্রন্থে শ্রণণ ও ব্রাহ্মণ শব য় পাশাপাশি দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের শিষাদের মধ্যে 
বাঙ্মপগণই প্রধান ছিলেন। ব্রাঞ্গাগণ বুদ্ধের সঙ্গে যে ভাবে তর্ক করিয়াছেন, 
যেরূপ জটিল প্রশ্ন করিয়াছেন ভাহাঁতেও ত্রা্থণেব পাত্িত্য গ্রতীয়গান হয়! 

বুদ্ধের সময়ে ভাতে স্ত্রীলোকের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। তৎকালে 
অবরোধ-প্রথা ছিন না। স্ত্রীশিক্ষ। সমাঝে বছুল প্রচলিত ছিল.। এমন বি 
বাবনারীও শিক্ষিত ছিলেন। আম্রপালীব কবিত্বশক্কি, পাণ্ডিত্য ও বিবেচনা- 
শুদ্ধি, প্রশংসনীয় । 

বুদ্ধের পময়ে ভারতে বহু ম্বত-বাদ গ্রচ্লিত ছিল! তীর্ঘনহবরের বা 
পরিত্রাজকের এক একটি দূল এক এক মতাবলঘী ছিলেন। সমাজে তাহাদের 


পুর্ববাভাষ 

ভগবান গৌতম বৃদ্ধের আবির্ভাবের সময় ভার়তবর্ধে ধর্খ ও সমাজের অবস্থা 
বড়ই বৈচিত্রাপূর্ণ ছিল। ধর্ের প্ররুতর্ূপ ভুলিয়া! মানব বাহিক আরে সর্বদা 
নিমগ্ন থাফিত। বদাচার, লোকহিত, আধ্যান্সিক শান্তি ও মুক্তিচিন্তা লুপ্ত 
হইয়াছিল এবং খিখ্যাদৃি ও শুধতর্ক চরম পীমায় উপস্থিত হুইয়াছিল। যজ, 
হোম, বলি, ত্র মন্ত্র, যাঁচ এবং অভিচাবের লোত প্রবন্গভাবে বহিতেছিল। 
অশ্বমেধ, গোঁমেধ। নরমেধ এবং বাক্তপেয়াদি ধজ্জের অত্যধিক প্রচলন ছিল। 
কাশী, কোশল, কুর॥ পঞ্গাল এবং মগধাদি রাজ্যের সর্বত্র রাজা, মহারাজা, 
ধনী ও দরিদ্রা্দি পর্ববস্তবের লোঁকদিগকে মহা! সমারোহে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে 
দেখা যাইত যজ্ঞ বেদী সর্ধদা নিরীহ পশুরক্তে সিক্ত থাঁকিত, যজ্ঞ উদ্দি্ 
পশুদের আর্ধনাদে দশদিক প্রকম্পিত এবং বজ্ঞ ধূমে গগল মণ্ডল আচ্ছাদিত 
থাকিত। মোম ও স্থরাপানে উন্মত্ত হইয়া পুরোহিতের! বজ্ঞ-মণ্ডপে যজ্রমানদের 
লগে নিজ ব্যঙ্গ-কৌতুকে রত থাকিত। পূর্বে ইচ্ছা, ক্ষুধা ও জর! এই 
তিনটা মাত্র রোগ ছিল। এই জীবহিংসার মহাঁপাপে মানবদেহে ৪৬ প্রকার 
রোগের নঞ্চার হইয়াছিল।৮ যজ্ে নিবস্তর পণ্তবধ হওয়ায় মানব হৃদয় উত্তরোত্তর 
কঠোর ও নিশ্মম হইয়। যাইতেছিল। লোকে আডদ্বর পুর্ণ আচারকেই ধর্মের 
মুখা অঙ্গ মনে করিয়! পরিতৃপ্ত থাকিত। ব্রাক্ষণেরা উহার একমাত্র তত্বাবধার়ক 
ও উপর্দেষ্টা ছিলেল। এই উপলক্ষে তাহার! রাজ! ও ধনীলোঁক হুইতে প্রচুর 
পরিমাঁণে হত্তী, অশ্ব, রথ, দাস দাসী, ধন-ধান্ত এবং বহুমূল্য রত্বাি লাভ করিয়া 
ভোগ পরায়ণ হইয়াছিলেন। 

অপর এক শ্রেণীর লোক দেহ পীঙক নানা প্রকার কঠোর তপশ্তর্ধ্যায় রত 
থাকিতেন। এই তপম্থীদের মধ্যে কেহ উতধ্ববাহি হইয়! হস্ত শু করিতেন, 
কেহ পঞ্চ্রিতে তপ্ত হইতেন, কেহ কণ্টক শষ্য শয়ন করিছা শরীরে বৃথা রেশ 
উৎপাদন করিতেন, বেছ বাঁ জলে শয়ন করিতেন । ভীহাঁদের বিশ্বাস ছিল, 
আত্মা জরা-ৃত্যু রহিত এবং শরীর তাহার কাগাগার ্বরূপ £ তদ্দেতু ভাহানা, 
যথ।পাঁধা দরেহপীডন বরিগ আতিক শক্তি বিকাঁশে উদ্চোগী হইতেন। 


* ত্রা্ষণ ধন্সিক সৃত--কুতনিপাত | 
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তহান! আত্মা অর অমর মনে ক্রিয়া মাঁনব-সমাঁজে শু এবং ভ্রমপুর্ণ জান 
প্রচার কৰিতেন। 

তৎকালে এতঘ্যতীত আবও কয়েকটি দার্শনিক সম্প্রদায় আত্মা, ব্রক্ষ, 
ঈশ্বর, প্রকৃতি, মায়া, হিরখ্যগর্ড, বিরাঁটাদি বিষয় লইয়! বৃথা! তর্কে কালধাপন 
ফবিতেন। অপর এক সম্প্রদায় গ্রত্যক্ষবাদদী ছিল। তাহারা বলিত পরলোক 
ঝ গুর্জ নাই ; মৃত্যুর পর শুভাশুভ কর্থের ফল ভোগ করিতে হয় না; 
যতদিন বাচিবে স্থখে জীবন ধাবণ করিবে , অর্থন! থাকিলে খণ করিরাও শ্বত 
পান ববিবে ; দেহ একবার ভত্দমীভূত হইয়া গেলে উহা! আর পুলরাঁয় ফিবিয়া 
আসে না। 'রূপ-রসার্দি বিষয় হইতে সমুৎপন্ন সখ প্রায়শ দুঃখ হারা সংমিশ্রিত, 
অতএব উহু] ত্যাজ্য 1*-এইরূপ কথা যাহারা! বলে, তাহাবা নিতান্ত মূর্খ! 
উত্রষ্ট শ্বেত তওুল ধাহ্থাতৃষ ছারা আবৃত দেখিহ। কোন হিভার্থী ব্যক্তি উহাঁ 
ত্াাঁগ ককিয়া থাকেন? অতএব ধন্ন ও পরলোক মিথ্যা! ধারণা । ইহাদের 
এইরূপ শুধু ও তীক্ষ তর্কে মানব সমাজ ব্যাকুল হইয়া পডিয়াছিল। 

সেই স্ময় জাঁতিভে্দ প্রথ। অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিযছিল। উচ্চ বর্ণের 
লোকেরা। নিম বর্ণের লোৌকদিগকে বড হীন দুটিতে অবলোকন করিতেন । 
লীচ বর্ণের লোকদের কোন গ্রকারের সামান্ত্িক, ধণ্ম বিষয়ক ও রাজনৈতিক 
অধিকার ছিল না-__সমাঁজে তাহাদের জীঝ'নর কোন মূল]ই ছিল না। তাহার! 
দীন হীনের স্তায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইত। তাহাদের 
অবস্থ। পশুদ্বের অপেক্ষা উন্নত ছিল না। এই হতভাগ্যের৷ মানব সমাঁজের 
সর্বপ্রকার অধিকান হইতে বঞ্চিত থাকিত। উচ্চবর্ণের কেহ যদি নীচবর্ণের 
কাঁহাকেও দাসত্বে নিয়োজিত করিতেন, তবে সেই অভাগা নিজকে পরম 
সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত । 

এই প্রকার অন্তান্স অত্যাচার এবং অনর্থকর্। মিথ্যাডঘরে যখন ভারত ভূমি, 
প্রাবিত তখন মানব-সমাঁজ ব্যাকুল হইয়া পিল এবং প্রচলিত ধর্মের প্রতি 
তাহার অনস্তোষ ও অবিশ্বাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । এই অবস্থায় 
তাহান্না এইরূপ একজন সর্বজ্ঞ মহাঁমানবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, যিনি শ্বীয় 
চরিজ ও উপদেশ প্রভাবে অজ্ঞানাদ্ষকীর বিদুপ্িত করিয়া লোকের ধর্মসস্বীয 
পিপাসা নিবৃত্বির জন্য এইরূপ একটি পবিত্র, প্রশস্ত শ.নির্দোষ আদশ উপস্থিত 
করিতে পারেন, বাহাব অস্থসরণ করিয়া তাহার! হ্বীয় জীবনের চরম উৎকর্ষত 
সাধন করিতে সমর্থ হয়। সেই সময় লোকে এইরূপ অগদ্গুরুর প্রতীক্ষার 
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প্রচলিত ধর্মের বিলোপ সাধনে উৎবন্ঠিত, ঠিক নেই লময় শাকাশরাজকুমার 
নিদধার্থ বোধিক্রম মূলে সর্বদজ্ঞত! জ্ঞান লাভ করিয়া! সপ্ত সপ্তাহ পরে অল গম্ভীর 
খবরে ঘোষণ! করিলেন--. 
অপারুতা৷ তেসং অমতসংজ ছার 
য়ে সোতবস্তো পমুগ্চগ্ত সন্ধং। 

এই সধদ্ধে বিগত বৈশাখী পুণিম। উপলক্ষে আনন্দ-বাঁজার পত্রিকায় যাহা 
লিখিত হুইন্বাছে তাঁহা! উদ্বীত কবিবাব লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উক্ত 
পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে--“ভগবান বুদ্ধ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক 
যুগান্তর । "* বেদ ওর্ণাশ্রম শাঁদিত সমান্গ-_এঁশখধ্যে ও বীর্য্যে সমুন্নত 
ভারতেব উদ্ধত ক্ষত্রিয় সম্রাটগণেব আঙমবরপুণ লক্ষ পশুবলির ক্ষধিরাক্ত বজ্ঞাঘিব 
ধূমে আচ্ছন্ন ভাব্তভূমি -্থী-শৃত্রের আত্যন্তিক ডেদের উপব প্রতিঠিত সমাজে 
ঘছ শিঙগীডিত নরনারীর আর্তক্রন্দনে মুখরিত ভারতভূমি-_দিথিঅরী রাঁজচক্রবর্তী 
সমাটগণের পরগীডন ও নিষ্ঠুর বিলাসে পবিপূর্ণ ভাবতভূমিতে করুণাময় বৃদ্ধের 
আবির্ভাব, এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া স্থট করিল। প্রচলিত বিশ্বাস, আচবণের 
ধর্ম, গতাঁচগতিক লোক ব্যবহাব এসকলকেই উপেক্ষা করিয়া! ধর্মের নামে 
'গ্নবান বুদ্ধ সকলকেই আহ্বান কবিলেন এবং বলিলেন, আমি মানব” 
সন্তান, সাধনাবলে জগ্স ও জগতের রহস্য অবগত হইয়াছি » দুঃখ কি জানিয়াছি, 
ছঃখের কারণ জানিয়াছি, সেই কারণ দূর কর্ধিবার উপায়ও জানিয়াছি। সত্যকে 
লাভ কিয়া! আমি যেমন বৃদ্ধত্ব লাভ করিয়াছি, তোঁমর| সকলে এবং প্রত্যেকে 
তত্রপ মুক্তি-পদ প্রাঙ্চ হইতে পার। কোন রহস্ত, কোন অলৌকিক ওপ্ত-তত্ব 
না বলিয়! তিনি ছুঃখ-জগা-মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির অষ্টপথ নির্দেশ করিলেন 
এবং আরঙ্গণ-চগল নিধ্বশেষে সকল নরনারীকেই মুক্তিব পথে আহ্বান 
করিলেন ।* 

ভগবান গৌতম বুক্ষর জীবন কাহিনী তিনটা নিদান বা। কাল-পরিচ্ছেদে 
বিভক্ত হইয়াছে । 

১] "দুরে নিদীনং'_দূরবর্তী পরিচ্ছেদ । 

২। “অবিদুরে নিদানং'-__নাতিদ্রবর্তী পবিচ্ছেদ। 

৩। দস্তিকে দিদানংশ-সমীপবর্তী পরিচ্ছেদ | 

খুমেধ তাপসের প্রণিধান বা সম্ুদ্ত্ লাঁভেব দৃঢ স্বল্প হইতে বোধিসত্বের 
তোহিত হর্গে সম্ভোধিত দেঁবপুত্ররূপে অবস্থান পর্যন্ত যে কাল, তাহা৷ দূরবর্তী 
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পরিচ্ছেদ বলিয়া আখ্যাত। সিল্র্থেব গর্ভীবত্রান্তি হইতে বৃহ লাভ পরান 
যে কাঁল তাহা নাতিদ্রবর্্ী পরিচ্ছেদ , সিঙ্গর্থের বুছুত লান্ত হইতে হহ! 
পরিনির্ববাণ পর্যস্থ বিভ্ভুত কালই লমীপবর্ভী! পরিচ্ছেদ নামে কঘিত হয়। দৃয়বর্তী 
পরিচ্ছেদ করেকটি কল্পে বিভক্ত হইয়াছে এবং কদ্দিত আছে যে, ইহার প্রত্যেক 
কল্পে এক বা একাধিক লম্যক সম্ন্ধের আবিভ্াব হুইগছিল। ইহার শেন 
কল্পেব নাঁম ভর ক্স এবং এই ভত্র কল্পেব শেষভ গে গৌতম বৃঙ্গেব আধিভণব। 
শৌভম বুদ্ধেব পূর্বের দৃববর্তী পরিচ্ছেদে দীপদ্ব প্রদৃখ অর্বাশুক ২৪ ভন বুক্ষের 

ভণব হইয়াছিল এবং সেই পূর্ববর্তী বুক্গণের আবিভাব সময়ে হুদেধ 
তাপল বোধিসত্বফপে বিভিন্ন দেবতা, মহষ্ক ও তির্যগ ভাতিতে বহুবার জন্ম 
পরিগ্রহ কবিগ্াছিলেন। নাতিদুববন্তী পবিচ্ছেদবে বিভ্তুতি কাল মাত্র 
৩৫ বংসর। এাক্য-কুযাঁব সিদ্ধার্থেব জগ্ম হইতে বুদ্ধহব লাভ পর্ধ্যসত এই 
পরিচ্ছেদের সীমা । নিকটবর্তী! পবিচ্টেদের বিভ্ভুতি কাল ৪৫ বৎসর । সিচ্বার্থের 
বৃত্ত লাভ হইতে গৌতম বুক্ষের পবিনির্বাণ পর্যযস্ত 1 

বৃচ্ছের ধর্ম প্রচার সংক্রান্ত বিববণ পাঠক পুর্বে ভাহাঁর সমসাময়িক কালের 
ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ এবং বাজনীতি সঘন্ধে পাঠকের নাধারণ 
জান থাকা প্রয়োকন। আমি ঝাহল সা্তা(যনজীর হিন্দী হচলা অবল্গ্ছনে 
এই স্থানে এ সঙ্গে কিঞিং আলোচনা ববিলাম। বেধ হ£ অগাঁগছিক 
"হইবে না। 

ভগবান গৌতম বৃহ্ধ ডারতেব কোন্‌ কোন্‌ স্থানে দিয্াছিলেন, তদিবয়ে 
আমরা প্রত্যেক সূত্রের 'এবছে হৃতং একিং সময়ং ভশবা ১০ বিহতি' এই 
বাঁকা পাঠ করিয়া! অবগত হইতে পারি। সন্ত ভিিটক তত তত্র কত্রিঘা পাঠ 
করিলে ভ্তান! যায়, তিনি পশ্চিমে বসুনার তত পর্ধ্যস্থ গমন কহেন লাই 
আমরা! একবার তাঁহাকে মথুলা ও ধৈরঞার মব্যবতী হা ছিছা১ এমন করিতে 
দেখি। তিনি মথুব1 পথ্যন্ত যাইতে পারেন ; কিস্ত উহা ধুতি উপরি লো 
উপদেশ পাওয়া যায় না। আমরা ইহা মনে কহি দে বৈরজ চা একশ 
সপ্রমিক হ্বাুপঘের পাশ্থেই অবস্থিত ছিল । উদ্ত পথ নিয় পল্চিমে বৈরচ, 
দৌছিহ (মোরে- ভেলা এটা ), সঙ্ক/হ (সর্থশিনলিসুসুপুইলাংশেজা। শা) 


সস 
১. ইস হতে অর নিকায়। 


() 


এবং কাণ্যরুজে ( কণোঁজ ) গমনাগমন করা যাঁইত। বুক্দেশের কন্দাসিদন্ম* 
এবং খুক্তকুষ্টিত নগবে * বুদ্ধ গমন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এই লগরছয় বমুনী 
এবং গন্দাব মধ্যবর্তী গ্রদেশ (বর্তমান মিরটি, মজঃফরনগর ও সাহারণপুর 
জেল| ) বলিয়া পবিচিত। বমুনাধ তীরে গমন করিলে নিশ্চয়ই ইন্প্রস্থ সুখে 
পড়িত। ভগবান বুদ্ধ পূর্বদিকে কজন্দলায়* (বর্তমান কাঁকজোল, সাঁওতাল 
পরগণা ) গমন কবিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দিকে তাহার গমনের ইহাই শেষ 
দীমা। ক্জদলাব দেশাস্তব রেখার একস্থানে কোশি নদী গন্ার সহিত 
সম্মিলিত হইম়াছে। কোশিব পশ্চিম এবং গনাব উত্তরাংশে অন্ুত্তরাঁপ প্রদেশ 
অবস্থিত ছিল। ভাষাব দৃষ্টিতে বর্তমান কালের গ্তাঁয় তখনও তাহা৷ অনরাঁজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। অ্ত্তরাপ প্রদ্বেশেব আঁপণ নগবে যে বুদ্ধ গিয়াছিলেন এবং 
এঁ প্রদেশ যে মগধ-রাঁজ বিঘিসারেব শাসনাধীনে ছিল তাহাঁও আমবা জানিতে 
পারি।* বৃদ্ধ অন্ুত্তরীপেব পূর্বসীম! পধ্যস্ত গমন কবিলেও কোশি নদীব 
পুর্বাংশে গিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া! বায় না। দক্ষিণ দিকে দশীর্দ-এ 
(পশ্চিম বুন্দেলখণ্ড ) তাহার গমনের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। চেদিতেও বড 
বেশী গেলেও বিশ্ধ্য এবং গঙ্গাব মধ্যবর্তী প্রদেশ পর্য্যস্ত যাইতে পাঁবেন। 
ভর্গদেশে (দক্ষিণ মির্ভাপুর--জেল1 বেগাঁরস ) ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহ! 
স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়; কিন্ত এস্থানেও বি্ব্যাটিবী ও তাহাব দক্ষিণাংশে 
গ্রমনেব কোন বৃতাস্ত পাঁওয়া যায় না। বিহার প্রদেশে তাহার বিচরণ ভূমিব 
সীমা শাহাঁবাদ ও গয়! জিলা পথ্যস্ত, ব্ড বেশী হইলে হাঁজানীবাগ এবং প্লাঁওতাঁল 
পব্গণ! জেলা! পর্য্যস্ত হইতে পাঁবে। বুদ্ধেব বিচরণ ভূমি পালি সাহিত্যে মধ্যদেশ 
নামে অভিহিত। 

মধ্যদেশের শাসকমগুলী- প্রভাব-গ্রতিপত্তি ও বিস্তারে কোঁশল বাজ্য 
তৎকাঁলে ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। অঙ্কুলিমাল স্বত্র ৬ পাঁঠে অবগত হুওয়! যায়, 
বৈশালীর লিচ্ছবী ও মগধবাজ বিথিষাঁর উহাব প্রবল প্রতিঘন্ী প্রতিবশী 
ছিলেন। কোশল বাজ্যের পূর্ব'ংশে অবস্থিত শাক্য ( ম্তেলুপ, দীমগাঁম, কপিল 


২ সতিপিট্ঠান হুত্তস্ত-মজঝিম নিকায়। ৩ রট্‌ঠপাল স্ুত্তস্ত-মজবিম 
নিকায়। কজঙ্গল! সত্ত--অন্গৃত্তর নিকাঁয়। 
€ সেল সুতত-মনষিম নিকায়। ৬ মহ্থিমণিকাঁয়। 


ছে) 
বন্ত), কোলির ( দেবদহ ) এবং মল, ( কুশীনাবা, পাঁবা, অন্পিয়া ) রাজ্যে 
প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। মল্স প্রজাতন্ত্র কোশল বাজ্যের প্রভাবাধীন ছিল। 
এই কথার প্রমাণ শ্বর্ূপ আমরা কুশীনার! নিবামী বন্ধুল মল্কে' কোঁশল 
রাজোব প্রধান সেনাপতি পদ প্রদান উল্লেখ করিতে পারি। শাক্যদেব উপর 
কোশল-রাজ প্রসেনদিব কিরূপ প্রভাব ছিল তাহ! কোঁশল-রাঁ শাক্যকুমানী 
প্রার্থী হইলে মহানাম আদি শাক্য-প্রধানদের মন্ত্রণ ব্যাপারে অবগত হওয়া 
যার। দক্ষিণে কোঁশল রাজ্যের সীমা কাশীদেশ হইয়া গঙ্গ। পর্য্যন্ত বিভৃত ছিল। 
কাশীর রাষীয়তার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত কোঁশল-রাঁজ প্রসেনদির কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
নীমমান্র “কাঁশীরাজ' * উপাধি গ্রহণ কিয়া বাঁরাঁণসীতে অবস্থান কবিতেম। 
তদ্প সম্ভবতঃ কোন মগধ-কুমারও চম্পাবাঁসীব সন্তোষ বিধানার্থ “অঙ্গবাজ'* 
উপাধি গ্রহণ করিয়া চম্পীয় বাস কবিতেন। পশ্চিমে কোশল রাজ্য-সীমা 
কতদূব বিস্তৃত ছিল, তাহ! পালি সাহিত্য হইতে নিশ্চিন্তে জ্ঞাত হওয়া যায় 
না। উত্তর পঞ্চালের (পাঞ্জাব ) কোনও নগৰে বৃদ্ধের উপস্থিতির বিবরণ পাওয়া 
না। লক্ষ কমিশনারীব উত্তব জেলায় এবং রুহেলখণ্ডে নিশ্চয়ই নিবিভ অরণ্য 
ছিল, তথাপি সেখানে ধে একেবারে লোকেব বসতি ছিল না তাহা মনে 
করিবার কোন হেতু নাই। কাবণ বৎলামান্য পাথেয় লইয়া সার্থবাহ সহগামী 
জীবকের তক্ষশীল! হইতে দ্লাঁজগৃহে গ্রত্যাবর্তনের সময় লাকেতে (অযোধ্যার)১ 
উপস্থিত হওয়ার ব্তাস্ত হইতে অবগত হুওয়! বাঁয় যে, এরই অরণ্যানীর মধ্য 
দিয়! উত্তর ভারতের এক বাণিজ্য পথ চলিয় গিয়াছিল এবং এই পথেব মধ্যে 
কোন স্তপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্্র থাকার আবশ্তকতা ছিল | উত্বর পধ্ণালে কোন 
রাজশক্ভির পরিচয় না পাওয়ায় বোধ হইতেছে, তাহা কোশলেব অধীন ছিল 
এবং এই হেতু গঙ্গা কোশলেব পশ্চিম পীমা হইবে । কোশল রাজ্য স্বীয় 
গ্রভাবাধীন প্রজাতন্ত্র বাদ্যসহ গনা, যহী ( বর্তমান গণ্তক ) এবং হিমালয় দারা 
পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়। অনুমিত হুইতেছে। কৌশল-নাজের মল্লিকা, বাপব- 
ক্ষতিয়া, সৌম। ও সকুলা। ১১ € শেষোজ্ত ছুই জন সহোদর! ) নামে চারিজল রাশী 
ছিলেন। তন্মধ্যে মপ্লিক! পাঁটরাধী। প্রসেনদি শাকাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বুদ্ধি 





৭. ধঙ্মপদট্ঠকখা। ৮ স্মস্তপাঁসাঁদিকা, ৯» ঘেটিুখমুতন__মজ 
নিকায় , ১০ মহাঁবগ । ১১ কর্মথলক হুত্ন্ত--মজ্‌বিম নিকাক়। 


(৮) 


মানসেই বাঁসবক্ষতিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন 1১২ তাঁহার গর্ভে সেনাপতি 
বিডুঢবের চ্ষ্ম হয়। বিডুচব ছার! পিতাঁর সিংহাসন চ্যতি এবং কিরুপে 
শ/ক্যজাতিব বিনাশ সাধন করি প্রত্যাবর্তনের সময় অচিরুব্তী ( বন্তমান 
রাষ্থী ) নদীর আকশ্মিক জ্ল-প্রবাহে সসৈন্ত মৃত্নুকবলে পতিত হন, তাহা 
ধ্পদার্কথা পাঠে অবগত হওয়া ষায়। প্রসেনদির বক্তিবা ** নামে মল্ভিকা 
দেবীব গর্ভজাত ১৪ একমান্র তনর! ছিলেন। অজাতশন্র তাঁহাকে বিবাহ 
কবিরাছিলেন। ১৫ বিড়ুচবেব বৃভ্যুব পৰ কোশলর্াজ্য অজাঁতশক্রর অধিকৃত 
হইয়াছিল, জন্দেহ নাই। 
কোশল-রাক্গ গ্রসেনদি এবং বংমরাঙ্গ উদয়নেব নায় মগধ-রাঁজ বিদ্বিপারও 
বুলদের নমপামগ্িক ছিলেন । অস্গৃভিবাপ | ভাঁখলপুর ও মুন্দের জেলাস্তিগত গঙ্গার 
উত্তরাংশ ) বিদ্বিসারের অধীন ছিল । ইহাব পুর্ব দগিণাংশে কোন প্রভাবশালী 
রাজ্য ছিল না । 'অজাঁতশত্রর শাঁসনকালে মগধের তিনটি গ্রতিছন্টী শক্তি 
ছিল। কোশন রাঁদ্য প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ কবিগ্াছি যে, বিস্তৃত ও চিব 
প্রতিষিত হইয়াও তাহা ক্রমশঃ অবনতির দিকে বাইতেছিল। লিচ্ছবী 
প্রঙ্তাতহ্থের শক্িশালীতার কথা এতগাব! প্রকষ্টপে জানা যান যে, তাহার 





১২ধশ্বপদট্ঠকথা » ১৩ পিয়জাতিক হুতন্ত--মজ.ঝিম নিকাঁয়, ১৪ মন্তিকা 
স্থত সংঘুত্তনিকাঁয়। 

১৫ কোশল সংযুক্ত, ইহার অর্থকথা ও জাতকার্ঘ বর্ণনার বিববশ হইতে 
প্রতীয়মান হর যে, বাজা বিদ্বিদার কোঁশলবাভ মহাঁপসেনদির বা 
মহ প্রসেনজিতের কন্তা কৌশন্য। দেবীকে বিবাহ করিয়া কাশীগ্রাম যৌতুক 
স্ব প্রাপ্ত হইগছিলেন। রাঙ্গা বিথিসারেব সিংহাসনচ্যুতি ও হত্যাকাগাদি 
গ্রহিত কার্যে অসন্ত্ হইয়া অভাতশক্রর মা সম্পফ্চিত বোঁখলবাছ পদেনছি 
বা! প্রনেনজিত কানীগ্রাম গ্বাধিকারে আনন করেন। এই ব্যাপার লইফ 
অাতপক্র ও গ্রমেনহ্থিতের মধ্যে যুক্ত বাধে। অন্গাতশক্র প্রথম তিন ঝুকে 
জদ্টী হন। চতুর্থ বুদ্ছে তিনি প্রদেনভিতের হন্ডে পরাঁভিত ও বন্দী হই 
কোশলে আনীত হন। কোঁশলরাজের সহিত নদ্দি্থজে আবহ ছুইয়! অজাত- 
শত্রুর সহিত হ্বীয় কন্চ। বজিরা ঝা! ব্রার বিবাহ দি অঙ্গাতশক্রেকে কাশীগ্রাম 
বৌতুক প্রদান করেন।-_বৌন-্রন্থকোব। 


1৭) 

ইসনত গলানদী পার হ্ইক্। মগণের অত্যন্তবে পটিলিগ্রামে ( পাটিনা) শিবির 
্থাঁপনে সমর্থ হইয়াছিল ১*। অজাতপত্র ও বিচ্ছবীদের সীমান্তপ্রদেশ দিস 
হিমালয় হইতে বণিকদের গমনাগমনের একটি সপ্রসিদ্ধ পথ ছিল ** । বশিকদের 
নিকট শুন্ধ আঁদাম়্ লইয়া উভয় শক্তিতে বিরোধ ছিল ১*। সীমাস্তপ্রদেশ 
অনুত্তবাপ এবং বিদেহের সদ্িস্থলে অবস্থিত ছিল বলিয়া অন্তমিত হইতেছে। 
এরতছারা ইহাঁও অনুমান করা খাঁয় যে, প্রীচীন বিদেহের একাংশ লিজ্ছবী 
প্রঙ্গাতন্ত্রের অন্তর্গত ছিল৷ যগধের অন্ততন গ্রতিঘন্বী অবস্তীরাজ প্রস্োত ॥ 
ইনি একবাব বিদ্বিদারের নিধন সংবাদ শুনিয়া অজাতশক্রব দর্পচুর্ণ এবং ভাঁহাকে 
সমুডিত শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য স্য়ং মখধের রাজধানী বাঁজগৃহ আক্রমণ 
করিতে কুতসহন্ধ হইয়াছিলেন ১১। ভীহাবি ভয়ে মগথের প্রধান মন্ত্রী বর্কাব 
ষেনাপাতি উপননদ পহ বাজগৃহ সুরক্ষিত করিতেছিলেন **"| প্রস্তোতের 
স্বাজ্যসীমা মগব হইতে সোঁজ। কোন পার্থে কোথায় মিলিত হইয়াছিল এতছাঁর। 
ডাহা! সম্যকৃরূপে অবগত হওয়া যাগ না । বৌঁধ হয়, পালাযৌ। ও রণচটী জেলাঁৰ 
দ্বারভাগ। অরণ্যে খিলিত হইয়াছিল । প্রগ্গোত যে নিংস্বার্থভাবে অআাতশত্রকে 
শিক্ষা দিতে উদ্যত হইগ্াছিলেন, তাহা মনে হয় না। বিশেধভাঁবে বোধ হইতেছে, 
গঙ্গাব উপত্যকা ভূমির জন্য এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হৃইন্াছিল। 
প্রচ্চোতের জামাতি। বৎসবাছ উদ্‌য়নের ( উদ্দেন ) সঙ্গে প্রস্তোতের ঘনিষ্ঠতা থাকা 
স্বাভাবিক গ্রচ্চোতের দৌহিত্র, উদফূনের পুত্র যোঁধিরাঁজকুমী্ মগধ্র ভন্ত 
সুরমার গিরিতে (চুনাঝ পর্বতে ) লুক্তারিত ভাঁবে অবস্থান করিতেছিলেন। 
এমন অবস্থায় গুপ্ত এই দিক দিয্স মগধ আক্রমণ করিতে পাঁরেন। সেই সময় 
অবস্তী এবং মগৃণের, শক্তি সমঘ্ত উত্তর ভারতে বিস্তারের জন উদগ্রীব হইয়া 
উঠিযাছিল। বজি এবং কোশল বাজ শীসিপূর্ণভাবে বিজন কিবা! অগ্গাতিশক্রর 
শক্তি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পাটলিপুৰ সর্বপ্রথম ভারতীয় সামাজ্যেব 
নাঁজধাঁনী হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 





১৬ উদানট্ঠকথ। | 


১৭ সম্ভবতঃ জয়নগর ( দ্াবরভার্গী। ) হইতে ধনকুটা যাইবার পথ । 
৯৮ হমেঙ্গলবিনাসিনী | 

৯ম গোপকমোগএগ্কান স্তস্ত যজ.বিমনিকান। 

ৎ* গোঁপকমোগল্লান নুত্বন্ত--মজ.বিম নিকাকস। 


(১ 

কৌশল ও মগধেব স্তাঁয শক্তিশালী রাজ্যের পার্থ অবস্থিত এই জুনিয়রষিত 
পরাক্রমশালী প্রজাতন্ত্র শাঁসিত লিচ্ছবী রাজ্য সম্পূর্ণরূপে হ্বতনত্র ছিল। তাহাব 
ভয়ে মগধবাঁজ পাঁটলিগ্রীমে সুদৃঢ দুর্গ প্রস্তর করিয়াছিলেন ** ॥ কোশল 
রাঁজেবও ইহাঁব ভয় কশ ছিল না ২২। ইহার রাজধানী বৈশালীর সঙ্গ 
গ্রীঘেব বাজধানী এথেন্সেব তুলনা করা যাইতে পাবে। মগধের রাজধানী 
বাজগৃহ পর্যাস্ত ইহার নাগরিকতার অহৃকবণ করিত।২*  ম্গধের সঙ্গে 
মেসিভোনিয়াব তুলন! করা যাইতে পাবে। ফিলিপ, ও গ্রীস্‌ প্রজাতঞ্জের 
অভিনয় ভারতে লিচ্ছবী ও অজাতশক্রব মধ্যে অভিনীত হুইয়াছিল। যদিও 
বা মেই সময়েব তিহাপিক উপাদান অধিক পরিমাঁণে পাওয়া যায় না, 
তথাপি এতদ্বারা এই খোঁরবশাঁলী প্রজাতগ্ত্ের ইতিহাঁসেব একটি রূপ উপস্থিত 
কবা যাইতে পারে। পবিতাঁপের বিষয়, এখনও এই দিকে এরতিহাসিকেব দৃষ্টি 
আকৃধিত হয় নাই। 

মগধের পশ্চিমে এবং অবস্তীব উত্তরে বৎসবাজ্য অবস্থিত ছিল। ভর্গ ও 
চেরি গ্রদেশের কিয়ংশও ইহার অধীনে ছিল। বত্সবাজ্যের পশ্চিমে দৃর্িণ 
পরল বাঁজ্য অবস্থিত ছিল। বোধ হয়, তাঁহাঁও বৎদরাজ্যের অধীনত হইতে 
মুক্ত ছিল না। পধগল রাজা বৎসরাজ্যেব অধীন বলিয়া শ্বীকাব করিলে ইহার 
পশ্চিমে আবও দুইটি ক্ষু্র প্রতিবেশী রাজ্য দৃ্টিগোচব হয়। একজন হইতেছেন, 
স্থরসেনেব রাজ! মাথুব অবস্তীপুত্র ২৪। যিনি উদয়নের রাণী বাঁসবা্ত! 
,( বন্ুলদতা ) বা! বোধিবাঅকুমারের মাতার “ভগ্ীপুত্র এবং 'প্রদ্যোতের দৌহিত্র 
ছিলেন। সম্ভবতঃ এই রাঁজ। মাথুরও গ্রদ্যোতেব প্রভাবাধীন ছিলেন। উবে 
ু্নকুট্ঠিভের রাদা! কৌরব্য ২* অবস্থিত ছিলেন। ইনি বুদ্ধের সময় অতি 
বার্ঘক্যে-অশীতি বংসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন ২*। এই কৌবব্য 
,কৌন বুকুবংশীয় রাঁজা হইয়| থাঁকিবেন। দেই সময় এই বংশের প্রধান ব্যাক্তি 


২১ মৃহাঁপবিনির্বান হত্তস্ত--দীঘনিকায়। 

২২ অস্থুলিমাল হুত্তসত-মজ.বিম ণিকায়। 

২৩ জীবকবথুমহাব্গগ 

২৪ মীধুরিয় তস্ত-মজ্বিম নিকায়। ৯৫ রষ্্ঠপাঁল দ্বতম্ত-মজ-বিম 
নিকার। ২৬৯ রটঠপাল সুত্তপ্ত--মজ.বিম নিকায়? 


(*) 


ছিলেন বৎসবাঁজ উদয়ন। ইহাতে বুঝা বাইতেছে, কৌরব্য বধদবাজেব প্রবর্তিত 
হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। সুরসেন ক্নাজ্যও অন্ততঃ প্রণ্যোতের প্রভাবাধীন 
হইবার পূর্বে বসরা কর্ত'ক অনাক্রান্ত থাক! সম্ভবপর নহে! অবগত হাওয়া 
যায়, কোশল রান্যেরগ্তায় বৎসরাঁ্যও অতি বিশীল ছিল এবং বৎ্সরীজ উদন্নও 
কোশলবাজ প্রসেনদির স্যাঁয় অন্তঃপুবাঁসক্ত ছিলেন। তাহা ছাঁড। তীহার সঙ্গে 
সর্বদা গ্রদ্টোতের প্রতিঘদ্িতা ছিল। মগধ যেমন কোশল রাজ্য গ্রাল 
করিয়াছিল, তেমন এক পুরুব পরে বস রাজ্যও অবস্তীব কবলিত হইয়াছিল। 
কালক্রমে বিচ্ছিন্ন গ্রতিহন্দী মগধ ও অবস্তী উভয়ে মহাঁশক্ির কেক্দ্রভৃত হইয়া 
গিয়্াছিল। 

ভগবান বৃদ্ধ অজপাল-গ্রোধবৃক্ষ-যূল হইতে জঙগ-ভরা-ব্যাধি ও মৃত্য 
প্রগীডিত জীবমগ্ডলীকে মুক্তিপদ প্রদর্শন করিবার মানসে ককরণীর্্ দয় 
অভিযান করিয়াছিলেন । এই অভিযানে অস্ত্রের বন্ধনি কিন্বা কামানের 
প্রলয়র গঞ্জন ছিল না। এই অভিযান ছিল» _বহুজনহিতায় বহুজন- 
সুখীয়। কবির ভাঁবায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 


শাস্তির দূতের বূপে তোমার সেই ধর্দ অভিযান, 
অহিংায় দিয়ে গেছে শ্রেষ্ঠতর জয়ের সন্মান । 
তরবাগি বলে নহে, নহে জ্র্ধ কামান গঞ্জনে, 
বিভীবিকা রূপে নহে, নহে ধংস ওলয় ক্রন্মনে, 
সেবা-প্রেম-মৈত্রী দিয়ে, হয়ে ধর্ম দিয়ে তুমি, 
একাস্ত আপন করি নিয়েছিলে ভারতেব ভূমি । 
ভখবান বুদ্ধের অভিযান ছুই প্রকাবের ছিল। তাহা ত্বরিত অভিযান ও 
অন্থরিত অভিযান নামে অভিহিত। স্মদুরে বোৌধনীয় অর্থাৎ, প্রবুদ্ধ হইবার 
উপযুক্ত জীবকে দেঁথিয়া তাহার বোঁধের নিষিতত-_তাঁহাকে মোহ-নিত্রা হইতে 
জাগ্রত করিবার নিষিত্ব ভ্রুত গমন, তুরিত অভিযান নামে কথিত হয়। ইহা 
যহাকাশ্ঠিপ স্থবির আদির প্রত্যুদগমন ব্যাপারে অবগত হওয়া যায় ভগবান 
বুদ্ধ মহাকাশ্প স্থবিরের প্রত্যুদ গ্রমনের নিমিত্ত এক মুহূর্তে ৩ গবুতি (8 যোজন) 
পথ গমন করিয়াছিলেন। আলবক ষক্ষ ও অঙ্গুলিমালোগ ব্দন্য »* যোজন, 
পরুদাতির জন্য ৪৫যোজন, মহা কথচিনের নিমিত্ত ১২* যৌজন, ধনিয়েব অন্ত ১*৭ 
যোজন এবং শারীপুনের শিশ্ত অরণ্যবাসী তিত্ত শীমণেরেব অন্য ১২৯ 


(৯) 

যোজন ৩ গবুতি পথ অতিক্রম কবিয়াছিলেন | ধর্, গ্যাঁয়। নীতি 
ও লোক বাধ্হাব শিক্ষা দিবাঁধ জন্য অহিংসা, সামা, মৈত্রী ও 
করুণার মন্ত্রে প্লাবিত কবিয়া ধীব পদবিক্ষেপে ক্রমশঃ গ্রাম হইতে 
নগবে, নগর হইতে অবথ্যে সমস্ত যধ্যদেশ ভরমণ করা অত্ববিভ অভিযান নামে 
কথিত হয়। খাঁহাব! তৎকালীন ধশ্নশ ও সমাঁজের গণ্ডতী অতিক্রম করিয়া! তাঁহার 
প্রচারিত ধর্ম সর্বপ্রথম বরণ করিয়! মুক্তির অধিকারী এবং নবধর্মের পতাকা! 
বাহী হইয়াছিলেন ত্মব্যে কতিপয় ক্ণজন্মা! নবনারী ও বক্ষেব সংগ্গিপ্ত জীবন 
কাহিনী এই গ্রন্থে ছয়টি পরিচ্ছদে বণিভ হইয়াছে । সপ্তম পরিচ্ছেদে দেব- 
দত্তের বিদ্রোহ ও ভাহাব পরিণাম, অষ্টম পরিচ্ছেদে বুদ্ধের অস্ভিম জীবনের 
সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী এবং পরিশিষ্টে বৌদ্ধ ফুগের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিপিবন্ধ 
করিয়াঁছি। 

এই গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে ভগবানি বুদ্ধেব অলৌকিক শক্তিব বর্ণনা আছে । বিনি 
তাহাকে দেবাতিদেব, যারাতিমার এবং ব্রহ্মাতিত্রক্ষা! বলি! বিশ্বাদ করেন, তিনি 
তাহার অলৌকিক ফোগবল বন্গ্ধে সন্দিহান হইবেন ন| | কিন্ত বিনি তাহা! 
বিশ্বাদ না কবেন তীহাব প্রতি নিবেদন,-ভিনি যেন এঁতিহাসিকেব দৃষ্টিতে 
ভগবান বুক্ষেব অখগুনীর যুক্তি, অতুলনীর জান, অলৌকিক ধর্ম এবং অধৃতময় 
উপদেশাবলী পাঠ করিয়! কতার্থ হন। 

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতিব যোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেজ্্রলাল বড.য়া এম, 
এ» বি, এন মহোদয় এই পুক্তকেব ছুচিস্তিত ভূমিকা লিখিয়! দির আমাকে চির 
কৃতজ্ঞতা পাশে আব ববিরাছেন। 

এই গ্রন্থ সঙ্গলনে আবি যাহাদের পুন্তক হুইতে নাহায্য গ্রহণ কণ্রিয়াছি 
তাহ।দিগকে রুতগ্রতা জ।পন কবিতেছি। আধি "্মহাঁপগ্ডিত'" প্তরিপিটকাঁচাধ্য” 
বহুল সাছ্কত্যায়নজীদ নিবট বিশেষ ভাবে খণী। এই পুলকের পাদটাকায় ও 
পরিশিষ্টে লিখিত অগিকাংশ ভৌগোলিক বৃ্তাত্ত তীহাব হিন্দী পুস্তক ববুদধচর্ধ্যা 
হইতে গ্রহণ কবিগছি। পালিবাধ্য 'দাঠাবংসে'র অন্গধাদক শ্রীযুক্ত ঘারিকা 
ঘোহন দুচ্ছদ্দী হাশর পাঁওুলিপিটি বংশোধন করিয়া দিয়াছেন । 'তজ্জন্ 
তাহার নিকটও কুতজ্ঞত1 প্রকাশ কক্গিতেছি। পরিশেষে ব্রদদেশ প্রবাপা 
চট্টল বৌন্ধ উপাসকদেব নিকট হ্বতভ্রতা জ্রাপন করিতেছি » কেননা তীহাঁদের 
অর্থন!হাধ্য না হইলে এই পুস্তক প্রকাশেন কোন লন্তাবনা ছিল না। আশীর্বাদ 


(এ) 


করি, তাহাদের জীবন শান্তিময় হউক । নির্ভুল বাঙাল! পুত্তক ছাপান বর্তমানে 
অসম্ভব বিধায় কিছু কিছু ত্রুটি রহিমা গেল। 
পাঠকদের হৃদয় বিশাল হউক এবং ভীহাদেন বৃদ্ধের গ্রৃতি ভক্তি তথা বৌদ্ধ 
সাহিত্য, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অন্ররাগ দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রা 
হৃউক। 
ৃষ্টং কিমপি লোকেহশ্মিন্‌ ন লির্দোষং নু নিগুণমূ, রি 


আবুনুধ্বমতো দোবান্‌ বিবুু্নং গুপান্‌ বুধাঃ | 
আঙিনী পৃণিমা, ২৪৭৯ বৃদ্ধা প্রজ্ঞানচ্দ ্ছবির 
১১ই অক্টোবর, শাকপুর!, বোরালখালী, 


১০২৫ খুষ্টাব। চট্টগ্রাম 
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জন্ম ৫-. ১৯শে আশ্বিন, ১২৫৭ মী 
সু £--৯ই মাঘ ৯৩২৩ মী, 


“বিতবণ করি প্রতি ঘবে ঘবে 
স্বাবিতে ভোমায় গ্রভু” 


“যেত বাল”? 


বুভ্তের অভিযান 
প্রথম পর্রিচচ্ছদ 
বারাণসীতে 


সবলং নিহত্য মারং বোধিঃ প্রীপ্তো হিতায় লোকন্ত। 
বারাণসীমুপগতো! ধর্শচত্রপ্রবর্তনায় ॥ 


সিদ্ধার্থ কুমার বুদ্বতব প্রাপ্তি সপ্ত সগ্থাহ পবে অব্গপালন্গ্রোধ-বৃক্ষমূলে 
উপবেশন করিয়া! চিন্তা কবিলেন,-“"আঁমি অনন্ত ভন্মাবধি দৃশবিধ পাঁবমী পূর্ণ 
কবিয়! এখন বুদ্ধত্ব লাভ কক্ধিম্বাছি। বড কঠোব সাধনায় এই সংসারেব কার্ধ্য- 
কাঁরণ-তত্য অবগত হইনম্বাছি। এই তত্ব অত্যন্ত ছূর্বোধ্য এবং হুস্ম । সাংসারিক 
* জীবসমুদয় বাগ, ঘ্ষ, মোহ, মদ, মাঁৎসর্ষ্যে অভিভূত | তাঁহারা কাধ্য-কাবণ- 
তত্ব চিস্তা কবিবাঁর অবসব পায় নাঃ সংসারের ক্ষণীক আমোদ-প্রমোদে মগ্ন 
রহিয়াছে । যদি এই প্রকার লোকের নিকট।ঘাদশ নিদানেব (প্রতীত্য সমুৎ্পাঁদ ) 
ব্যাখ্য। করি, তাহার! তাহা হৃদয়ন্ম করিতে সমর্থ হইবে না। সংসাবে প্রকৃত 
অধিকারী লোকের বড অভাব পরিঘৃষ্ট হইতেছে। বাসনার শন 
সাধিত হইলে মানব মোক্ষের অধিকারী বা মুমুক্ছ হয় এবং সেইন্ূপ লোঁকই 
এই কাধ্য-কারণ-তত্ব-জ্ঞান অবগত হইয়। নির্বাণ লাভে সমর্থ হয় ১ বাগ, ছেষ, 
মোহ, মদ, মাঁৎনধ্যে অভিভূত লোক অধিকারী নহে। তাহান্মা আমার নবা- 
বিদ্কৃত তত্ব-ন্ান বুঝিতে সমর্থ হইবে না! এবং নেইবূপ লোককে উপদেশ দেওয়াও 
বৃুখা। এখন আমি কি করিব? তত্বজ্ঞনোপদেশ দিবার পাত্র কোথায় পাইব? 
নংসারের লোক ত 'মোছে উদ্নন্তঃ তাহাদের চক্ের উপয় মোহের আবরণ 
গডিয়াছে। তাঁহারা হিতজনক বাক্য বুঝিতে অক্ষম ! কুরুর যেমন শুক অসি 
চর্বণ একবিয়! অস্থির আঘাতে ক্ষতশ্িক্ষত মুখ হইতে নিঃস্যত শোৌণিতের শ্বাদ 
অস্থিব স্বাদ মনে করিয়া! তৃত্তি বোধ করে, বর্তমানে লৌকেব অবস্থাও তদ্রপ 
হইয়াছে । তাহারা বাস্তবিক কর্ণার পাত্র । তাহাদিগকে তাহাদের প্রন্তত 


২ বৃদ্ধের-অভিযাঁন 
অবস্থা বুঝাইতে গেলেও তাহা শুনিতে প্রস্তুত নহে' বলিয়া মদে হইতেছে। আমি 
কঠোর সাধনা প্রভাবে যেই সত্য লা করিয়াছি, তাহা কি আমার পরিনির্বাণের 
সদে সঙ্গেই জগৎ হইতে অন্তত হইয়া বলাইবে? পণ্তিতেরা কর্শকাণ্ডেব জালে 
আবদ্ধ রহিয়াছে, পাধাবণ লোকেরা আধ্যাত্মিক তত্ব সহ্বত্ধে একেবারে উদ্ধাসীন | 
উভয় পক্ষে অধিকারী লোঁক দেখ! যাইতেছে না ।*-_এইবূপ চিন্তা করিতে 
কবিতে হঠাৎ তাহার মনে রু্ক খবির কথা প্মবণ হইল। তখনই তাহার হায় 
আনন্দরসে আগত হইল। ভিনি ভাবিলেন, _“কুক্রক বয়োবৃদ্ধ শংযমী পুরুষ । 
ভাহার হায় দীর্ঘদিন যোগ সাধনায় নির্মল হইরাছে , রাগ, ছেব, মোহের বন্ধন 
খিখিল হইয়া গিয়াছে । তাহার জ্ঞান বিশুদ্ধ এবং নির্মল । তিনি অবশ্যই এই 
খিষুক্তিগ্রদ জ্ঞানলাভের উত্তম অধিকারী *-_এইনপ চিন্তা! করিয়া দিব্যনেতে 
দেখিতে পাইলেন, রুদ্রক পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন । তত্দর্শনে বুদ্ধ মনে মনে 
বলিলেন--“হায় রুত্রক। আপনি ইহ-সংপার হুইতে চিরবিদায় গ্রহণ 
কৰিয়াছেন॥। জীবিত থাকিলে আঁমার নবারিদ্ত তন্বোপদেশ শ্রধণে কতই 
প্রসন্ন হইতেন।” 

অতঃপর চিন্তা করিলেন--ণ্উত্তম অধিকারীর অভাবে মধ্যম অধিকাবীকে 
হইলেও আমার উপদেশ দেওয়! প্রয়োজন * তাহা হইলে আমার শিক্ষা আমার 
অন্তর্ধানেব পরও জগতের কল্যাণ সাধনে দমর্থ হইবে ।” অনেক চিন্তার পর 
আডার কালামকে মধ্যম অধিকারী ভাবিরা ভাহাকে উপদেশ দিবার মানসে 
প্লাজগৃহ গমনের সংকল্প করিলেন । এমন সময়ে দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন, 
“তিনিও ইহ্যাম হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।” তখন বুদ্ধ হতাশ হইলেন। 
নৈরাশ্টে তাহার মন নিমগ্র হুইল। ভাঁবিলেন--“আঁমি একাকী-ই কি বিশুক্তি 
ঝুখ ভোগ করিব? একপ করিলে আমি ও পাঁধারণ মানুষের মধ্যে গ্রভেদ 
কোথায়? জীবমগুলী অনন্ত-ছুখ ভোগ করিবে, আর আমি চিরাদন্মময় 
বিশুক্তিস্থথ ভোগ করিব, ইহা ত বভ ্বার্ঘপয়ের কথা! ভাবী মানবের! যখন 
শুনিবে, আমি অজন্তপূর্ব জ্ঞানলাভ করিয়া! জগতের হিতের জন্য বিতব্দ করিয়া 
যাই নাই, তখন তাহারা আমাকে কি মনে কবিবে? এখন প্রক্কত অধিকারী 
কোথায় পাইব? যাহার! ছিলেন তাহাবা ত চলিয়! গরিয়াছেন। অনধিকারীকে 
উপদেশ দেওয়া ত ঠিক নহে। অন্বব ভূমিতে উপ্ত বীন্জ যেমন ফলদারক হয় ন! 
তেমন অনধিকারীকে তত্জ্ঞানের উপদেশ দেওয়াও বুথাঃ এইবপ করিলে 
বিপরীত ফল প্রদব কধিতে পারে । কি কগ্সিব? কোথায় যাইব? রগ শ্বায় 


গ্রথম পবিচ্ছোদর রি 

ঝোখের সংবাদ দিতেছেন বষ্ঠবোমী বীর কটকে আরোগ্যের লক্ষণ বনিয়া মনে 
করিতেছে। হায়! মাঁনবেরা পাঁপে একেবাবে কলুধিত হুইয়! বহিয়াছে। কি 
করিব? কিরুপে মানবের চস্ু হইতে মোহের "বরণ অপস্থত কক্সিয় সত্য-ধর্্্ 
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যাহারা তাহাকে ত্যাগ কবিয়া বারারিসীতে বাইয়া অবস্থান কন্িতেছেন 
হঠাৎ তাহার দেই পঞ্চ ভত্রবর্গীয় শিল্তদের কথা স্মরণ পথে উদ্দিত হইল । তাহাদের 
কথা মনে হওয়াতে পুনঃ তাহার আশার সার হইল। তিনি মনে মনে 
ভাবিলেন_-“উত্তম ও মধ্যম অধিকারী পাওয়া না গেলেও অধম অধিকাবী পাওয়া 
গেল। যাই, তাঁহাদেব নিকট আমার নৃতন ধর্মের ব্যাখ্যা করি। তাহাদের 
হবদয় অবশ্তই সাধারণের হৃদয় অপেক্ষ] নির্দল। তাহাদের সংস্কার উত্তম। 
তাহারা! রুত্রুক ও আডাঁব কালাম হতে নিকৃষ্ট হইলেও আমার উপদেশ গ্রহণে 
সমর্থ হইবে। তাহারা! ব্যতীত আঁমাঁর এই দরর্শনিক'মতবাঁদ অপরে সহজে 
হায়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে ন!।*--এই চিন্তা কিয় স্বীয় পাত্র-চীবর লইয়া 
বাবাণদীর দিকে প্রস্থান করিলেন। 

ভগবান বুদ্ধ কিয় গমনের পর্ন মহাঁবোধি ও গয়ার মধ্যবর্তী পথে আলী- 
বক * লম্গরদায়ের উপক নামক এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাঁইলেন। উপক বন্ধের 
জ্যোতি মত্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিশ্রিত হইল। তাঁহার অপূর্ব ববপমাঁধুখী 
তাহার অভ্ঃকরণে শ্রদ্ধার সকার কর্সিল। অতঃপর নিকটে গিয়া! জিজ্ঞাসা 
করিল- “ভগবন্‌, আপনার বদনমণ্ প্রশাস্ত-_আননপুর্ণ দেখা যাইডেছে। 
তদ্যার! আমি বুঝিতেছি, আপনি ব্র্নিষ্ঠ মহাপুরুষ! অনুগ্রহ কবিয়! আমাকে 
বলুন, আপনি কাহার নিকট এই অলৌকিক দিব্যজ্ঞান লাভ কবিয়াছেন?” 
বুক্ধ শ্মিতহান্তে বলিলেন--পহে উপক, আঁি জগতেব কাঁধ্য-কারণ-তত্ব শ্বয়ং 
অবগত হইয়াছি। আদি সমন্ত বিবয়ে নিলিপ্ব, আমি সমস্ত পরিত্যাগ কবিযাছি, 
জনে কারণ তৃষ্[ আমার ধ্বংস হইয়াছে, আমি জরীবনুক্ত। আমি নিজেই 
সমত্ব জাত হইয়্াছি। আমাক উপদেষ্টা কোন গুরু নাই” 

তচ্ছবণে আজীবক বলিল--“তাহা সম্ভব হইতে পাঁরে। ভগবন্, বলুন, 
আপনি কোথায় যাইতেছেন?” বুদ্ধ বনিলেন-_ 
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৪ বুদ্ধের অভিযান 


বারাঁণপীং গমিষ্যামি গন্থা বৈ কাশিকাং পুরীং। 
ধন্মচিত্রং প্রবতিন্তে লোৌকেবপ্রতিবতিতম্তঃ 
“আমি বারাণসীতে ধন্মচক্র প্রবর্তন করিবার মানসে যাইতেছি। এই 
ধার্চক্র জগতে কেহ পরিবর্তপ করিতে পারিবে না ।” 
আজীবক বৃদ্ধের তেজোঁগর্ত বাক্য শুনিয়া “এইকপ হইতে পারে”--বলিয়া 
মন্তক ব্চালন পূর্বক অন্যদিকে চলিয়া গেল। ভগবান বৃদ্ধ বথাসময় গঙ্গাতীরে 
উপস্থিত হইলেন। সেই সময বর্ধার আবিল জলন্লাশিতে গন্গানদী পবিপুর্ণ 
হইয়াছিদ। ভিনি যোগবলে আকাশমার্গে গার পরপারে উপস্থিত হইলেন । 
মো দৃঢগ্রতিজ্ঞো! বারাণসীমুপর্থতো৷ মুগদাবিষ্‌ 
চক্রং হৃচতরমসৌ প্রবর্তযিতীহ্ভূতঃ শ্রমান্‌ 
তথা হইতে বাঁরাণসী নগরে যাইয়া ভিক্ষাঙ্গে ভোজন সমাধা পূর্বক ব্রণ! 
নদী পার হইয়া খধিপতন অবণ্যের মুগদাব (সারনাথ ) নামক স্থানে উপস্থিত 
হুইলেন| কেুভিণ্য, বর্ন, ভদ্দিয, অস্সজি ও মহানাম আদি পধচবর্গীয় শিল্ক 
স্প্যাহার! দিদ্ধার্থ উরবেলায় অনশন ব্রত তআ্াগ করিলে তীহাঁকে পরিত্যাগ 
ককিয়। প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহারা তখন সেস্থানে বাঁ করিতেছিলেন। 
তাহাদের ধারণা হইয়াছিল, পিদ্ধার্থ কোন দিনই বুহহু লাভ করিতে পাঁধিবেন 
না। এখন তীহাকে মুগদাবে--আপনাদের আশ্রমের দিকে আসিতে দেখিয় 
ভাহার! বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পরিহাঁস করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন-- 
পসিদ্ধার্থ ত দেখিতেছি ভিক্ষান্গে উর পুর্ণ করিচা বেশ স্ুলকার় হইয়াছেন। 
তিনি এখানে কেন আনিতেছেন।* যখন বুক্ধ তীহাঁদের আশ্রযে উপস্থিত 
হইলেন, তখন তাঁহারা বুদ্ধের জ্যোতি মূত্তি দেখিয়া আঁর উদাসীন থাঁিতে 
পাখিলেন নাঃ সকলে অর্ধ্যপাছি ছার! সৎকার করিয়া আসন প্রদান কছ্গিলেন। 
তিনি উপবেশন কক্গিলে তীহাঁরা বলিলেন--“ভো গৌতম, আপনি কি উদ্দেশে 
আসিয়াছেন?* বৃক্ধ বলিলেন --"ভিদ্ছ্খণ আধি সব্বক্তা-্ান লাভ কবিতাই 
তংসহদ্ধে তোমার্দিগকে উপদেশ প্রদান বগ্রিধাগ্প জগত এন্বানে আঁসিয়াছি।” 
বুদ্ধের বাক্য শুনি তাহাব! হাসির উপেক্ষা প্রদশনি করিলেন। তদ্দর্শনে 
ভগবান বুদ্ধ পুনরায় বলিঙ্েন__-“ভিচ্কুগণ, তোমরা বিশ্বাদ্ কর, আছি বুদ 
লাভ করিয়াই তোমাদিথকে উপদেশ প্রদান করিবার জগ্ভ এখানে আসিফাছি। 
আঘি সংদারের কার্ধয-কারণ-তন্ব অবগত হইয়া ভীবনুক্ত তথা বিগত-শোঁক 
হইয়াছি।” 
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ভগবান বৃদ্ধেব এইক্সপ দৃচত/ব্যঞ্কক বাক্য শুনিয়া কৌস্ডিণা-ধিনি সকলের 
চেয়ে বরোবৃদ্ধ তিনি উপদেশ শুনিতে উধকষ্ঠিত হইলেন এবং স্গীদিগকে 
বনিলেন--প্বন্ধুণ, উপদেশ না শুনিয়া তোমরা কিরূপে মনে কবিতে পাব, 
সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন নাই? যখন তিনি দৃঢতার সহিত বলিতেছেন, তখন 
আমাদেব কর্তব্য তাহাঁর উপদেশ শুনি গ্রহণবোগ্য হইলে গ্রহণ কর11% 
সেইদিন আধাটী পুর্ণিমা । সুধ্য পশ্চিম গগনে অন্তগমন করিতেছে, 
পুব্ব'গগনে চন্দ্র স্সি্চ কিবণজাল বিস্তাব করিয়া সমুদিত হইতেছে, এমন অময় 
ভগবান বৃদ্ধ পঞবর্গীদ্দ ভিহ্কুদিগের নিকট ধর্চক্র প্রবর্তন ন্যত্র ব্যাখ্যা করিয়া 
জগতে নৃতন ধর্ষের বীজ বপন কবিলেন। 
উপদেশ শ্রবণে তাহার! প্রসন্ন ও সংশয় বিহীন হুইয়া ভগবানকে বলিলেন 
-__-ভিস্তে, আমাদিগকে প্রত্রজ্া ও উপসম্পদা প্রদান করুন ।৮ 
ভগবান বলিলেন--“ভিহ্গণ, এস, ধর্ম স্থন্দররূণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সম্যক- 
প্রকাবে দু'খের চিব অবসানের শিমিত্ত ব্র্ষচর্্য পালন কর।”” তচ্চুবণেই 
তাহারা উপসম্পদী লাভ কবিলেন। জগতে সব্বপ্রথম এই পঞ্চবর্গীয়েবাই 
ভগবান বুদ্ধের পবিজ্র ভিক্ষু-ধর্ণে দীক্ষিত হইলেন। 
কৌত্তিপাং প্রথমং কতা পঞ্চকাশ্চৈব ভিক্ষবঃ ৷ 
বঠীনাং দেবকোটীনাং ধর্মচক্ষবিশো ধিতম, ॥ 


আন পপস্পশপ 


দ্বিতীক্স পরিচচ্ছদ 
ভিন্ষু-সঙ্ব 
যশ ও তাহার বদ্ধুবর্থ 


ভগবান বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্গণ সমভিব্যাহাবে বাবাণনীর খাধিপতন . 
মুগদাবে (সারনাথে ) প্রথম বর্ষ! যাপন করিলেন। 

সেই সময় বাঁরাণসী শ্রেচীর ষশ নাঁমে একটি ম্থকুমার পুত্র ছিল। শীত, 
গ্রীঙ্গ ও বর্ষা খতুব উপযোগী তাহাব তিনটি স্থরম্য প্রাসাদ ছিল। বর্ষা খাতৃব 
চাঁবি মাঁস ভিনি নৃত্যগীত-কলাবিশারদ নর্তকীবুন্দ পরিবুত হইয়া বাস করিতেন । 
এই চাঁরি মাস তিনি অন্ত পুরুষেব মুখাবলোকন কিংবা প্রাসাদ হইতে 
অবতরণ কবিতেন ন!॥ একদিন স্থাত্রে নিত্রাভপ্দের পরা, দেখিতে পাঁইলেন-- 
“সারারাতি তৈল-প্রদীপ জলিতেছে। নর্তকীবা স্মুদ্তিব ক্রে।ডে নিমগ্ন । কাহারও 
বগলে বীণা, কাঁহাঁবও গলাষ মৃদন্গ, কাহারও আলুথালু বেশ, কাঁহাবও মুখ 
দিয়া লাল! নিঃস্থত হইতেছে, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছে।” তত্র্শনে তাহার 
নিকট এই স্থরপুরী স্ম গ্রমোঁদ-ভবন শ্বশাপ্বৎ প্রতীযযান হইয়া ঘ্বণার স্ধার 
হুইল। বৈন্নাগ্য তাঁহার হয় পরিপূর্ণ হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন £- 
““অহোঃ বড সম্ভাপ! অহো» বড পীডা 11” 

রাত্রি মধ্যম প্রহব | ব্শকুমাব শধা! ত্যাগ করতঃ ন্বর্ণপাঁদুকা পায়ে 
দিয়া মুহুপদবিক্ষেপে নগরঘার দিয়া নির্গত হওতঃ খধিপতন হগদাবেব দিকে 
চলিতে লাগিলেন! নেই বময় ভগবান বুদ্ধ প্রত্যুষে গাত্রোথান কবিরা উন্মুক্ত 
স্থানে পাদচারণ কবিতেছিলেন। তিনি দূর হহতে যখকুলপুত্রকে আসিতে 
দেখিয়। আসনে গিয়া! উপবেশন করিলেন । যশ বুদ্ধের সমীপবর্তী। হই! 
বিষাদদ্ববে বলিয়া! উঠিলেন--/'অহোঃ বড উপদ্রব! অহো, বড পীড। 1» 

ভগ্গবান তাহাকে বলিলেন $--“ঘশ, এখানে উপদ্রব নূহি, এছ্ান পীডা- 
দায়ক নহে। যশ, আধিয়া উপবেশন কর $ আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান 
করিব 1? 


৫ 
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তখন বশকুলপুত্র “এই স্থান উপবরব শূন্য, এই স্থান পীভাদায়ক নহে”-_ 
এই বাক্য শ্রবণে আহলাদিত হয়! সবর্পাঁছুকা উন্মোচন পূর্বক ভগবাঁনেব নিকট 
উপস্থিত হুইলেন এবং ভীহাঁকে বন্দন] করিয়া! উপবেশন করিলেন। তখন 
ভগবান তাহাকে দান, শীল, ঘ্র্গ, কামতোগ্ের অপকারিতা এবং ত্যাগের 
মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদ্দীন কবিলেন। উপদেশ শ্রবণে, যখন বশের 
চিত্ত মুহ হইয়াছে দেখিতে পাইলেন, তখন পুনবায় তাহাকে ছখ, সমুদয় 
(ছঃখের কারণ), নিরোধ ( ছুঃখেব বিনাশ) এবং মার্গ (ছুখ বিনাঁশের 
উপায় ) সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন । কালিমা রহিত পরিদ্কৃত শুত্রবস্ত্ে 
যেমন উত্তমরূপে রং লাগে তেমন সেই আসনে উপবিষ্টাবস্থাতেই যশকুমারেব 
প্যাহা কিছু সমুদয় ধর্ম তাহ! নিরোধ ধর্ঘ”--বলিক়] বিরজ্জ বিমল ধর্ম্চক্ষু উৎপন্ন 
হইল । 

যশ ভগবান বুদকে বলিলেন-_“ভন্মেৎ আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা 
প্রদান করুন।” ভগবান বলিলেন--“ভিস্ছৃ, এস, ধর্খ উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত। 
স্যাক প্রকাবে ছুঃথ বিনাশেব জন্য ব্রশ্মচরধ্য পালন কর।' এই ঘাঁক্য বল! 
মাত্রই ঘশ কুমার উপসম্পদা ( ভিছ্বৃত্ব) প্রাপ্ত হইলেন) 

বাবাদসীতে বিমল, সথবাহু, পুর্ণভিত এবং গবাম্পতি নামে অন্রান্ত 
চারিজন শ্েীপুত্র বশকুষারেব গৃহী সময়ের মিত্র ছিল। তাহাবা শুনিল-_ 
“যশরুমার গৃহত্যাগ করিয়া কেশশ্মস্র মুগ্রণ পুর্ববক কাঁযাঁয় বস্ত্র ধাব্ণ করিয়া 
গুত্রজ) গ্রহণ ককিয়াছে।” তখন তাহাদের মনে হ্ইল-_স্এই ধাঁম্িক 
সম্প্রদার সাধারণ হইবে না, এই সম্প্রদায়ে প্রতরজ্াও সাধারণ হুইবে নাঁ। 
যাহাতে যণকুমারের মত বিলাসী খনীর নন্দন গৃহ পরিত্যাগ করতঃ কেশশ্বশ্র 
মুণডণ পূর্বক কাবায় বঞ্ধ ধারণ করিয়! প্রব্রজিত হইয্া গিয়াছে 1 

একদিন তাহারা যশের নিকট উপস্থিত হইলে বশ তাহাদিগকে বৃদ্ধের 
নিকট লইয়। গেলেন। বুদ্ধ তাহাদিগকে সংসারের নশ্বরতা সন্ধে উপদেশ দিয়! 
তাহাদের হৃদয়ে বৈরাগ্যের বীজ বপন কবি! দিলেন। তখন তাহাব! প্রত্রঙ্যা 
ও উপসম্পদা প্রার্থনা করিল। ভগবান ঝলিলেন ৪. 

"হে ভিচ্ণ, এস, ধর্ম স্থ-াধ্যাঁত » লম্যক প্রকারে দুখ বিনাশের 


র্্্য পালন কর।»-_এই বাক্য ঘাবাই তাহারা উপসম্পদা প্রা 
] 


৮ বুদ্ধের অভিযান 

যশেব গ্রামবাসী অন্য পঞ্চাশংজন যশেব ভূতপূর্বৰ মিত্র শুনিল-_প্যশকুমাব 
০৯০১. গ্রব্রজিত হইয়াছে।” তচ্ছ:বণে তাহার্দেরও মনে হইল-_ 
"যেখানে বশকুমারেব ন্যায় বিলাঁমী ধনীর নন্দন বিলাদ সামগ্রী পরিত্যাগ 
কবিয়া প্রব্রজিত হয়, সেই প্রত্রজ্যা লাঁধারণ নহে ।”* তাহা'রাঁও একদিন যশেব 
নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বুদ্ধের নিকট লইর। গেলেন। ভগবনি 
তাহাদিগকেও পূর্বেধাক্ত নিয়মে কামভোগেব অপকাবিতা্দি সন্ধে উপদেশ 
প্রদ্ধান করিলেন। তঙচ্ছ-বণে তাহান্াও ভগবানেব নিকট প্রব্রজা। ও উপসম্পদা 
প্রার্থনা কবিল। ভগবান তাহাদিগকেও পূর্বোক্ত নিয়মে উপসম্পদা প্রদান 
কৃবিলেন। 


বাজকুমারদের প্রত্রজ্যা 


ভগবান বুদ্ধ বাবাণসীর মৃগদাবে বর্ধাবাস সমাপন পূর্ব্বক ভিক্ষদিগকে নবধর্মেব 
বাণী প্রচাবের জন্য চতুর্দিকে প্রেরণ কবিযা স্বয়ং উকবেলাব (বৃদ্ধা ) 
দিকে প্রস্থান কবিলেন। পথে কাপাশ্ত নামে একটি অরণ্যানী ছিল। যেই 
অরণে। ব্রিংখৎ জল ভত্রবর্গীয় রাজকুমার সপত্বী প্রমোদবিহাণে আদিয়াছিল। 
তাহাদের মধ্যে উনত্রিংশৎ জনেব বিবাহ হইয়াছিল। একজন অবিবাহিত 
ছিল। অবিবাহিত কুমারের জন্ত একজন গণিকা! আনয়ন করা হুইয়াছিল। 
তাহাঁব৷ সেই অরণ্যে শ্ব শ্ব পত্বী লইয়া আমোদ প্রমোদে রত ছিল। একদিন 
সকলে মগ্তপান করিয়া বাণ্রে সংস্ঞাহীন হইয়া! পডিলে গণিকা তাহাদের 
মূলাবান আভরণীঠি লইসা প্রস্থান করিল। প্রাভঃকালে তাহারা সংজ্ঞ! লাভ 
করিলে দেখিতে পাইল, গণিক1 ভাহাদেব বথাসর্বস্ব লইয়া পলায়ন কবিয়াছে। 
তদ্দর্শনে তাহারা ব্যাকুল হইয়া! পডিল। 

তাহাবা! অরণ্যে এপ্দিক ওদিক গণিকার সন্ধান করিতে কবিতে হঠাৎ 
এক বৃক্ষমূলে ভগবান বৃদ্ধকে দেখিতে পাইল॥ তাহাব তাহার নিকট বাইয়! 
জিজ্ঞাম। করিল--“ভগ্নবন্, এই পথ দিয়! কোন সত্রীলোককে যাইতে দেখিয়া 
ছেল কি?” ভগবান বলিলেন, _প্কুমাব, তোঁমবা কেন এ আ্বীলোকেব 
অনথসস্থান ককগিতেছ?”" তখন তাহাঁবা আহপুব্বিক সমস্ত বৃভীস্ত নিবেদন 
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করিল। তচ্ছুবণে বুদ্ধ বলিলেন-_-“কুমারগণ, তোমরা ত স্ত্রীলোকের 
অন্সক্ধানে কাল হবণ কবিতেছ, তোমরা কোনদিন আত্মাহ্থদ্ধান 
কক্ধিয়াছিকি? স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাস! না কবিয়! আ.ত্ুতত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর! 
তোমাদের ন্যায় সন্্ান্ত বংশের ছেলেদের উচিৎ নহে কি?” তাহা! কিছক্ষণ 
চিন্তার পৰ বলিল -”ভগবন্, আমরা আত্মতত্ব জিজ্ঞাসা করাই শ্রেকবকব 
যনে কবিতেছি।» বুদ্ধ বলিলেন__“কুমারগণ, তাহা হইলে তোমরা বল, 
আখি তৌমাদিগকে আ্মতত্ব সঙ্থকে উপদেশ গ্রদান করিব ।' 

ভগবান বুদ্ধের কথা শুনিয়া ভাহাঁর! তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্ে 
উপবেশন করিল । বুদ্ধ তাহাদিগকে দাঁন-শীল-্বর্গ-কামভোগ্গেব অপকানিতা- 
তাঁগের মাহাঁত্ এবং চতুবধ্যঘত্যের উপদেশ প্রদান কবিলেন। তচ্ছদবণে 
কুমারথণের জ্ঞানচক্ষ উল্সীলিত হইল । অতঃপব তাহাবা প্রব্রজ্যাঁব শান্তি- 
ক্রোভে আশ্রয় গ্রহণ কবিল। 


কাশ্পত্রর় 


উর্রবিম্ববনের পার্থ নৈরঞরনা নদীতীরে কাঁশ্তপ গোত্রীয় তিনজন মহাঁবিদ্বানি 
ব্রাক্ষণ বাষ করিতেন । তীঁহাঁদের নাম--উকবিন্ব-কাশ্ঠপ, নদী-কাশ্প এবং গয়া- 
কাশ্তপ। এই তিনজন সহোদর ভ্রাতা বেদপারজ্ঞ এবং দাঁশনিক পণ্ডিত ছিলেন। 
উন্নবি্-কাশ্তপ পঞ্চশত শিল্তকে বেদশিক্ষা। দিতেন এবং অধিপুজা করিতেন। লদী- 
কাশ্খপ দৈরগন1 নদীতীরে শ্বীক্প তিনশত শিষ্ঠুকে শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং অগ্নি 
উপাসনা কবিতেন। তীহাঁদের তৃতীয় সহোঁদব গঞ্জা-কাশ্তপ গয়ায় অবস্থান 
করিতেন । তীছার নিকট দুইশত শিশ্ত বেদাধ্যায়ন করিত । এই তিনজন 
ব্রাহ্মণ অগ্নি উপাঁসক এবং কর্ণনিষ্ঠ ছিলেন। 

ভগবান বুদ্ধ কাপাশ্য বন হইতে উরুখেলায় উদ্রবিন-কাশ্রপেব আশ্রমে 
উপস্থিত হছইলেন। তখন উন্রবিষ-কাঁশ্ুপ স্বীয় শিল্তামগ্ডলীকে শিক্ষা্দীনে ব্যাপৃত 
ছিলেন। তীহান অগ্নিকুণ্ডের আকাঁশব্যাপী ধৃমে দশদিক আচ্ছাদিত ছিল। 
বুদ্ধ ভীহাকে বলিলেন--“কাশ্প, তোমাৰ কোন অন্থবিধা না হইলে 
তোমার আশ্রমে একন্সাত্রি বাস কগিতে ইচ্ছ। কত্সি 1” উন্বিহ্ব-কাস্যপ সম্মতি 


১০ বুহ্ছের অভিঘানি 
প্রান করিলেন । ভর্গবাঁন বুদ্ধ আশ্রমের পার্থ একট বৃক্ষঘূলে উপবেশন 
করিলেন। কিছুক্ষণ পবে বুকের সঙ্গে উন্বিজ-কাুপের মৈতভাঁব ল্াত হুইল। 
আন্তে আস্তে তীহার মৈত্রী শ্রল ও ভক্তিতে পদ্রিণত হইল ৷ একদিন 
ভগবান বৃদ্ধ দমর বুঝিরা তীহাকে আব্যাম্িক তত্ব উপদেশ দিদ্গা খলিতে 
লাগিলেন £ 

ন নগখচরিন ন জটা, ন পন্থা, 

অনাঁসকা থগ্ডিলা সারিকা বা! 

ব্জোঁব ভল্লং উদ্থুটিকগধানিং, 

সোধিস্তি দৃচ্চ' অবিভিগ্রক্থং ॥ 

“হে উর্রুবিভ-কাঠপ, যাহার আঁকাক্ষা বিনষ্ট হয় নাই, সে নগ্র থাঁকিলে 
বা! জটাধারণ করিলে অথবা এরীরে পদ্* লেপন করিলে পবিত্র হুইৃতে পারে 
না। অনশন ব্রত, অগ্নিপূজা, ভুমিশহন, ভন্মলেপন কিছ পায়ের গোঁড়ালিতে 
ভার দির উপবেশন বই বুধ 1” 

বুক্রে এই উপদেশ শুনি ভাহাঁর জানের সঞ্চার হইল । তিনি যনে 
মনে ভাঁিলেন--“্দতাই ত নামি কর্মকাণ্ডের বৃথা আডু্বরে নিরত থাকি 
আধ্যাপ্িক বিবয়ে উৎকর্ধতা নাধনে পরাম্ুধ হইল্াছি। এখন প্রর্ুত কার্য 
করিতে হইবে 1”-- এই ভাবিয়। পধণত শিষ্ত বহ প্র্রজগা! গ্রহণে উদ্ধত হই 
শ্বীর অরণি (অগ্নিদন কার্ট) আদি অগ্রিপৃঙ্গার নামগ্রী নৈরঞনা ননতে 
ভানাই্র দিলেন? বুদ্ধ পঞ্চশত শিষ্য নহ ভীহাকে গ্রব্রজ্য। প্রদান করিলেন! 
বধন এই সংবাদ নরদী-কাশ্প ও গল্প-কাশ্প শ্রবণ করিল্নে তখন তাহারাও 
পঞচশত শিল্ত সহ আসিল বুদ্ধের নিকট প্রব্রজা গ্রহণ করিলেন । বৃদ্ধ তাঁহা” 
দিকে সঙ্গে করিগা গয়াশীর্ব (ব্রন্ষষোনি ) পর্বতে আবিয়া “আদিত্য পরিয়ার 
শুত্র দেন! করিলেন! তচ্ছবেণে ভীহাদের চিত আম্রব হইতে বিমুক্ত হইল! 


শারীপুত্র ও মৌদগালায়ন 


সেই সময় রাজগূহে সময় নামক পরিক্রাজক সার্ঘ দুইশত পরিব্রাজক- 
পরিষদ? সহ বাদ কবিতেন। তীহাঁর ছুই জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তীহাদের 
নাম শারীগুত্র ও মৌদগল্যাযন। শাবীপুত্র উপতিস্ত গ্রামের মহাঁসমদ্িশালী 
বন্ধত নামক ব্রাঙ্মণের পুত্র ছিলেন। হাব মাতার নাম রূপশারী । এজন্য 
লোকে তীহাঁকে শারীপুত্র বলিত। মৌদগল্যায়ন কোলিত গ্রাম নিবাসী 
স্জাত নামক ব্রা্গণেব পুত্র ছিলেন | তীহার মাতার না মৌদগলী ৷ এভন 
জনসমাঁজে তিনি মেদগল্যায়ন নীমে পরিচিত ছিলেন। তীঁহার! উভয়ে পরম 
বন্ধুতা-্ঘত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়ে একদিন রাঁজগৃহের *নুগ্রতিহ্ঠিত-তীর্থ" 
নাক উৎসব-ক্ষেত্রে গিয়াঁছিলেন। তথায় ভাহাঁদের বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় 
তাহার! সপ্য়ের নিকট যাইয় সঙ্গযান গ্রহণ কবিয়াছিলেন। 

একদিন পঞ্চবর্গীয়ের অন্যতম অশ্বজি ভিক্ষু রাঁজগৃহে ভিক্ষা! করিতেছিলেন। 
দৈবযোগে সেইদিন শাৰীপুত্র অশ্বজিকে দেখিতে পাইলেন। তীহাব প্রশাস্ত 
সুপ্তি দেখিয়া শারীপুত্রের হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি চিন্তা 
করিলেন_প্জগতে অরহত বা অরহত মার্গ আবিঢ যাহারা আছেন, উনি 
তশহাদেব অন্ততম হইবেন । তশাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, 
তিনি কেঃ তাঁহার গুরুই বা কে এবং ভিনি কোন্‌ মতাধলঘী ।” -_ এইরূপ 
ভাবিয়া পুনবায় চিন্তা করিলেন-_“এখন প্রশ্ব করিবাঁব উপযুক্ত সময় নহে। 
উনি গৃহ হইতে গৃহাস্তবে ভিক্ষাচধ্যায় রত আছেন, আমি তহাব অস্থস্ণ 
করিব ।”» টু 

বখন অশ্বজি ভিন্ব! স্মাঁপন করিম্বা৷ বাঁভগৃহ হইতে বাহির হইলেন তখন 
শাবীপু্র তখহার নিকট গমন করতঃ কুশল প্রশ্নাস্তর জিজ্ঞাসা করিলেন-__ 
“মহাত্ুন, আপনার ইন্জিয়নিচয় শান্ত এবং আপনার শবীব-ধর্ণ উজ্জল দেখ! 
যাইতেছে। আপনি কোন্‌ মতাবলঘী «বং আপনাঁব গুরু ই ঝা কে?” 

প্বন্ধু, শাক্যকুল হুইতে প্রত্রজিত শ্রমণ গৌতম আমাব গুরু! তাহা 
গুবৃণ্তিত ধর্মই আমি পালন করি থাকি ।” 


“বন্ধু, আপনার গুরু কোন্‌ মতাঁবনত্ী? তিনি কোন্‌ দিছান্তই বা! প্রচার 
করেন?” 


১, বন্তমান নাঁম শান্বীচত্র, জল! পাঁটন)। 
২* বণ্তমান নাম কুলভাগ্ারি, জিলা পাঁটন! ৷ 


৫ 


১২ বুদ্ধের অভিযান 


গ্বন্ধু। আমি নৃতন প্রব্রিত। আমি আঁপনাঁকে বিভৃতরূপে বলিতে 
পারিব না, তবে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতে পারি 1» 

ধবন্ধু, অল্প-ই হউক বা বেশী-ই হউক আমার বাবমর্মই প্রয়োজন। 
সারমর্থ আমাকে বলুন, বিশ্ুত ব্যাখ্যায় আমাঁব দরকাব নাই।" 

তখন অশ্বঙ্গি শারীপুত্রকে এই উপদেশ প্রদান কবিলেন -*হেতু হইতে 
উৎপন্ন হতবিধ ধর্থ (দুঃখ আদি) আছে তাহাঁব হেতু (সমুদ্র) তথাগত 
বলিয়াছেন। তাঁহার উপশমও বলিয়াছেন এবং ভাঁহাঁব নিবোঁধেব উপায়ও 
বলিয়াছেন। ইহাই মহাশ্রমণ বৃদ্ধের মত।” 

তখন শারীপুত্র পবিব্রাজক এই ধর্দ-উপদেশ শুনিয়া “যাহা কিছু সমুদয় 
ধর্ম দেই সবই নিরোধ ধর্মু*--বলিয়া অবগত হইলেন এবং তাহাঁব বিরজ 
বিমল ধর্ধ-চক্ষু উৎপন্ন হইল । 

অতঃপর শারীপুত্র মৌদগন্যায়ন পরিব্রাগকেব মিকট গমন করিতে 
লাগিলেন। মৌদগল্যারন দুব হইতেই শাবীপুত্র পরিভ্রাককে আসিতে 
দেখিলেন। তিনি সমীপে উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“বদ্ধু তোমার 
ইন্দ্রিয়নিচয় প্রসন্ন এবং শবীববর্ণ উজ্জল দেখা যাইতেছে। তুমি ফি অম্বতের 
সন্ধান পাইয়াছ %” 

“থা, বন্ধু, আমি অমুত পহিয়াছি 1 

“িন্ধু তুমি কিরূপে অমত পাইলে ?” 

“বদ্ধ, আমি এই রাজগূহে অশ্বজি ভিক্ষুকে অতি প্রশীস্তভাবে ভিক্ষা কবিতে 
দেখিয়া চিন্তা করিলাষ “জগতে যত অরহত আঁছেন ইনি তাহাদের অন্যতম" 
__এই চিন্তা! কবিয়া পিজ্ঞাপ৷ করিলাম 'আপনার গুরু কে .-* *- **? অশ্বজি 
ঘলিলেন--'হেতুজ যত ধর্শ আছে, তাহার কারণ তথাগত বলিয়াছেন এবং 
তাহার নিরোধ-সন্বন্ধেও মহাশ্রমণ বলিয়াছেন 1৮ 

তচ্ছ:বণে মৌদগল্যায়ন পরিব্রাজকেরও বির বিমল ধর্থ-চক্ষু উৎপন্ন হইল। 

মৌদগশ্যায়ন পরিবাজক শাবীপুত্র পরিত্রাজককে বলিলেন -“বন্ধু,। চল, 
ভঙ্গবানের নিকট গমন করি, তিনি-ই আমাদের গুণ আর এখানে যেই 
সার্ঘ ছুই শত পরিব্রাজক আমাদেব উপর নির্ভর করিয়া আছে-_আমাঁদের 
মৃুখাবনোকন কবিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকেও বল -'তোমাদের থাহা! 
ইচ্ছা হয় তাহাই কর+।” তখন উভয়ে এ পরিব্রাকদের নিকট যাইয়া বলিলেন 
- প্বসুগণ আমরা ভগবান বৃদ্ধের নিকট ঘাইতেছি, তিন্লিই আমাদের গুরু ।” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৩ 

“আমরা আপনাদের উপর দির্ডর করিয়া এই স্থানে বাঁ কবিতেছি। 
ব্দি আপনারা ম্ছাঁশ্রমণের নিকট ব্র্মচধ্য পাঁলন করেন, তবে আমরাও তাহার 
নিকট গমন করিব ।৮ 

তখন শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন উভয়ে সপয় পদ্দিবাজকের নিকট গমন 
করিয়। তাহাকে বলিলেন-- 

“আচার্য, আমবা! ভঙগবান বুদ্ধের নিকট গমন করিতেছি, তিনিই আমাদের 
গু) 

প“তোমর। যাঁইও না, আমর? তিনজনে মিলির এই পরিব্রাজক-দত্ঘের 
নেতৃত্ব করিব ।” 

ছুই তিনবার বলিয়াও যখন সয় পর্রিত্রাজকের একই বূকম উত্তর পাইলেন 
তখন উভয়ে সার্ধ দুই শত পরিব্রাজক সমভিব্যাহারে বেণুবন বিহাবের 
দিকে প্রস্থান করিলেন। তদ্র্শনে সয় পরিব্রাজকের মুখ দিক্ষা শোঁনিত নির্সত 
হইল। ভগবান দৃর্র হইতে ডহাদিগকে আসিতে দেিষ! ভিঙষদিগকে তোধন 
করিআ্া বলিলেন -. 

“ভিন্থগণ, এ ছুই বন্ধ, কোলিত ( মৌদ্ল্যায়ন ) ও উপতিত্য 
(শারীপুর ) আদিতেছে। উদার! আমার প্রধান শিল্ হইবে।” 

শারীপুর্র ও মৌদগল্যায়ন ভগবানের নিকট গমন করতঃ তীহাঁর চরণে মন্তক 
নত করিম বলিলেন". 

“ভদ্তে, আমা ভগবানের নিকট পত্যা ও উপসম্পদা পী্ঘনা করিতেছি” 

ভগবান বনিলেন--“এদ, ভিচ্ু ধর স্থ-আঁখ্যাত, সম্যক প্রকারে ছুঃখ 
বিনাশেব জন্য ব্রহ্মচর্ধ্য পালন কব 1” 

তচ্ছ:বখে উভয়ে উপসম্প্! প্রাপ্ত হইলেন। 


মহাঁকাশ্যপ 


পিগ্নলি নামক মাঁনবক (ক্রান্ষণ যুবক ) মগধ-দনেশের মহাঁতীর্থ নামক 
গ্রামে কপিল ব্রাহ্মণের প্রধানা আ্ীব গর্ভে জন্ম গ্রহণ কবিয়াঁছিলেন। ভদ্থাঁ- 
কপিলানি মন্রদেশের£ সাঁগলৎ নগরে কৌণিক গোত্র ত্রাঙ্ষণের প্রধান স্ত্রী 
গর্ভে জন গ্রহণ করিয়াছিলেন । বথাসময় পিগ্সলি মাঁনবক বিংখতি বর্ধে এবং 
ভদ্রা কপিলানি যোঁডশ বর্ধে পদার্ণ করিলেন । একদিন মাতা-পিতা পিগ্পলি 
মানবককে বলিল--"বৎস, ভূমি বয়প্রাপ্ত হইয়াছ, বংশ বক্ষা কৰা তোমার 
কর্তব্য ।” পিঞ্সলি বলিলেন--“আঁমাকে ওুরূপ কথ! বলিবেন না! যতদিন 
আপনার! জীবিত থাকেন ততদিন আমি আপনাদেব সেবা করিব। আপনাদের 
দেহত্যাগের পর আখি প্রত্রজ্যা গ্রহণ কবিব 1৮ বাঁরঘার তাঁহাঁবা ভঁহাঁকে 
বিবক্ত কবায় একদিন তিনি চিন্তা করিলেন “কৌশলে মাতাব জ্ঞান সঞ্চাব 
কবিব |” --এইরূপ ভাবিয়া রক্ত বর্ণ স্বর্ণমোহর দিয়া ঘ্বর্নকাঁৰ দ্বাবা একটি 
লাবগ্যমনী তত্রী-মুত্তি প্রন্তত কবিলেন এবং একখানা রক্তবর্ণের শাভী পরাইয়া 
নানা বকমের ফুল ও অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্ক:ত করিয়া যাঁচাঁকে বলিলেন-_ণমা, 
এইবপ স্ত্রী রত্ব পাছিলে সংসাবী হইব ।” ্রান্ষণী পশ্ডিতা ছিল। তচ্ছুবণে সে 

“আমার পুত্র পুণ্যবান। সে পূর্ব-জন্মে একাকী পুথ্যকর্শেৰ অনুষ্ঠান 
করে নাই। অবশ্য তাহার সঙ্গে দবর্ণ-প্রতিমাঁর স্তায় মেয়েও জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।” 
"এই চিন্তা করিয়া অটিজন ব্রাক্ষণকে পাঁথের়াদি প্রদান করিয়া দ্বর্ণপ্রতিমাটি 
থে হ্ছাঁপন করিয়া বলিল--“আমাদেব জাতি, গোত্র ও সম্পতিতে সম 
অবস্থাপন্ন ঘবে এই ব্বর্ণপ্রতিমা সদৃশ মেয়ের অনুনদ্ধান করিয়া! আনুন ।'” 

বাঙ্ষণেরা৷ “ইহা আমাদেরই কাজ”-_ এই চিন্তা করিয়া বাহির হইয়া 
পডিল। তাহাবা মদ্রদেশ সুন্দরী রযণীর আকর ভাবিয়া সেই প্রদেশের সাগল 
নগরে উপস্থিত হইল এবং খর্ণপ্রতিমাটি একটি ন্নানের ঘাটে রাখিয়া! একস্থানে 
বসিয়া পডিল। ভগ্রাকপিলানির ধাত্রী তখহাকে স্নান ও অলম্কৃতে কবাইয়া 
প্রাসাদে রাখিয়! শবয়ং জান করিবার অন্য সেই ঘাঁটে উপস্থিত হইল। লে সেখানে 
রপ্রতিমাঁটিকে দেখিয়া ভাবিল-_ “ভদ্র! কেমন ছুত্রিনীতা ; এইমাত্র তাহাঁকে 
স্নান কবাইয়! এবং ্ব্ণালঙ্কারে অলদ্বংত কবতঃ ঘরে রাখিয়া আমি এখানে 





১. বাবী ও চনাব নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রদেশেব নাম মন্্রদেশ। 
২, নিয়ালকোটি ( পঞ্জাব )। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১ 


আঁষিলাম, দে দেখিতেছি আঁমার আগমনের পৃবের্বই এখানে আসিয়া দীডাইগ 
কহিহাছে।””_এই মনে করিয়া ্বর্প্রতিমার গণ্ডে হস্থার্পণ কর্িল। তখনই পে 
বুঝিল, এ ত ভদ্র নহে, ইহা ত্বর্ণপ্রতিমা। অতঃপর সে বলিল-"নাঁষি ভাবিয়া" 
ছিলাম এ আমার প্রতু-কস্তা, কিন্তু ইহা! বাস্তবিক আমান প্রভু-কন্যার পরিচারি- 
কার যোগ্যও নহে” তচ্ছ বণে ব্রাশ্শণেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা কক্গিল--"তোমার 
প্রতু-বন্া কি এরূপ ুন্বন্নী ?” 

"ছা! আমার প্রভু-কন্তা এই দ্্প্রতিমাব চেয়ে লক্ষণ্ডণে অধিক হন্দরী £ সে 
যেখানে থাকে ছাদশ হন্তেব মধ্যে প্রদীপের প্রয়োজন হয় না, শবীব গ্রভায় 
অন্দকার বিদুরিত হুয়।” 

তাহারা ভত্রার পিতা৷ কোশিয় গোত্র ব্রা্মণের বাঁডীতে যাঁইয়! তাহাদের 
আগমন বার্ত। জ্াঁপন কিল । ত্রাঙ্ধণ জিদ্রাসা! কবিল--“আপনান। কোথা 
হইতে আসিয়াছেন 1” 

“আমরা মগধ দেশের মহাঁতীর্থ গ্রামের কপিল ব্রাঙ্ষণের থর হইতে আপনার 
কন্যার জন্য আনিয়াছি।” 

"তিনি আমাদের জাতি, গোত্র ও সম্পত্তিতে সম অবস্থপন্ন 1 তাহাকে আমার * 
মেয়ে সম্প্রদান কর! অন্যায় হইবে না ।*--এই বলিয়। তাহাদের প্রদত্ত বশ্তালঙ্কার 
গ্রহণ করিল! 


তাহার! কপি ত্রা্ষণকে পত্রহারা জানাইল-_“'মেয়ে পাঁওয়! গিমাছে, এখন 
আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন বক্ষন 1% 

এই সংবাদ তাহারা পিগলি মানবককে জ্ঞাপন কিল ॥ পিঞ্চলি ভাঁবিলেন 
-- আমি যনে করিয়াছিলাম স্বর্পপ্রতিমার গায় রমণী পাঁওয়! যাইবে না, এখন 
তীহারা বলিতেছেন, এন্নপ মেয়ে পাওয়! গিয়াছে*--এ্রই ভাবিয়া এক স্থানে 
বসিয়। পত্র লিখিতে লাখিলেন-- 

“ভদ্রে, তুমি তোমীর নম গোত্র বৈভব সম্পন্ন কুলের অন্ত কাহারও সঙ্গে 
বিবাহ ব্ছনে আঁবন্ধ হও» আঁমার সপ্গে বিবাহ বক্ছনে আবদ্ধ হইলে হুহী হইতে 
পারিবে লা; কেননা আখি প্রব্রজিত ছইব। তোমাকে পুবেবই সাবধান বগ্গিহা 
দিতেছি, যেন তুমি পরে অহ্তণ্ত না হও ৷» 

ভঙ্গাও বিবাছের প্রস্তাব শুনিয়া পিঞজলির নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন-_ 
“আপুর, আপনি মম গোত্র ইৈভবশার্নী অন্য কুমারীর সঙ্গে বিবাহ ছলে 
আব হউন, আমি প্রত্রজিত হইব, আমান ল্গে বিবাহ বঙ্ছন আবহ হই সী 


১৬ বুদ্ধের অভিযাঁন 


হইতে পারিবেন নী, ধাহাঁতে আপনি পরে অ্তগ্ত না হন ভক্তন্ত পূর্বেই 
আপনাকে পাবধান কবিয়া দিলাম ।” উভয় পক্ষের পত্রবাঁহক ব্ান্তায় একত্র হইল। 

“ইহ! কাহার পত্র ৮ 

"পিপনলি মাঁনবক ভদ্রাপ জন্ত পাঠাইতেছেন |” 

প্উহা! কাহাব পত্র ৮ 

“ভঙ্গ! ইহা পিগ্নলি মানবকেব জগ্ পাঠাইতেছেন |" 

উভয়ে উউয়ের পত্রদবয় খুলিয়া পড়িয়! বলিল, ইহা! ছেলেমেয়েদেব পাগলামি 
অতঃপর তাহারা সেই পত্রহয় ছিডিয়া ফেলিয়া! অন্য ছুইখাঁনা প্রেমপত্র লিখিয়! 
ল্‌ইয়া গেল। কুম্ার-কুমারীছয়েব পত্র পাইর! ভাহাদেব আতমীয়েবা পরম প্রসন্নতা 
লাভ করিল। এইরূপে অনিচ্ছ! সত্েও উভয়ের বিবাহ হুইয়! গেল 1 

বিবাহেব দিন উভয়ে ছুইটি ফুলেব মাঁল! গীঁঘিয়া মাঁলাঁঘয় পধ্যহ্বেব মধ্যভাগে 
স্থাপন কবিলেন। বিবাহেব যাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাধা হইলে উভয়ে শয়ন কবিতে 
গমন করিলেন । পিগ্লি ডান পার্থ এবং ভদ্র বাম পার্খে শয়নারচ হইলেন । 
একের অঙ্গে অন্তের অঙ স্পর্শ হইবাব আশঙ্কায় উভয়ে বিনিদ্র বজনী অতিবাহিত 
কবিলেন। দিবসে তীহাদেব মুখে হাঁসির লেশমাত্রও দেখা গেল না। এই 
প্রকারে সাংসাবিক কাম-নুখে লিগ না! হইধা উভয়ে অবস্থান কবিতে লাগিলেন । 
পিপলি মানবকের মাতা-পিতা বথাসিময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনিই দমন্ত 
সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাঁধিকাবী হইলেন। 

শিগ্লি একদিন সুসজ্দিত অশ্বে আরোহণ করিয়া জমি ভাঁলমতে কর্ধণ 
হইতেছে কি-না দেখিবার জন্য ছল কর্ধণের জমির সীমায় উপস্থিত হইলেন। 
হলের দ্বার বিদীর্ঘ জমি হইতে কাকাদি পক্ষীরা কেঁচো প্রভৃতি ভীবকে বাহিব 
কবিরা! খাইতেছিল। তদ্দর্শনে তিনি কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলেন-- 

এপক্ষীর! কি খাইতেছে ?” 

“আধ, কেচে! (মহীলত। ) খাইতেছে 1" 

“কাহার পাঁপ হইবে ?” 

"আপনারই হইবে ।” 

তচ্ছুবেণে তিনি চিন্তা করিলেন-- 

খ্যদি এই পাপ-ফল আমাঁয় ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে এই সপ্ত অশীতি 
ক্রোর ধন, দ্বাদশ যোঁজন জমি, আমাব কোন্‌ প্রয়োজনে আসিবে * এই সব 
ভদ্রাঁকে সমর্পন কবিয়া আমি গ্রব্রজিত হইব ।” 
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ড্জীকপিনানিও সেইদিন ভিলের কুস্ত নৌন্রে দিলে কু হইতে কীট বাহির 
হইয়। পড়িল। ক্ষীর! দেইগুলিকে খাইতেছে দেখিয়া! তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা 
কন্সিলেন-- 

“পক্ষীরাকি খাইভেছে ?” 

“মা, কীট খাইতেছে।” 

“কাহার পাঁপ হইবে?” 

“আপনারই হইবে ।” 

তিনি চিন্তা কদ্ধিলেন “চারি হাতি কাঁপড এবং এক মের চাঁউলের ভাঁত 
হইলে আঁমি চলিতে পাক্িব। যদি এই সব পাপ আমারই হয় তবে হাঁজাব 
জন্মেও দুঃখ হইতে উদ্ধার পাঁইব না। আধ্যপুত্র আঁসিলে তাহাকে সমস্ত 
সমর্পণ করিয়। আমি প্রব্রজিত হইব” 

পিগ্সলি যথাসময়ে বাঁডীতে আসিয়া! লীন সমাঁপন পূর্বক মহার্ঘ প্ক্কে 
উপবেশন করিলেন । তখন তীহাঁর জন্য চক্রব্তীঁ রাজার খানে ন্যায় উত্তম 
খাগ্ঠ-ডৌঁজ্য সজ্দিত হইল। উভয়ের আহাঁব সমাঁধ। হইলে পবিজনের! চলিয়! 
গেল। তখন উভয়ে নিঞ্জনে উপবেশন করিলেন। পিগ্পলি ভদ্রাকে বলিলেন-_ 

“ভত্রে, তুমি আমার গৃহে আঁদিবার সময় তোমার পিতৃকুল হইতে কত 
ধন লইয়৷ আপিয়াছিলে ? 

“আর্য, পঞ্চায় হাজার শকট পরিপূর্ণ ধন লইয়া! আসিয়াছিলাম ৮ 

“তাহা এবং আমার যাহা আছে সমঘ্তই ভেমাঁকে অর্পণ কবিলাম ।” 

“আধ্য, তুমি কোথীয় যাইবে ?% 

“আমি গ্রন্রজিত হইব 1” 

*আঁমি তোমার আগমন প্রতীক্ষায় ছিলাম, আমিও গ্রব্রজিত হইব ।" 

শ্রিজগৎ তাহাদের নিকট প্রজলিত পর্ণশালাব গ্তায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। তাহার! অবিলঘ্ষে বাজার হইতে বস্ত্র ও মৃত্তিকা নিশিত ভিক্ষা-পাত্র 
আনাইয়া পর্পরের কেশ ছেদন করতঃ “সংসারে যিনি অবহত, ভীহার 
উদ্দেস্তেই আমাদের প্রব্রজ্যা”-_-এই চিন্তা করিয়া! প্রব্রজিত হইলেন। অতঃপর 
খলিতে ভিক্ষা-পাত্র স্থাপন পূর্বক স্কদ্ধে ঝুলাইয়! প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া 
প়িলেন। কর্শচাঁরীরা কেহই এই ব্যাপার জানিতে পাঁরিল ন! ৷ 

ভাহার! ব্রাহ্মণ গ্রাম হইতে বাহির হুইয়! দাঁন-পন্লীপ্র মধ্য দিয়! যাইতে 


লাগিলেন। গ্রামবাসীরা! ভীহাঁদিগকে চিনিতে পারি পায়ে পৃভিয়| রোদন 
করিয়া বলিতে লাঁগিল-- 


১৮ বৃদ্ধের অভিযান 

"আর্য, আমাদিগকে কেন অনাথ করিতেছেন ?” 

“আমবা ভ্রিভব প্রজলিভ পর্ণশালাবৎ মনে করিয়! প্রব্রজিত হইয়াছিঃ 
তোঁমাদিগকে দাসত্ব হইতে এক এক জনকে মুক্ত করিতে শতবর্ধেও পারিব না। 
তোমরা স্বীয় মন্তক ধৌত কবিয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত হও।”-. এই বলিয়া 
তাহাদিগকে রোর্ছ্যমান অবস্থায় ত্যাগ কবিঝ়া গ্রস্থান কবিলেন। কিয়দ্ছর 
গমনেব পর ছইটি রাস্তাঁব সংযোগস্থলে আনিয়া! পৌছিলেন। তখন গিনি 
ভদ্রাকে ধলিলেন--“ভদ্রে, আমরা! আসক্তি বঙ্জন করিবার মানসে সংসার ত্যাগ 
করিয়া আগির়াছি। উভয়ে একত্রে থাকিলে আসক্তি ব্রন করা দুরূহ হইবে। 
লোকেও আমাদিগকে সন্দেহ করিয়া পাপগ্রস্ত হইবে। কাজেই এখানে 
আমাদের পৃথক হওয়া প্রয়োজন। দেখ, রানা ছিধা বিভক্ত হইয়। একটা 
ডানদিকে এবং অপরট। বাম দিকে গিয়াছে। এক রাস্তা দিয়া তুমি গমন কর, 
অপর রাস্তা দিয়া আমি গমন করি” 

“ছা, আব্যপুত্র, প্রত্রতিতেব শ্ত্রীলোক বিপ্ন ম্বূপ। লোকে আমার নিন্দা 
করিবে। আপনি এক রাস্তায় গমন করন, আমি অন্ত রাঘ্তায় গমন বরি। 
আপনি পুরুষ, এই হেতু ভান পার্থের রাস্তা অবলম্বনই আপনার পক্ষে 
শ্রেরস্কর; আমি ক্ীলোক, বামপার্খের রাম্তাই আমি অবল্ন করি 1” -- 
এই বলিয়া চরণে প্রণত হইয়া! পুনরায় বাপ্পকরদ্ধকণ্ঠে ধবলিলেন--«প্রাঁণনাথ, 
আপনি কি বলিতেছেন, আমিত আপনারই দাসী, আপনার আদেশ পালন 
করাই আমার ধশ্ম। আপনার মনোবাপন! পূর্ণ হউক।* --এই বলিয়া পদ- 
ধূলি গ্রহণ পুর্ববক বামদিকের রাস্তা ধরিয়া প্রস্থান করিলেন । পিপ্ললি ডানদিকের 
নাস্তা ধরিয়া! চলিতে লাগিলেন । 

তগবান বুহ্ধ বেপুবন বিহারের গদ্ধক্টিতে থাকিয়া দিবানেত্রে দ্বেখিলেন 
_প্পিগ্লি মানবক ও ভন্রাকপিলানি অপাঁর সম্পতিরাশি পরিত্যাগ কবিয়া 
প্রত্রজিত হইয়াছে।” তদ্ধর্শনে তিনি ভাবিলেন - “আমারও তাহাব উপকার 
করা উচিত'-_-এই ভাবিয়। কাহাকেও কিছু না বলয়! ভিঙ্ষুসজ্বের অজাতদারে 
রাজগৃহ এবং নালন্দার মধ্যস্থলে অবস্থিত প্বছ্-পুত্রক" নামক গ্যাগ্রোধ 
বৃক্ষে মূলে গমন পুর্ববক ধডরশ্পি বিকীর্ণ কবিয়া উপবেশন কবিলেন। পিগ্লি 
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা কবতঃ বলিলেন--প্ভগবন্ আপনি-ই 
আমার গুল্ন, আমি আপনার শিষ্ু।* ভগবান তাহাকে তিনটি উপদেশ ছারা 
উপসম্পদা প্রদান: কবিলেন। পিগ্পলি মানবক এই হুইতেই জনসমাজে 


৮২ 
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গৌ্রেব নাঁমাহসারে কাপ লাঁমে পরিচিত হইবেন। বুদ্ধের শরীর ঘাত্রিংশৎ 
মহাপু্তয লক্ষণে এবং পিপলির দেহ সপ্ত মহাপুরুষ লক্ষণে গ্রতিমন্তিত ছিল! 
তিনি কাঞ্চনতরীর পশ্চাৎ আঁবদ্ধ কাষ্ঠতরীবং ভর্গবাঁনের পশ্চাঁদন্তসরণ 
করিতে লাগিলেন। ভর্গবাঁন কিন্ত যাইয়া! এক বৃক্ষমূলে বলিবাঁর সঙ্কেত 
করিলেন। তিনি “ভগবান বসিতে চাঁহিতেছেন' এইক্টপ মনে করিয়া স্বীয় 
সত্যাটি চািভণজ করিয়! বিস্তৃত কিয়! দিবেন। ভগবান বসির! হ্হুঘার! 
চীবর পরিমর্দন করিয়। বলিলেন--পকাঁশ্তপ, তোমার এঁই চীবর খভ কোঁষল 7” 

“ভগবান আমার চীবরের প্রশংসা কর্সিতেছেন'--এই ভাবিয়া কাশ্প 
ঝলিলেন--“ভন্তে, আমার এই সঙ্ঘাঁটি ধারণ করুন৷” 

শ্কাশ্তপ, তুমি কি ধারণ করিবে? 
“ভন্তে, আপনার অন্তর্বীস পাইলে ধারণ কক্সিব 1» 

পকাশ্তপ, তুমি আমার বাবহৃত এই জীর্ণ চীবর ধারণ কবিতে পারিবে কি? 
বুদ্ধের চীবর সামান্ত গুণশালী ব্যক্তি খারণ বরিতে সমর্থ নহে। প্রতিপত্তি 
( অধিচিত্ত শিক্ষা!) পূরণে সমর্থ ব্যক্তিই ধারণ করিতে পারে । যে আজীবন 
পাঁংশুকুল-ধার্ণ-ত্রত পাঁলন করে এই চীবর তাহাঁরই যোগ্য 1 

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার স্গে চীবর বিনিময় করিলেন। বুদ্ধেব চীবর কাশ্বপ 
এবং কাশ্পের চীবর বুদ্ধ ধারণ কর্িলেন। “আমি বৃদ্ধের চীবর পাইয়াছি, এখন 
আমার আর কি কন্সিবাব আছে? কাশ্তপ এরূপ অভিমাঁন ন! করিস ভগবানের 
নিকট ত্রয়োদশ ঘুতার্গ-ব্রত গ্রহণ করিয়! অষ্টম দিনে গ্রৃতিসংবিৎ লহিত অরহত্ব 
ফল প্রার্ত হইলেন। 


কাত্যারন 


ত্র পর রাজ-পুরোহিতপল প্রাপ্ত হইলেন ॥ কান দেই হইতে খের 
নামান্ধারী কাত্যারদ নাছে পুনিছি লাভ করিলেন। একল্ন বাঁজা চওপ্রভোভ 
মইনন্থিকে বছিল্নে- মহিখণ শুনিতেহি জগতে বুছের আবির্ভাব হইক্লানে। 
বে কেহ বাইর তাহাকে আঁমার রাজ্নে লইয়া আস 17 

“দেব, আঁসি্্য কাত্যারদ ব্রাহ্ছণ ব্যতীত এই কাঙ্ছে কাহারও সামর্ধ্যবান 
লেখিতেছি নাঃ তাহাকে প্রেরছ করুন 1৮ 

রাজ উচ্োকে অহেরনে করাইয় বলিলেন-_-স্তাতি, দশ্বল্প বুদ্ধের নিকই 
গাদন করু 15 

“মহারজে। হি ওত্রভিত হইতে অতমতি গুন করেন তবে যাইব 

“তাত, ভুমি যেরপে পার তাহাকে লই আছ | 

কাত্যায়ন চিন্তু করিলেনশপবুহ্ছের নিকট অধিক লৌকসূহ বড় হশারোহের 
সহিত বাঁ ঠিক লহ 1”-এই ভাবি মান জাত জন সঙ্গী সঘভিব্যাহাতে 
শখবানের নিকট উপস্থিত হইলেন 1 ভগবান ভহাল্নিকে ধন্ন্উপদেশ্ প্রলন 
করিলে তাহারা নকলে গুতিদুংবিৎ সহ রহ ফজ লাভ করিলেন ॥ তগ্বান 
দিদি ভিক্ষা এই বাকি কলিগ হন্ত গুবারিত করিতেন? তখন তহাল্রে 
কেশন্শ্র লুট হুইল শের কত গুহিমহ পাত্র-উীবুর ধারী; সতবর্ীর 
স্থৃবিরের ভারে হইল গেছেন । 

ভহোর ক্ষ ভমাগ্ত হইল থেলে ভিনি নীরব না থাকা ভখবানকে 
উদ্ছরিনী গমনের জন দিবেদ্দ করিলে? বুহ্ধ উহার কথা শুনিগা ভ্বিলেন 
বুদ এক কারে অবেগ্যহ্থনে পদ করেন নাত থে গুকহ্হে 
কাত্যদেনকে বলিলেন ভি তুদি গমন কর, তুমি শেলেও বাঁজ। এস হইবেন? 
কাত্ঢায়ন তচ্ছু বরে চিন্তা করিলেন শ্বুহ্ছের হই কথা হইতে পারে না দই 
ভাবিয়া ভখবলেন্ছ বল করিছা উদ্দরিী বাতা করিলেন। তিনি হেই পৃ কিয়া 
হাইততহেন দেই পথের যারে তেলগ্রবালি লমক একটি বৃহজনাজীর্দ ঘাম ছিল? 
তথ দঈবুল্প হু তিনি ভিক্ষা নিহিস্ত গেছ করিলেন । দেই শ্রমে তুই জল 





পপ 


* মজুর ছেশের অন্তর্গত হবস্থী হ ইহার অপর লাম বিশালী | 


ছবিতীয় পরিচ্ছেদ ৮ 


শ্রেঠীর -ছুইটি পরম! হুন্রী বন্যা ছিল৷ তন্মধ্যে একজন দরিদ্র শ্রেঠীর ঘরে 
জনম নিয়েছিল। সে মাতাঁপিতার যৃত্যু্র পর ধাত্রীর সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ 
কবিত। কিন্তু সে বড ব্বপবতী এবং তাহাঁব ভ্রমর-কৃষ্ণ-কেশরাশি বডদীর্ঘ ছিল। 
ধনী শ্রেহঠী কন্ার কেশগুলি অতি হুম্ব ছিল। সে এ দরিত্্ শ্রী কন্যার নিকট 
পূর্বে শত বা শহন্্ টাঁকা লইয়া হইলেও তোমার কেশগুলি আমার নিকট বিক্রয় 
কর--ক্লিয়! বারবার অনরোধ করিলেও বিক্রয় করে নাই। + 

সেই দিন কাত্যায়ন স্থবির সর্গিগণ সহ পার! গ্রামে ভিক্ষা করিয়াও কিছু 
পান নাই দেখিয়া সেই দরিষ্া শ্রেঠী কম্তা। চিন্তা কবিল--“এই ন্বর্ণ বর্ণ ব্রহধা-বন্ধ 
ভিক্ষু সারা গ্রামে ঘুরিযাও কিছুই পান নাই, আমিও বড দরিত্রা। আমার দীর্ঘ 
ভ্রমর-কষ্ণ-কেশগুলি ব্যতীত তীহাঁদিগকে দাঁন দিবার কোনি শঙ্থল নাই । অমুক 
শেী-কন্ত1 পূর্বে এই কেশগুলি ক্রয় কল্পিতে চাহিপ্রাছিল কিন্ত তখন আমি দিই 
নাই, অগ্থ ইহা বিক্রয় করিয়! ভিক্ষৃদিগকে ভিক্ষা দিব"*-_এইরূপ চিন্তা করিয়া 
ধাত্রীদ্বাবা ভিক্ষ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ঘরে উপবেশন করাইল। 

তৎপর খাত্রীঘ্ারা ভ্রমন-কৃষ: নুদীর্-কেশরাজি ছেদন করাইয়া বলিল--”ম! 
এই কেশগুলি অমুক শ্রেঠী-কন্যার নিকট লইয়া বাঁও, সে মূল্য শ্বরূ যাহা 
দেয় তাহা লইয়া আসিও। তদ্দবাব! আর্ধ্য-তিক্ষুদিগকে ভিঙ্ষ। প্রদান কৰিব * 

ধারী একহত্ে অশ্র মুছিয়া অন্য হন্ডে বুক চাঁপিয়া ধরিয়া কেশগুলি ভিক্ষ্রা 
না দেখে মত আবৃত করিয়া ধনী শ্রেী-কম্তাব নিকট উপস্থিত হইল। প্রবাদ 
আছে 'ভাল জিনিষংও অযাচিত ভাবে আসিলে আদর পায় না? এখানেও 
তাহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইল না! এন্ন্ ধনী শ্রেহী-কন্া ভাঁবিল--“আমি 
পুর্বে অনেক টাক! দিবার লোভ দেখাইয়াও এই কেশগুলি পাই নাই । আজ 
এই কত্তিত কেশগুলি মূল্যম্বরূপ যাহা পাঁয় তাহাতেই দিবে*-_এই ভাবি! 
ধাত্রীকে বলিল--“পূর্বে আমি তোমার প্রভু কন্তাকে অনেক টাঁকা দিবার লোভ 
দেখাইয়ও কেশগুলি পাই নাই। যে কোন স্থানে লইয়া গেলে জীবিত মানুষের 
কেশ আটি টাকার অধিক দিবে ন!।” এই বলিরা গান্র আটটি টাকা! প্রদান 
কবিল। খাত্রী টাকাগুলি আনিয়! শ্রেচঠী-কন্াকে প্রদান করিল। শেষ্ঠী-বন্তা 
এক এক টাকার বারা এক এক জন ভিক্ষুর জন্য আহা গ্রস্তত কৰিয়া ভিক্ষু- 
দিকে ভিক্ষা প্রদান করিল। কাত্যায়ন দিব্যহ্ণানে তাহার অবস্থা অবগত 
হইয়। 'শ্রেচী-কন্তা। কৌথায়' জিজ্ঞাসা করিলেন। 

“আর্ধা, ঘরে আছে 1 


২২ বৃদ্ধের অভিযান 

“তাহাকে আহ্বান কব।” 

শ্রেঠী-কন্যা স্থবিবের সম্মান বঙ্ষার্থে একবাঁকোই আসিয়! ভাহাকে বন্দন! 
কবিল। পবিত্র গ্গেত্রে গ্রদত্ত ভিঙ্গায় ইহুজন্মেই ফল প্রদান কবে। এইজন্য 
স্থবিবকে বন্দনা করিবার সময়েই তাঁহার কেশ পূর্ববৎ দীর্ঘ হইয়া গেল। জিক্ষ্রা 
ভিক্ষান্ন লইয়া শ্রেহী কণা দেখিতে দেখিতে আকাশমার্গে কাঞ্চন পর্বতে প্রস্থান 
করিলেন। :*** উদ্ান রক্ষকেবা শ্থবিধকে দেখি! রাজার নিকট থাহয়া 
রূলিল--- 

«দেব, পুরোহিত আর্ধ্য কাত্যায়ন গ্রত্রজিত হইয়া আলিয়া উদ্ানে উপস্থিত 
হইয়াছেন” 

বাঁজ! তচ্ছ:বণে আনন্দে বিহ্বশ হইয়া! উদ্যানে গমন করিলেনন। ভোজন পমাঞ্ু 
হইলে তীহাকে পধ্চান্দ নত করিয়া নমস্কাব কবিলেন। তৎপর জিজ্ঞাস! 
কবিলেন-” 

*ভুস্তে, ভগবান কোথায ?”* 

“মহারাজ, তিনি শ্বয়ং না আদিয়৷ আমাকে প্রবণ কবিম্বাছেন।” 

“ভদ্তে, আজ ভিক্ষা কোথায় পাইলেন 1” 

স্থবির রাজাকে শ্রেঠী-কন্তাব সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা! কবিলেন। বাজ! স্থবিবেব 
ধাস-স্থানের সুব্যবস্থা করিয় দিয়! পরদিনের জন্ত আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। 
তৎপর রাজবাড়ীতে প্রত্যাবর্তন ববিগ্সা শ্রেঠী-কগ্তাকে আনিয়া পাটরাণী-পদে 
স্থাপন করিলেন। এই স্্রীলোকটি ইংজগ্সেই প্রভূত সম্মানের অধিকারী হইল। 
এই হইতে বাজা স্থধিরের যথেষ্ট সংকার-সম্মান করিতে লাগিলেন । সেই শ্রেষী- 
কগ্া যথাসময় অন্তর্বত্বী হইয়! দশ মাঁসের পব একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিল । 
তাহাঁব নাম মাতামহের নামাছ্দাঁবে গোপালকুমার রাঁধিলেন। তদবধি শ্রেহঠী- 
কনা! গোঁপাল-মাতা নামে অভিছিতা হইল। সে স্থবিরের গ্রতি অত্যধিক প্রসন্ন 
হইয়া রাঁজার অন্যতি গ্রহণ পূর্বক কাঞ্নবন প্রমোদ উগ্ভানে তীহার জন্ত বিহাঁব 
* প্রস্তুত করাইল। স্থবির উন্দিনীবাসীদিগকে প্রসন্ন করিয়া যথাসময় ভগবান 
বুদ্ধের নিকট প্রস্থান করিলেন। 


উপালি ও ছয়জন শাক্যকুমার 


ভশবান বুক হুল কুমারকে গ্রত্রচ্যা দানের পর কপিলবস্ত হইতে প্রশ্থীন 
করিয়া আদেশের “"অহুপিয়” নামক আব-কাননে বাস করিতেছিলেন! 

সেই সময় বুলীন শীকা-বুমীবেরা! বুঙ্ছের অহ্গমন করিয়। প্রব্রজিত হইতে 
লাগিল। কপিলবন্ততে যহানাম ও অনুর নামে ছুই শহোঁদব ভ্রাতা ছিলেন। 
অন্তন্থল ব্ড হুশৈশ্বধ্যে লালিত-পাঁলিত হইতেছিলেন। ভীহার জনক তিন 
খভুর উপযোগী তিনটি নয়নাচিনাম প্রীসাঁদ ছিল। তিনি বর্ধ। খতুর চারি মাস 
প্রাসাদ হইতে অবতয়ণ করিতছন না । ্ষিতীয় পুরুষ শূন্য হইয়া একাকী 
নত্তকীবুনদ পরিবুত হইয়া নৃত্যশীত দর্শনে মগ্ন থাকিতেন। 

মহানাম শাকা একদিন চিন্তা বরিলেন_“এপন বুলীন শাক্য-হুমারের! 
ভগবানেন অঙ্খেন করিয়া প্রত্রজ্িত হইতেছে । আমার বংশ হইতে কেহই 
ভীহার অগ্ভগঃন করিছ। শুব্রহিত হয় নাই । আমান কিছ্বা অগ্ঠরঙ্গের শরজিত 
হওয়া উচিত নহে কি?"- এই চিন্তা করিয়া) একদিন অনুক্ষক্ধ শাকাকে বলিলেন 
_ভহি অন্কষক্ত। এই সময় আমাদের ধংশ হইতে কেহগ গুত্রদ্দিত হয় নাই। 
এখন আঁমীব বিছা! তোমার প্রত্রলাবলগন করা কর্তব্য 1" 

“আনি হবুমার, এজন প্রত্র্জিত হইতে পাঁরিব নাঃ আপনি প্রব্র্গিত 
হউন ।"ঃ 

“তাই অর্ধ, তাহা হইলে আঁস, আমি তোঁয়াকে গৃহস্থদের অবশ্থ 
করণীয় ছে উপদেশ প্রদান করি। প্রথমে সেত্র বর্ষণ করিতে হয়, তৎপর 
বাঁ বপন করিতে হয় বপনেব পর জল দিতে হয, আবার সেই জল বাহির 
করিয! চিয়] জমি শুক করিতে হয়, ধান ভাঁনিতে হয়, ধাঁন ভানিয। গোলায় 
ভমা কবিতে হয়! এইরূপ প্রতিবৎসরর করিতে হয়। কখন কাযা হইতে 
অবনব পাওয়া যায় নাঃ কাজের শেষ নাই 1** 

“কখন কাজের শেষ হইবে £ কখন আমি নিধ্বিবাদে পঞ্চকাম-খ ভোগ 
করিব ? 

“ভাই অনুরুত্ধ। কাঁজ শেষ হইবে ন!- কাজের শেব নাই। কীন্র শেষ 
না হইতেই আমাদের পিতা পিতামহাদি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন” 

“তাহা হইলে আপনি ঘর-নংসার করন। আমি প্রত্রজিত হইব।” 

অহযহ-শাক্য তাহার মাতার নিকট যাইয়া! বলিলেন - «মা, আহি সংসার 
ত্যাগ করিয়া প্ররজিত হইতে চাঁহি। আমাকে অগ্পমতি প্রদান করুন।” 


২৪ বুদ্ধের অভিযান 


“বতম অন্তরুঞ্, তোঁমর! ছুই ভাই আমার নয়ন পুতলি সদৃশ । মৃতু 
পরও আমি তোমাদিগ হইতে স্বেচ্ছায় পৃথক হইতে চাহি না, জীবিতাবস্থায 
কিরূপে তোমাকে প্রত্রজ্যা গ্রহণের নিমিত্ত অন্মতি প্রদান করিব?” 

এইরূপে অ্রদ্-শাক্য ছুই তিন বার মাতার কাছে অন্গমতি ভিক্ষা 
কবিলেন। 

দেই সময় ভঙ্গি নামক শাক্য বাজত্ব করিতেন। তিনি অন্রুদ্ধের পরম 
ঘদ্ধু ছিলেন। 

অনতকুদ্ধশাক্যের মতা চিস্ত/ করিলেন--“এই ভদ্দিয়-শাক্য অন্রুদ্ধের পরম 
বন্ধ। তিনি এখন রান করিতেছেন। কাজেই বাজৈশ্বধ্য ত্যাগ করিয়া 
কথনও প্রব্রজিত হইতে সম্মত হইবেন না 1,--এইবপ চিন্তা করিয়া অরুদ্ধকে 
ঝলিলেন-_ 

“বিল অচরুদ্ধ, যদি শাক্যরাজ ভদ্দিয় প্রব্রজিত হন, তবে তুমিও প্রব্রজিত 
হইতে পারি।' 

তচ্ছুবণে অচকদ্ধশাক্য ভদ্দিয়ের নিকট যাইয়া ঝলিলেন--“বন্ধু, আমার 
প্রজ্ঞা তোম|র অধীন ৷” 

প্বন্ধ। যদি তোমার প্রবজ্যা আমার অধীন হয় তবে আমি তোমাকে 
অধীনত হইতে মুক্তি প্রদান করিলাম, তুমি নিরাপদে প্রব্রজিত হও। 

“আস, বন্ধু, উভয়ে প্রত্রিত হই ।” 

গ্বদ্ধু, আনি প্রত্রজিত হইতে পাঁরিব না। তোমার জন্য অন্ত যাহা কিছু 
করিতে হয় তক্ধন্তা আমি প্রস্তত আছি। তুমি গ্রব্রজিত হও ।৮ 

খ্বদ্ধ, আমাকে মাতা বলিগ্বাছেন_**ভদ্দিয়-শীক্য প্রত্রজিত হইলে তুমি 
প্রব্রজিত হইতে পারিবে” বন্ধু, তুমি আমাকে প্রথমেই বলিয়া “যদি 
তোমার প্রত্রঞ্্যা আমার অধীন হয় তবে তোমাঁকে সেই অদ্বীনতা হইতে মুক্তি 
দিলাম, তুমি স্থখে প্রব্রজিত হও” । আস, বধু, উভয়ে প্রব্রজিত হই।” 

সেই সময়ের লোক বড সত্যবাদী বড সত্যসন্ধ ছিলেন ! তখন শাক্যরাজ 
ভদ্দিয় অন্তরদ্ধকে বলিলেন-_ 

“বদ্ধ, লাত বসব অপেক্ষা কর, তৎপর উভয়ে প্রত্রজিত হইব ।” 

“বহু, সাত বৎসব বড বেশী । আমি অতদ্দিন অপেক্ষা করিতে পা্িবন!।” 

“পচ বৎদব। * * *চাঁধি বংদর ** ** “৯ অর্ধমাস " পরে উভরে 
প্রত্রজিত হইব |" 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৫ 


প্রন, অর্থমাসও বড বেশী, আমি অতদিন অপেক্ষী করিতে পাঁবিব না।” 

পবন্ধু সপ্তাহকাঁল অপেক্ষা কর; এই সময়ের মধ্যে আমি ভ্রাতা বা পুত্রকে 
্রাঙ্্যভাব অর্গণ করিব ।” 

খ্বন্ধু, নপ্তাহকাল অপেক্গা করিতে পাবি।” 

সপ্তাহের পর শাক্যরাঁজ ভদ্দিয়, অন্ররুদ্ধ, আনন্দঃ ভূ, কিছ্বিল ও দেবদত 
উপানি নামক নাপিত-পুত্রকে সঙ্গে করি পুর্বে যেমন চতুব্দিনী তৈনৃসহ 
উদ্ভান ভ্রঘণে বাছিব হইতেন তেমন বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূ'ব 
গমনান্তর 'দৈহযাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দিলেন এবং অহ্য একটি স্থানে 
উপস্থিত হইয়া আভরণাঁদি দেহ হইতে উন্মোচন পুর্বক চাদর দ্বাবা গীঠকসী 
বন্ধন করিয়া উপাঁলিকে বলিলেন -- 

“ওহে উপালি, তুমি গ্রত্যাবর্তন কর। এই সব পরিচ্ছদ ও আভিরণীঁদি 
তোমার জীবিকা নির্ধ্বাহেব পক্ষে যথেষ্ট ।* 

উপাঁলি তাহা লইয়া কিয়দ্দর গমন করিবাঁব পর তাঁহার মনে হইল--. 
*শাঁক্জাতি বড ক্রোধপরায়ণ। “ইহাঁব ছাবা বুমাবেরা হত হইছে" 
তাহারা এইরূপ ভাবিক্া আমাকে হত্যা কবিচা ফেলিবে। মহাস্থথে লালিত 
পালিত রাঁজক্মাবের! যদি গ্রব্রজ্যাবলগ্ছন কবিতে পারেন, আঁমার ভার সাধারণ 
লোক কেন পারিবে না» আমিও তীহাঁদেব সঙ্গে গুব্রপ্রিত হইব।” 

অতঃপর সে গাঁঠবীটি খুলিয়! আভরণীদি বৃক্ষে ঝুলাইয়া “যাহার গুয়োজন 
আছে সে লইন্বা যাঁউক"--এইরূপ বলিয়া শীক্যকুমারদের নিকট উপস্থিত 
হইল। কুমাবের! তাহাকে দূর হইতে আঁদিতে দেখিয়া ঝলিলেন-__ 

“ওহে উপালি, তুমি কেন ফিধিয়া' আঁদিলে ?” 

“আর্ধাপুত্। আভরণাঁদি লইয়া প্রস্থান করিবার সমর আমার মনে 
হইল-শাক্যেরা বড ক্রোধী।*. 1"এই জন্তই আদি গীঠরীটি খুনি 
আভরণাদি বৃক্ষে ঝুলাইয়৷ গুত্যাগমন করিয়াঁছি।” 

“উপালি, তাহা হইলে তুমি ভালই করিয়াছ।* 

তখন তাহার উপালি সমভিব্যাহারে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া 
বন্দনা ও কুশল প্রশ্নীস্তে বলিলেন-- 

“ভদ্তে, আমরা শাঁকা জাতি বড অভিযানী। এই উপাঁলি নাপিত আমাদের 
ভূতা। এইহেতু ইহাকেই প্রথমে রবজা! এরদান করুন। এক্সপ হইলে আমরা 
ভাহাকে অভিবাদন, প্রত্যুখান ( সক্মান প্রদর্শনের নিখিত দ্যান হওয়া ) ও 


২৬ বৃদ্ধের অভিযান 
করজোড করিতে পারিব | তাহাতে আমাদের শাঁকা জনিত জাত ভিমান চূর্ণ 
হইয়া যাইবে । 

তচ্ছুবণে ভগবান নাপিত উপাঁলিকে প্রথমে প্রব্রজিত করিয়া পরে শাঁক্য-- 
কুমাঁরদিগকে প্রব্রজ্য প্রদান করিলেন। ভঙ্দিয় সেই বৎসরের মধ্যেই তিবিষ্া 
সাক্ষাৎকার কবিলেন। অনুকুদ্ধ দিব্যচক্ষু, আনন্দ শ্লোতাপত্তিফন এবং দেবদত্ত 
লৌকিক যোগ-শক্কি লাভ কবিলেন। 

ভদ্দিয অরণ্য বা বুঙ্গমূল কিনব! শুন্যাঁগাব যেখানেই অবস্থান করেন না 
কেন সব্ব্দা 'অহো! হখ। অহো সুখ বলিয়া আনন্দগীতি গাহিতে 
লাগিলেন। ভর্শনে কয়েকজন ভিক্ষু ভগবানকে নিব্দেন করিল-- 

পভন্তে, আযুস্সান ভঙ্দিয় অবথ্য, বৃক্ষমূল কিন্বা। শৃদ্তাগীর যেখানেই 
থাকেন না কেন সব্ব্দা 'অহো সুখ । অহো হথ 1 বলিতে থাকেন । বোধ হব 
তিনি অনভিবত হইয়াই ব্র্চ্যা পালন কবিতেছেন। আমাের মনে হয় তিনি 
পুর্বে রাজত্ব স্থখেব কথ! স্মবণ করিয়! এইয়ণ বলিতেছেন |” 

ভগবান একজন ভিক্কৃকে বলিলেন --“ওহে তিচ্ষু, আমি ভদ্দিয়কে আহ্বান 
কবিতেছি বলিয়া বল ।* 

সেই ভিক্ষু যাইয়া ভদ্দি্নকে বলিলে ভদ্দিয় আঁপিয়! ভগবানকে বদনা কবতঃ 
উপবেশন কবিলেন। ভগবান জিভ্রাঁদা করিলেন 

“ভদ্দিয়, অত্যই কি তুমি অরণা, বৃক্ষমূল কিছ! শৃন্তাগার যেখানেই থাক না 
কেন সর্বদা! “অছো সুখ । অহে! ছুখ ॥" বলিতে থাক ?” 

“হাত ভন্ভে ৮ 

“্ভদ্দিয়। কি কারণে তুমি ওরূপ বলিয়া থাক” 

্তন্তে। আঁমি যখন রাজ! ছিলাম তখন অন্তঃপুরের ভিতরে বাহিবে, 
নগরের ভিতরে বাঁছিরে, দেশেব ভিতরে বাহিরে সর্বক্রই সর্ধদা প্রহরী বেটিত 
থাকিতাম। এইরপে প্রহরী বেত থাঁকিয়াও সর্বদা ভীত, উদ্িগ, সশঙ্িত 
এবং ত্রাসিত হইয়! থাকিতাম। কিন্ত এখন অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিন্বা শৃঙ্ঠাখীরে 
একাকী থাকিয়াও নির্ভয, নিঃশহষ, অমি হইয়! নিধ্বিবাদে বাম কবিতেছি। 
এই জন্তই আমি আনন্দে বিভোর হইয়া সব্বদা 'অহো সখ | অহো! স্থখ 1 
বলিয়া! আনন্বগীতি গাহিয়৷ থাকি । 


সিক্স 


টৈশালী * নগরেব নাতিদূরে কলম্দক নামক একটি গ্রাম 'ছিল। দেখানে 
হুদির নামে একজন শ্রেগী-পুত্র বাস করিতেন! তিনি একদিন সহচরবৃন্দ 
সমভিব্যাহারে কোন কার্যোপলক্ষে বৈশালী গিয়্াছিলেন। সেই সময় ভগবান 
বৃদ্ধ বৃহৎ পবিষদের মধ্যে ধর্দম-উপদেশ দিতেছিলেন। কদিন ভগবানকে 
উপদেশ প্রদীন করিতে দেখিয়া চিত্ত করিলেন --'আমিও ধর্ম শ্রবণ করিব । 
-শ্রই চিন্তা করিয়া! ধশ্ম শ্রবণ করিতে লাগিলেন । ধর্ম শ্রবণীস্তর তিনি ভাবিতে 
লাঁখিলেন-"ভগবান যেরূপ উপদেশ দ্রিতেছেন তাহাতে বুবিতেছি, সব্ব- 
প্রকারে পরিশ্তুদদ এই ব্র্ষচর্যা গৃহস্থাএমে বাস বক্গিয়া পালন স্থকর নহে। 
গৃহতাগীত্তর কেশশ্শ্র মৃণ্ডণ করিয় কাঁষায়বন্্র পরিধান পুবর্বক প্রব্রজিত হইলেই 
মঙ্গল হইবে ।” 

সভা ভদ্দ হইয়া গেলে কুদিন্ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন 
করিলেন -“ভগবন্‌, আপনার উপদেশ শুনিয়া আমার ধারণ! হইয়াছে গৃহস্থাশ্রমে 
থাকিয়া পরিশুদ্ধ ব্রদ্ধচধ্যব্রত পালন করা সম্ভব নহে। দয়া করিয়া আমাকে 
প্রব্রজ্যা গ্রদাঁন কক্ষন ।* 

শুদি্স প্রব্রজিত হইবাব জন্য তুমি তোমাব মাঁতা পিতার অন্ত“তি 
পাতিয়াঁছ কি ?” 

“ভন্তে, আমি প্রব্রজিত হইবার অন্থমতি পাঁই নাই ।” 

“হৃদি মাতা পিভাঁব বিনাহুমতিতে আমি প্রব্রজ্যা প্রদান কবিতে পান্ধি 
না।” 

“তাহা হইলে আমি অহ্যতি লইয়। আসিব ।” 

হদিক্ন বৈশালীতে ভীহাঁর কর্তব্য কাধ্য সমাধা করতঃ কলন্দক গ্রামে স্থীকর 
গৃহে যাইয়া মাতাঁপিতাঁকে বলিলেন-_ 

“হে মাতঃ-পিতঃ, আমি ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম" শ্রবণ করিয়া! বুঝিতেছি, 
গৃহে থাকিয়া ব্রদ্ধচর্ধ্য পাঁলন কর! সম্ভব নহে। তাই আমি প্রব্রজিত হইতে 
ইচ্ছা! করিয়াছি। অতএব আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।» 

ভক্ছুবণে ভীহান মাতা-পিভা। ভীহাঁকে বলিল--"বৎদ হি, তুমি স্থখে 
লালিত পালিত আমাদের একমাত্র পুত্র 1 তুমি “দুঃখ কি তাহা কোনদিন অনুভব 
কর নাই। আমন মৃত্যুর পরও তোঁমা হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইতে 


* বর্তমান নাঁম বসাড মজ:ফরপুর জেল! 


২৮ বুগ্কের অভিযান 
চাহি না, জীবিতাবস্থায় তোমাকে কিরুপে প্রত্জ্া গ্রহণে অহ্থতি প্রদান 
করিব ।% 

কুদিন্ল তুই তিনবার অন্মতি ভিক্ষা করিও বিফল-ঘনোরথ হইলেন! 
অনন্তর তিনি অনশন ত্রত অবলছ্ন পূর্বক এইরপ নঙকল্প করিয়া ভূতলে শুই 
পডিলেন-_প্এধানেই অনশনে আবার মৃত্যু অথবা প্রজা গ্রহণে অঙ্থ্ঘতি লাভ, 
ঘইটির যধ্যে একটি হইবে 1” 

সুদিন সাতদিন পর্ধ্যস্ত অনশনে থাকিবাঁর পর ভীহার মাতা-পিত| তাহাকে 

টল--“্বধা দিন, তুমি পানাহার করিয়া পঞ্চকাঁম সুখ উপভোগ কর 
আঁমরা তোঁমাকে প্রাণাস্কেও গ্ররজ্যা গ্রহণে অচ্হতি দিব না?” 

তাহার! দুই ভিনবার এরুপ বলা নৃতেও সুদিন নীরব ব্হিলেন। 

অতঃপর সুনিন্ের বন্ধুবর্গ আসিল ভাঁহাকে বলিল-- 

গ্বনু, তুমি মাভাপিতার একমাত্র বংগধর | দৃত্যু হইলেও তাঁহার! তোমাকে 
গ্রবঙ্চা গ্রহণে অহেতি দ্রিবেন না । বন্ধু, উঠি বদ, পাণভোজন করিগ 
কাঁমভোগে লিপ্ত হইয়া পুণ্যকারধ্য সম্পাদন কর | তুমি যেরূপ কর না কেন 
তোঁদাকে তোঘার নাতা-পিতা প্রজ্ঞা! গ্রহণের অগ্ুমতি দিবেন ন11% 

বরা বারছ্ার এইজপ বলিলেও তিনি নীরব রহিলেন। তখন তাহার! 
তাহার মাতা পিতাক্গ নিকট বাইন্স বলিন-- 

পলুলিন্ন ভূতলে শুইগ থাকিরা বলিতেছে-_ এখানেই আমার স্ৃত্যু অথব! 
প্রব্রজগার অন্রমতি লাভ হইবে ।” যদি আপনার তাঁহাকে প্রত্রজ্যাদ অনুমতি 
না দেন তবে দে পৃত্যুন্থখে পতিত হইবে। হরিলেত আপনারা আর ভাহাকে 
দেখিতে পাইবেন না ? প্রত্রজিত হইলে একদিন না একদিন দেখিতে পাইবেন 
্রব্রজ্যা তাঁহার ভাল না৷ লাখিলে পুরা গৃহে প্রত্যাবন্ভন করিবে] অতএব 
তাহাকে াপনারা অনুমতি প্রদান করুন 1” 

“বহদ্ণ, তাহা হইলে মরা তাহাকে অক্রমতি প্রদান করিলাম ।” 

পুনরায় ভাহারা কুদিছের নিকট বাইগ্রা বলিল_ 

গ্যছু জুলির, উঠিগা বস, মাতা-পিতা তোমাকে প্রত্রজ্গার জন অনুমতি 
প্রদান করিফাছেন 

তখন দিনের হব আনন পরিপূর্ণ হইল । তিনি ভুমিশব্যা ত্যাগ করিছা 
উঠি ছাভাইলেন। করেকদিন পানাহারে শৃক্তি-দঝর করিয়া ভগবানের নিকট 
যাই বগিলেদ_ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছে ৪ 
'"ভন্তে, আমি মাতা পিতার অন্গমতি পাইয়াছি, আমাকে প্রব্িজ্যা প্রদান 
প্রদীন করুন | 
ভগবান যথাসময়ে তীহাকে প্রবজ্যা। ও উপসম্প্ প্রদান করিলেন । অনস্তর 
তিনি আরণাক, পিগুপাঁতিক, পাংশুকুণিক এবং সপদ্ানচারিক হৃতাঙগ-রত 
গ্রহণ করিয়! বুজি দেশের্‌ একটি গ্রামে বাঁ করিতে লাঁগিলেন। 


রাষ্ট্রপাল 

ভষ্গবান বুদ্ধ এক সময় ধর্স গ্রচাব করিতে করিতে ভিক্ষুসংঘ সহ কুরুদেশের 
খুল্নকোঁটিত' নামক গ্রামে উপস্থিত হুইন্বাছিলেন। 

সেই গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিরা ঘখন শুনিল__“শীক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম 
ভাহাদেব গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। তাদুশ মহামানবের দর্শন লাভ নখকব।* 
তখন তাহাঁব! ভঙ্গরান বুদ্ধের নিকট যাইয়া কেহ তীহাকে অভিবাদন করিয়া 
উপবেশন করিন, কেহ নীরবে বসিয়া রছিল। ভগবান তাহাদিগকে লমরোচিত 
উপদেশ প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিলেন । 

নেই সময মেই গ্রামের শর কুলীদ-পুতর রাষট্রপাল সেই স্থানে উপবিষ্ট 
ছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া চিন্তা কবিলেন-_-“ভগবান 
যেরূপ ধর্সোপদেশ প্রদান করিতেছেন তদ্ধারা আমি বুঝিতেছি, গৃহস্থাশ্রমে 
থাকিযা। বিশুত্বভাবে ধর্ম রক্ষা কর! সহ্জসাধ্য নহে । অতএব আমি গৃহত্যাঁগ 
কারিয়া নরজয। গ্রহণ করিব ।”-_এইকসপ ভাবির! ্রাঙ্মণ গৃহপতিরা সতা ত্যাগ 
করিয়া প্রস্থান কৰিলে তিনি বুদ্ধের নিকট যাইয়া বন্দন! করতঃ বলিলেন-_ 

“ভয়ে, আপনা উপদেশ শ্রবণে আমার ধারণা হইয়াছে গৃহে থাকিয়া পবিত্র 
রহ্ষচর্ধ্ব্রত পালন করা অসম্ভব! তাই আমি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও 
উপমম্পদা বাচ্ঞা। করিতে আসিয/ছি। ভগবন্‌, আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক 
পরব্রজ্যা ও উপসম্পদা! প্রদান করুন।”» 

পরাটপান, গৃহত্যা্ করিয়া গরভ্যা গ্রহণের নিষিত তোমার মাতাপিতার 
অনুমতি পাইস্সাছ কি ?” 

“ভক্তে, পাই নাই।” 


"রাষট্পাল, মাতা-পিতার বিনান্ুমতিতে আমি কাহাকেও প্রব্রজ্যা প্রদান 
করিতে পারি ন! |: 


৬ বৃদ্ধের অভিধান 

ঞ্ভনণ্ডে। যাহাতে মাভাপিতা আঁমাঁকে অন্রমতি প্রদান করেন; আমি 
তাহাই করিব।” 

অনন্তর াষট্পাল ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়! গৃহে প্রস্থান পূর্বক 
মাতা-পিতাঁকে বলিলেন 

“হে মাঁতং-পিতঃ ভগবানেব উপদেশ শ্রবণে আমাঁব ধাবণা হইয়াছে যে, 
গৃহে থাকিয়া পবির ব্রক্ষচর্ধ্যব্রত পালন কর! সম্ভব নহে | অতএব আমি 
গৃহত্যাগ করিয়! প্রব্রঙ্গা গ্রহণ কবিতে চাই , অনুগ্রহ করিয়া! আমাকে 
অন্লমতি প্রদান করুন 1” 

তচ্ছুবণে তাহার মাঁতা-পিতা তাঁহাকে বলিল-_- 

“বং রাষট্রপাল, তুমি আমাদেব সথথে লালিত পাঁলিত একমাত্র বংশধর। 
ভুমি দুঃখ" কাহাকে বলে জান না, পান-ভোজন করিয়া কাম-নথখ উপভোগ 
করতঃ পুণ্যকার্ধ্যে বত হও । আমবা তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অঙ্গমতি 
দিতে পারিব না। এমন কি আমাদের মৃতু স্বেচ্ছায় তোঁমা হইতে 
আমাদিগকে পৃথক কবিতে পাঁবিবে না, আমবা! জীবিতাবস্থায় তোমাকে 
কি্পপে প্রব্রজ্যার জন্য অনুমতি দিব ?” 

বারবার তিনবার নিবেদন কবিয়াও যখন তিনি মাঁভা-পিতাঁব অনুমতি 
* পাঁইলেন না, তখন তিনি ভূমি-শষয! গ্রহণ করিয়! বলিলেন “এখানেই অনশনে 
স্্যু বরণ করিব অথথ! প্রব্রজ্যার অমতি লাভ করিব” 

তদ্দর্শনে তাহার মাতা-পিতা বলিল--“বৎন, তুমি আমাদেব একমাত্র 


তচ্চুবণে রাষ্পাল নীরব রহিলেন। 

তখন তাহাবা রাষ্ট্রপালের বন্ধুদের নিকট যাইয়া সমণ্ বৃতাস্ত বর্ণনা করিল । 
বন্ধুরা আসিয়া রাট্রপালকে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বারদ্বার অনুরোধ করিল; 
কিন্ত রাষ্ট্রপাল তাহাদের বায় কর্ণপাত না করিয়া নীরব হইন়্া ব্রহিলেন। 
অতঃপর তাহার! বার্থ মনোবথ হইগ্ বাষ্টরপালের মাঁতা-পিতাঁকে ঘলিনল-- 
»পরাষ্রপাল িধানেই অনশনে ্ৃত্যু অথবা গ্রত্জ্য! লাভে অন্থমতি'-এইরূপ 
সল্প করতঃ প্রায়োপবেশন করিয়া ভূতলে শুইয়া রহিয়াছে। আগনারা 
তাঁছাঁকে অনুমতি ন! দিলে সে অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । যদি আপনার! 
অন্পমতি প্রদান কবেন তবে প্রব্জ্যা শ্রহণ কবিলেও তাহাকে আপনারা পরয়ে 


(ঘিতীয় পরিচ্ছেদ ৩১ 
দেখিতে পাইবেন। আর বদি সে প্রব্রজ্যায় বমিত গ! হয় পুলরাম্প গৃহেই 
প্রত্যাবর্তন করিবে । অতএব তাহাকে আপনার! অন্থমতি প্রদান করুন ।” 

“বুদ, আমরা তাহাকে প্রব্রজ্যায় অনুমতি প্রদান করিলাম» কিন্ত নে 
প্রত্রজিত হইলেও বেন আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়! যায়” 

বন্ধুরা ধাইয়া বাষ্ট্রপালকে এই সংবাদ প্রদান কিল। 

তন্ুবণে তিনি ভূমি-শয্যা ত্যাগ করিয়া! পানাহাবে শক্তি সঞ্চয় করতঃ 
বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হুইয়া বলিলেন. 

“ভস্তে, আমি মাঁতাপিতার আদেশ পাইয়াঁছি, অতএব আমাকে প্রব্রজ্যা 
প্রধান করুন|” 

ভগবান তাহাকে প্রব্রজা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন। র্াষ্ট্রপালের 
উপসম্পদা। লাভের পর ভগবান বুদ্ধ ধন্ম' প্রচারেব নিমিত শ্রাবন্তীতে প্রস্থান করিয়! 
জেতবনে বাদ কবিতে লীগিলেন। আধুম্মান রাষ্ট্রপাল আত্মসংযম অবলম্বন 
পূর্বক যেই জন্য কুলপুত্র গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজা অব্লঘন করেন সেই 
্রচ্ছচধ্যের চরম ফল ইহজন্মেই প্রত্যক্ষ করিলেন। 

একদিন তিনি ভগবানের নিকট যাইয়! বলিলেন--“ভস্তে,। আপনি আমাঁকে 
অঙ্মতি দ্রিলে আমি আমার মাঁতা-পিতাকে দর্শনার্থ যাইতে পারি |” 

ভচ্ছ্রবণে ভগবান বুদ্ধ রাষট্রপালেব মানসিক অবস্থা দেখিয়া) বুঝিতে 
পাঁরিলেন, তিনি সংসানে প্রবেশের অযোগ্য হুইয়া পডিয়াছেন। তাইি ভগবান 
তাহাকে বলিলেন-- 

“রাষ্্রপাল, তুমি ধাইতে পার 1৮ 

তখন রাষ্ট্রপাল ভগবানকে বন্দন৷ ও প্রদক্ষিণ করিয়া শ্বীস্থ বিছানা-পব্র 
যথাস্থানে স্থাপন করিলেন এবং পাত্র-চীবর লইস্। ভীহার স্বগ্রামে--ধুজকুটিতে 
্রশ্থান করিলেন । সেখাঁনে যথাসময় উপস্থিত হইয়৷ রাজা কৌরব্যের মৃগচীর 
নামক প্রমোদ-উদ্ভানে বাস কবিতে লাগিলেন। 

পরদিন তিনি পান্র-চীবর লইয়। খুল্প,কুটিত গ্রামে ভিক্ষার প্রবেশ করিলেন। 
ভ্রমশঃ গৃহ হুইতে গৃহীস্তরে ভিক্ষা! করিতে করিতে দ্বীন পিভৃভবনে উপস্থিত 
হইলেন। নেই সময় ভীহাঁর পিতা গৃহের মধ্য দরজায় বপিয়া কেশ সংস্কার 
করিতেছিল। সেদুর হইতে বাষট্রপালকে আঁসিতে দেখিয়া বলিল-_“এই 
সুণ্ক শ্রমণেরাই আমাব একমাত্র প্রাণাধিক পুত্রকে প্রবর্তিত করিয়া! লইয়! 
শিয়াছে।” ঝাষ্ট্রপাল স্ীয় পিতৃগৃহে ভিক্ষালাভ কিন্বা। প্রত্যাধ্যান কিছুই 


5 বুহ্গের অভিবল 


“সের হছে বিডিত্র এই প্ুতিলর শরীর সুরে হুর ভরিতে লুমর্ঘ হুর 
ভিদ্ক তে পুরেখলেহী ভাহাতক দুর করিতে পরাতে লা] 

শব্দ জলে গুনারিত আঅ্িযাহছে বটে ভিছ্ধ কালে হু হ্ছ হই £ ব্ডাপ 
কেছেল ভর) ক নিবাপ (পচ ) গাইল শ্রন্তান কতিহেতি 7 

কপাল এই বলিল তাজা কেইরবেতরে চি উন হন্থাল আরিজেল ? 
দেহলে উপস্থিত হইল এক লক্ষে হুলে উপুলেশন করিলেল | 

লেইনিদে তভো হিগবে হাম মাজিভারনে লিল 

হে চিগ্গুৎত হিহইির উহু পরিচ্তার ভর, অঙ্গে আছি ভা ভহল অতিতে 
হাইক ৮ 

মলকার ভল্েল্স্ উহা পরিকত্রে করিতে হা লেবিলশারাইুপাল 
থকে বৃহহ রুক্ষে হুলে বলির হেল তজর্নে লে কিরিত। ছিল হাজতে 
বলিল- 

পল্বেঃ উদ্ভাল পরিাত হইজছে 1 আগিনি বর্গ হহেতে গপু জী করেল 
আল” 

গহ্থে ছি, তাহা হইল আছ আছি উত্ভলে ভন লা করিত বাটিপালের 
হুঙ্গে লেগ করিতে লইক 1” 
সভা গরদল করিলেন] উঠানে উপস্থিত হইল পরপর লিকটি গল অরহও 
জুস শাহের ভাত পিনেন 

প্রটপিলেত আঙ্গুলি খই গ্ালিচতে উপবশল ককেল গা 

পল মহারাজ আছি বুল আদি হত আনছে উক্তি 2 

বুজে! কেররদ্য পলির উপলেশল তরি বাইটুপুলেতে কলিলেদ 

প্তাটুপাহত আতেত র্রিটি লিনশেস্টীল পুলার্গ কাছেও হহে। বিনষ্ট হাইড 
কেহ হজহ গৃহচে করিত হন হুন্তল রহিত কাবার বন্ছু লালে পু 
গুরতিত হা £ হেই চক্রে উজির? ভুশি হম্পভ্তি রং হাতি 

গরুপটুপোলত চা জরা পিহালি আাছাতিক হলেহ তাল হলে বাজি 
ভর জীর্লবৃক্ছ হই দিবা তেন হামি আছল জরে তুহ্ধ হইহ পর়িডাি £ 


পু এস পে পপি টি লিজ এ 
কাছ পস্পতি উপাছলিল অরিতত বিগ জুহি কম্গাভি ভোগ জাতিতে বাহিত 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ ৫ 


ক্ীন। কাজেই এখন আমার কেশশ্মশ্র মুগ করত: কাষায় বন্ত ধারণ কৰিয়! 
রতরঙ্ গ্রহণ করা কর্তব্য! সে অরাগ্রন্ত হইয়! প্রত্রজিত হয়। ইহাকেই 
জরা পরিহাঁনি ধলা হয়।' র্াষ্ট্রপাল, আপনি কিন্ত এবনও তরুণ বয়ন্, আপনাব 
কেশরাজি ভ্রমন, আপনি নবষৌবনে হ্রবপুকধ। এই অবস্থায় আপনাকে 
জরাণ্রত্ত বলা যার না। অতএব আপনি কি দেখিয়! বা শুনির। গৃহত্যাগাস্তর 
প্রবরজিত হইয়াছেন ? 

শরাষ্ট্রপাল, (২) ব্যাঘি পরিহানি কাহাঁকে বলে? কেহ কেহ ছুরারোগ্য 
ব্যাধিগ্রন্ত হইয়! চিন্তা করে--'আমি ছুত্বাবোগ্য ব্যাধিগ্রন্ত হইয়া পডিয্থাছি। 
আমি এখন অপ্রাপ্ত লম্পত্তি উপাঞ্জন করিতে কিন্বা সফ্ত সম্পত্তি পরিভোগ 
-কর্সিতে পারিব না॥ -*.  * ইহাকে ব্যাধি পরিহাণি বল! হয্গ॥ কিন্ত 
আপনি ব্যাধিশূন্য এবং শীত-উফ্ণ সহিষ্ণু, পর্িপাঁকশক্তিসম্পন্প নবীন যুবক ॥ 
-কাঁজেই আপনাকে ব্যাধিগ্রস্ত বল! বার না। 

প্রাষট্রপাল, (৩) ভোগ পরিহাঁনি কাহাঁকে বলে» কোন কোঁন ধনাট্য, 
অহাধনশালী লোক দক্ধিঞ্ হইয়া পরিলে চিন্তা করে-_-'আমি পূর্বের ধনাঢ্য 
ছিলাম, এখন কিন্তু ঘূরিত্র হইয়া পড়িয়াছি। আঁমি এখন নৃতন ধন উপাঁঞ্জন 
কন্সিতে কিনব! সঞ্চিত ধন ও 1 আঁপনি ত এই থু্নকুটটিত গ্রামে 
মহাঁধনশালী কুলীন শ্রেষীর পুত্র। আপনার কোন সম্পতি পরিহানি 
হয় নাই। ্ 

প্রাষট্রপালি, ৫) জাতি পরিহাঁনি কাহাঁকে বলে £ কোনি কোন ব্যক্তিব 
বহু আত্মীয় স্বজন থাকে৷ যদি তাহার নেই আত্মীয় স্বজন বিনাশপ্রান্ত হয়” 
তখন সে চিন্তা করে--পূর্ব্বে আমার অনেক আত্মীয় শ্বব্দন ছিল এখন কিন্তু 
তাহারা! মরিয়া গিয্লাছে। কাজেই আমি এখন আর অপ্রান্ত সম্পত্তি সঞ্চয় কি 
সফিত সম্পত্তি পয়িতোগ করিতে পারিবনা। * * “কিন্তু আপনার ত 
ভি বিশ্তমান আছে। কাজেই আপনাঁকে 

শূন্য বলা যার না । আপনি কি দেখিয়া বাকি শুনিন্ক গ 

বর্িত হইয়াছেন? ইনি 

“এই চারিটাই পিহানিকর ব| বিনাশকক্স পদার্থ । যাহার বিনাশ হইলে 
কেহ কেহ গৃহতাগীত্তর কেশশ্শ্র মুণ্ডন পুর্ববক কাধায় বস্ত ধারণ করিয়া 
গরব্রজিত হয়। তন্মধ্যে আপনার কোন একটিরও পরিহানি হয় নাই। অতএব 
আপনি কি দেখিয়া ঝা! কি শুনি! অথবা কি বুঝিঝা গ্রত্রজিত হইয়াছেন ?” 


৪ বৃদ্ধের অভিবান 


শ্মহারাজ, সেই ভগবান জানির শুনিগ চাঁরিটি ধর্দ উদ্দেশ বলিয়াছেন 
আঁমি তাহা দেখি শুনি গৃহত্যাগাস্থর প্রব্রভিত হইাছি। সেই চাঁরিটি এই 

5] এই ভগৎ অঞ্রব? ইহা তীহার প্রথম ধর্ম উদ্দেশ! ইহা দেখি 
আদি গ্রর্রভিত হইছি! (২) জঙ্হ্ হাপ দ্রহিত-_আহাদ রহিত। (৩) 
জগতে আপন বলিতে কেহ লাই, মস্ত ত্যাগ করিরা বাইতে হইবে । (৪) 
ভগৎ অপুরণীর ভব দাম । ছগবান এই চারিটি ধর্দদ উদ্দেশ করিযাছেন! 
এই লব দেয় প্রনিচা আমি প্রত্রভিত হইহাছি |” 

প্রষ্্পাল, “গত অঙ্কব” ইহরি অর্ধ আঁমি জানিতে চাই । 

“হাঁরাঁজ, আপনি বিংশতি কিছ। পঞ্চবিংশখভি বধসর ব্রসে সংগ্রামে হস্ত, 
অশ্ব, রথ পরিচালনায় এবং তীর চালনায় কুতবিগ্ঠ এবং বলিষ্ঠ উক্ত ও বাছি 
সম্পন্ন ছিলেন কি? 

শ্রাটুপাল, নে কথ! আর কি বলিব, আমি এক কমর এমন শক্তিশালী 
ডিলাম ঘে ভগতে আনার সমকক্ষ কেছ আছে বলি বিশ্বাদও করিতাঁম না ।” 

“অহারাজ্ আঁপনি এখনও সংগ্রামে পূর্ধেব নায় কাঁভি ফরিভে 
পারেন কি?" 

গ্রাটরপাল, এখন আধি জরাভীর্ণ অশ্টীতি বংনর বস বৃদ্ধ হ্াছি। এক 
নমর আমার এমন অবস্থা হয় বে, একস্ঠানে পদ পাধিতে ইচ্ছা! করিলে অন্ত স্থানে 
পতিত হ। অর্থাৎ আহার অন্গ আমার বন্দে নাই /” 

““হান্াভ, ভগবান ইহা দেখিছ 'জুগ্ অক্রব” বলিগ্সছেণ । তাহাই জানি 
দৈথিরা শুনিয়া প্র্রভিত হইলাছি 1 

প্রাষ্্পাল, খড ব্াশ্চর্য 1 বড অন্ত !। বাছা ভগবানি নৃত্যই বঙিয়াছেন 
স্ভিনীত অক্ুবা 1” 

প্রুষট্রিপাল, আমার বাঁভ-বাড়ীতে হী লমুদুর, অশ্ব নদ, ব্থ ও পদীতিক 
সৈন্ত সমূহ জাছে ! তাহারা আমাক বিপদ হইতে রক্ষার্থ নর্বদা হত! 
আপনি বলিয়াছেন “গং আগ রহিত, ভ্গাহ আশ্বান রহিত'। রাষ্্রপাল, ইহার 
অর্থ ত আমি বুবিতে পার্সিতেছি না 1” 

প্মহারাজ, আপনার দেহে বর্তমান কৌন প্রকার রোগ আছে কি ?” 

প্রাট্রপান্, আমার দেহে বাহুরোগ আছে? একছিন আমার জ্ঞাতি বন্ধুরা" 
আমাকে পরিহৃত করিগ বলিগাছিল-রা্গ এখনই মারা ঘাইবেন। “ভা 
কোৌরব্য এখনই মান্রা বাইবেল 1% 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ টু 


“হারাজ, আপনার আল্ীয় স্বজনেরা আঁপনাব রোগ ক্টন করিয়া 
আপনার রোগ-মস্ত্রণা লাঘব করিয়াছে কি? না, আপনিই একাকী বোখ- 
যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ?" 

"্বাটুপাল, আমার আতীর় স্বজনের! আমার রোগ,ব্টন করিয়া নিতে পারে 
নাই, আমি-ই সেই বোশ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ।” 

“হ্ারাজ, এই জন্তই ভগবান বলিয়াছেন ' ***** ॥ তাহা দেখিয়া 
০৮৪ ০০ ৩৭ ৭158 

"রাষ্ট্রপাল, বড আশ্চর্য 1 বভ অদ্ভুত | **- 11 

পাষট্রপাল, আমার রাজবাঁভীর মধ্যে অনেক হিরণ্য সুবর্ণ সঞ্চিত আছে । 
আপনি যে বলিয়াছেন--'জশৎ আপনার নহে, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়! বাইতে 
হইবে ।-_ইহার অর্থ আমি বুবিতে পারিলীম না ।” 

“মহারাজ, আপনি এধন বেন্ধপ এই ডোগন্সম্পতি ছারা পঞ্চ কাম-গুপ 
€ভোগ করিতেছেন, মৃত্যুর পরও তদ্রপ ভোগ করিতে পারিবেন কিঃ নাঃ 
অপরে এই সম্পত্তি পরিভোগ করিবে ?* 

"রাষ্রপাল, আমি এখন এই সম্পত্তি রাশি ঘাঁব! যেরূপ পঞ্চ কামস্গুগ উপ- 
'ভোগ করিতেছি, আমি পরলোকে তন্রপ ভোগ কবিতে পারিব না, অপরে 
তাহ! ভোগ করিবে , আমি কর্ধাম্ষায়ী গতি প্রাপ্ত হইব।” 

"মহারাজ, এজহ্যই ভগবান বলিরাছেন **** 1৮ 

“বাষট্রপাল, বড আশ্চর্য । বড অদ্ভুত? | ** ** আপনি ঘে বলিয়াছেন 
-জিগ্র্ অপন্ণপ ভৃষণার দাস? ।-_আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম ন1।"* 
“মহারাজ, আপনি সমৃদ্ধিশালী বুরুদেশে আধিপত্য কম্সিতেছেন কি'?"” 
"ছা, বাষ্ট্রপাল, আমি সমৃদ্ধিশালী কুরুদেশে আধিপতা করিতেছি 1" 
“মহারাজ, যদি আপনার কোন বিশ্বস্ত কর্মচারী আপিয়া আপনাকে বলে 
মহারাজ, আমি পূর্বদেশে একটি ব্ড সমৃদ্িশালী বহুজনাকীর্ণ দেশ 
দেধিয়াছি। সেখানে অল্পমাত্র হস্ত, অশ্ব পদদীতিক সৈম্ক আছে, অনেক 
শাজ দন্ত, মৃগ-চর্্ধ পাওয়া বায়, অনেক কৃত্রিম অকৃত্রিম হিরণ্য স্থবর্ণ উৎপন্ন হয়ঃ 
তথায় বহু বধপবতী স্ত্রীলোক পাওয়া যাঁস্। এতগুলি সৈন্য ছারা ত্র দেশ অনায়াসে 
জয় করিতে পারা! যাইবে। মহাবাজ, সেই দেশ আপনি শ্বীয় অধিকার ভুক্ত. 
কম্কন।' তচ্ছুবণে আপনি কিন্প কিবেন ?” 

“সেটি জয় ক্রিয়া! আমি আধিপত্য করিঝ ।* 


/ 


রী 


৩৮ বুদ্ধের অভিযান 


মহারাজ, যদি অপব বিশ্বস্ত কর্মচাঁবী পশ্চিম, উত্তর ও দর্গিণ দ্রিক হইতে 
আমিয়া এরূপ বলে তাহা হইলে আপনি কিরূপ করিবেন ?” 

প্রা্রপাল, সেই দেই দ্বেশও আমি জয় করিয়া আধিপত্য বিস্তাঁব করিব।”” 

“মহারাজ, এই জন্তই ভগবান বলিয়াছেন “জগৎ অপূর্ণ তৃষ্ণাব দাঁস' ।” 

“বা্পাল, বড আশ্চর্ধ্য। বড অদ্ভুত । 1 * * ** ***1% 

অতঃপব রাষ্ট্রপাঁল পুনরায় বলিতে লাগিলেন 

“আমি জগতে অনেক ধনবাঁনকে দেখিতেছি, তাহারা ধন পাইয়াও মোহ 
বশতঃ দান দেয় না, লোভ বশতঃ ধন সঞ্চয় করিভে থাকে এবং আরও অধিক 
পাইতে বাসন! করে। 

প্মাজা বলপূর্ধবক রাজা জয় করিয়া সসাগরা মহী শাসন করেন। অমুভ্রের 
এই পারে তৃপ্ত ন! হইগ পব পার পাইবারও কামনা করেন। 

“রাজা এবং অন্য মানবেরাও ভূষার বশীভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হর--তৃষ্ার পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইয়া দেহত্যাগ করে। জগতে কামনার 
পরিতৃপ্তি নাই। 

“জ্ঞাতিবর্গ কেশ বিকীর্ণ করিয়া ক্রন্দন করে এবং বলে-হাঁয়, মরিয়! 
গেল? । অতঃপর ঘৃতদেহ বস্থাতৃত করিয়া! শ্মশানে নিয়া দাহ করিয়া ফেলে। 

“ম্বত ব্যক্তি সমু সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া একটি মাত্র বস্ত্র পঙ্ঘল করিয়া 
চিতা আরোহণ করে। তখন তাহাকে শূল ঘাঁর! বিদ্ধ করে। এই জগতে 
স্বৃত ব্যক্তির আত্মীর হ্থজন কেহই সহায় হয় না। 

“উত্তরাধিকারী তাহার ধন পরিভোগ করে, সে কিন্ত তাহার কর্্াম্যায়ী 
গতি লাভ করে। দীবা-পু্র, ধন এবং রাজ্য মৃত ব্যক্তির অন্গমন কবে না। 

“ধন দ্বাবা দীর্থায়, লাভ কর! বার না, সম্পত্তি দ্বারা জরা বিনষ্ট হয় না। 
পতিতেরা এই জীবন হল্প, অশাশ্বত এবং ক্ষণভন্ুর বলিয়া মনে করেন। 

শ্ধিনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্থ সকলেই কামনার দ্পর্শে ম্পৃ্ট হয়। মূর্খ কামনার 
স্পর্শে মূর্থতা৷ বশতঃ বিচলিত হইয়া পড়ে , কিগ্তু জ্ঞানী ব্যক্তি কামনার স্পর্শে 
বিচলিত হুন না। 

“এজন্য ধন হইতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ট, যেহেতু তন্বারা তত্বঞান লাভ কর! 
বায়। মোহের বশবর্তী হইলে জন্মে জগ্গে পাঁপকর্শে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 

"প্রাণীর! এই ভব সমুদ্রে পড়িয়! জম ও মৃত্যু লাভ করে। মুক্ত হইডে না 
পাঁবিলে এই মোহ বশতঃ বারহান্ন জন্সবাঁরণ করিয়া পাঁপ কাঁধ করিতে হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৩ন 


“িধকাটা চোব যেমন স্বীয় কাঁধ্য ছার! মারা! যায় তত্রপ পাঁপী ব্যভি- 
স্বীয় হুদর্খ দ্বারা পরলোকে অনেক ব্রণ ভোগ করে। 

“হে বাঁজন্, বিচিত্র আপাতমধুর ও মনোৌবম কামভোঁগ নানাকপে চিত্র 
মঘিত করে। এইজন্য এবং কাঁম ভোগের অপর্ণতা দেখিবা আমি প্রত্রজিত 
হইয়াছি। 

“বৃক্ষেব ফলেব ন্যায় তরুণ ও বুদ্ধ লোঁক দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! 
যাইতেছে । ইহাঁও দেখিয়া! আমি প্রব্রজিত হইয়াছি! কেননা, শ্রামণ্য ধর্খ 
জগতে শ্রেষ্ঠ 1: 


শৈল ত্রাক্গণ 


এক সময় ভগবান বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করিতে করিতে অন্দত্ররাঁপ দেশের 
"পণ নামক নিগমে উপস্থিত হইয্াছিলেন। 

যখন কেণিয় নামক জটাঁধাঁরী সন্ন্যাসী শ্রবণ করিলেন -_- 

“শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম সার্থ বারশত শিশ্তুমণ্ডলী সহ 
অঙ্গতবাঁপ দেশের “আঁপণ* নিগমে আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছেন। ডাহা 
এইরূপ কল্যাণজনক কীন্তি-বনি উৎপন্ন হইয়াছে। -* “ “** তীহাব দর্শন- 
লাভ মঙ্গল দাম্বক !" 

ভখন কেণির জটিন ভগবানের বাসগানে বাইর! তাঁহার সঙ্গে কুশল 
্রশ্নান্তর একপার্খে উপবেশন করিলেন। ভগবান তীহাঁকে ধর্মেপিদেশ 
প্রদ্ধান করিলে তিনি মুগ্ধ হুইয়৷ ভগবানকে বলিলেন-__ 

“ভবন, আপনি ভিক্ষুমংঘ সহ আগামী কলোর জন্য আমার নিমহণ 
গ্রহণ করুন।” 

ভগ্ববান বলিলেন. 

“কেনিয়,। আমার সঙ্গী ভিক্ষার সংখ্যা বড বেশী, বিশ্ষেতঃ তুখিওন্ত 
ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রসন্্ 1৮ 

“গৌতম, আঁপনার সঙ্গ ভিচ্ছ অধিক হইলেও এবং আমি ব্রাঘণদের প্রতি 
প্রসন্ন হইলেও আপনি আগামী কল্যের জন্য ভিঙ্কুদংঘ সহ আমার নিমহণ 
গ্রহণ করুন 1” 


৪০ বৃদ্ধের অভিধান 


কেনিয় জটিল এরূপ তিনবার প্রার্থনা কথায় ভগবান বুদ্ধ মৌনাবলছ্ছনে 
সম্মতি জাপন করিলেন । 

কেণির স্টিল ভগবানের শ্বীন্কতি অবগত হইস্সা স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন 
পৃব্ব্ক বাণগ্রপ্থাবলহী ভ্টাধারী শিশ্কাদিগকে বলিলেন-- 

“আমি কল্যের কতা সশিষ্য ভগবান বুকুকে নিমস্থণ কবিগা আসিয়াছি। 
অতএব তোঁমর| আমার কারিক সাহাঁষ্য কর ।” - 

তাহারা সম্মত হইয়া কেহ উনান গ্রন্থত কবিতে লাগিল, কেহ গাছ চিবিতে 
লাগিল, কেহ খালা ঘটি খোঁত করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কলমী জলে পুর্ণ 
করিতে লাগিল, কেহ বা আসন বিশ্তারিত করিতে লাগিল । কেণিয় জটিল 
স্বয়ং পটনমগুপ নিম্ষণণে বত হইলেন। 

দেই সময় নিঘও, কল্প, অপ্র প্রভেদ সহিত ভ্রিষেদ তথা পঞ্ধ ইতিহাসে 
পারদশীঠ কবি, বৈরাকবণ, লোকায়ত শান্ত ও সামুতিক বিহার পারদর্শী শৈন 
নামক ব্রাহ্মণ দেই গ্রামে-_'আপণে' বাস কর্ধিতেন। তিনি তিন শত বিষ্ভার্থীকে 
বেদ অধ্যাপনা করিতেন। কেণিছু জটিলের প্রতি-তাহাঁব অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। 
সেই দিন ভিনি তিন শত বিদ্ভার্থ সহ পাদৃচারণ করিতে কক্সিতে কেছির 
জটিলের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন--কেণিক ও 
ভাহার জটাধারী বাণগ্রস্থাবলদ্বী শিল্কের! কেহ উনান খনন করিতেছে, *-**- 
কেণিনগ জটিল হয় পট-মগুপ তৈগার করিতেছেন'। তদ্র্শনে তিনি জিজ্ঞাসা 
কক্ধিলেন “আপনার এখানে আবাহ-বিবাহ হইবে, না মহাষ্ঞ সমুপস্থিত হইয়াছে 
অথবা সৈন্য ম্গধ-রাজ্ বিহ্ছিনার আগামী কলা ভোজনের নিমিভ নিমহ্রিত 
হইয়াছেন £" 

“না, শৈল, এখানে আবাহ-বিবাছও হইবে না, সসৈন্ত মগ্ধ-রাক্ত বিহিসারও 
আঁগাফীকল্য ভোজনের নিহিত্ব নিমহিত হন নাহি, কিন্তু এখানে আমার 
একটি মহাঁষ্র বম্পাঁদিত হুইবে। শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ খৌতম 
সার্ঘ বার শৃত ভিহ্ছ-সংঘ সহ অঙ্গত্তরাপ দেশের “আপদ নিগমে উপস্থিত 
হ্ইয়াছেন। তাঁহার এইলপ হঙ্জলজনক কীর্ভিত্বনি শোনা ধাইতেছে, "তিনি 
ভগবান, অরুহত, সম্যকৃসহূক্ষ, বিছা সম্প্ন,। সুগত, লোকবিনূ 
অন্ভতুব পুরুষদ্যা দাত্রঘি,। কেব মন্ত্র শান্তা, বুক ভশবান। 


করিয়াছি ।” 


দিতীর পরিচ্ছেদ ৪১ 


পহে কেনিয, আপনি কি “বুদ্ধ' বলির! বলিলেন?” 

“হা, শৈল, আমি “বুদ্ধ' বলিহ! বলিলাম ।" 

« বুদ্ধ বলিভেছেন ?” 

“হা, “বুদ্ধ' বলিতেছি।” 

« 'বুদ্ধ' বলিতেছেন ?” 

হাঁ, বুদ্ধ' বলিতেছি ।” 

বুদ্ধ' শব শ্রবণে শৈল ব্রাহ্মণের শরীর আনন্দে পবিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তার- 
পর তিনি ভাঁবিলেন--“জগতে 'ব্‌দ্ধ' এই শব্ও বড দুণভ। আমাদের মন্্শাস্ে 
মহাপুরূষের বনিশটি লক্ষণ দেখা যায়, সেই লঙ্গণ সমূহ যাহার শরীরে পরিদুষ্ 
হয়, তাহার ছ্বিবিধ গভির মধ্যে একটি গতি লাভ হয়। বদি তিনি গৃহবাঁদ করেন, 
'তবে চতুর্মহাত্বীপের অধীর ধাশ্সিক ধর্মরাজ বাঁজ“ক্রব্ভী হন। তিনি সসাগর! 
"পৃথিবী বিনা দণ্ডে বিন] শস্ত্রে ধর্মণনুণারে শাসন করেন। আর যদ্দি গৃহত্যাগ 
করিয়া প্রত্রজিত হন, ভবে জগতে তৃষ্কারহিত অরহত সম্যকৃ-সধুহ্ধ হুইরা 
শাকেন।”--এইরূপ চিন্ত! করিয়া ঝলিলেন-_ 

*হে কেণিয়, পুনরায় বলুন, সেই অরহত সম্যক্‌ সন্দ্ধ এবন কোথায় বাস 
করিতেছেন ?” 

শৈল ব্রাহ্মণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কেণিয় জটিল দক্ষিণ বাহু প্রসারিত 
করিয়া বলিলেন -- 

“হে শৈল, যেখানে নীল-বনরাি দেখা যাইতেছে দেখানেই তিনি বাঁস 
করিতেছেন ।" 

শৈল ব্রাহ্মণ তিন শত শিষ্য সহ ভগবানের নিকট গমন করিবার সময় শিশ্তা- 
'দিখকে বলিলেন-- 

“তোমরা শব্দ করিও ন। ১ ধীরপদবিক্ষেপে নিঃশবে আগমন কর । ভগবান 
বুদ্ধ সিংহের স্যাঁয় একাকী বাঁস করেন। তীহার দর্শন বড দুর্ঘভ | আষি যখন 
'্টাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিব, তখন তোমরা মধ্যে মধ্যে কথা বলিও না, 
"আমার কথা শেষ না হওয়া পধ্যস্ত তোঁমর! নীরব থাকিবে ।* » 

অতঃপর শৈল ব্রান্দণ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হই বুশ গ্রশনীস্তর উপবেশন 
করিলেন। তিনি বনিক ভগবান বুদ্ধের দেহে বত্রিশটি মহাপুক্ুব লক্ষ 
অন্থসন্ধান করিতে লাগিলেন । ভগবানের দেহে দুইটি ব্যতীত ভ্রিংশটি লক্ষণ 
দেখিতে পাইলেন। কিন্ত কোষাবৃত পুকু-চিহ্ন ও দীর্ঘ জিহ্বা দেখিতে না 


৪২ বৃদ্ধেব অভিযান 


পাইয়া ভীহার এ ছুইটি সহন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল । শৈলের মানসিক অবস্থা 
বুদ্ধ জ্ঞাত হইয়া এরূপ যোঁগবল প্রকচিত করিলেন, বেন কোঁধাবৃত পুরুঘচিহন 
শৈল ত্রাণ দেখিতে পায় এবং জিহ্বা বাহির করিয়া উভর শ্রোত্র ও নাপিকা! 
স্পর্ণ করিয়া ললাটি আচ্ছাদিত করিলেন । 

তদদর্শনে শৈল ত্রা্দণেব মনে হইল-_ শ্রষণ গৌতম মহাপুর্ুৰ লক্ষণে 
অপবিপুর্ণ নহেন। তিনি বত্িশটি মহাপুরুষ লক্ষণে পরিপূর্ণই আছেন । কিন্ত 
বুদ্' হইয়াছেন কিন্না ঠিক বলিতে পাঁবিতেছি ল1 বৃদ্ধ আচার্য প্রাচার্ধ্য 
ব্রাঙ্মণের! বলিয্পা থাকেন, 'খিনি অরহত বশ্যকৃদঘ,দ্ধ হইবেন তিনি বীর গুগ 
বর্দনা কবিলে নিজকে প্রকচিত করেন। অতএব আগ শ্রমণ গৌতমেব সুখে 
উপযুক্ত শ্লোক দারা তাহার তি করিরা দেথি।” -এই মনে করিয়া! ভগবান 
বুদ্ধের গ্বতি কক্গিতে লাগিলেন-_ 

“হে ভগবন্* আপনি পবিপূর্ণ দেহধারী, আপনার বূপ মনোহর, আপনি 
উচ্চকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনার দেহ তেজোময়, আপনার শরীর স্বর্ণের 
স্যার উজ্জল, আপনি মহাবীরধ্যশালী, আপনার দত্ত অযল-ধবল এবং মহাপুরুষ 
লক্ষণ সমূহ আপনার দেহে শোভ1 পাইতেছে। 

“আপনার নেত্র উজ্জল, আঁপনাঁব বদন হ্ন্দর, আঁপনার শরীর সরল এবং 
প্রতাপবান, আপনি শ্রমণ-সজ্যের মধ্যে আদিত্যের নায় শোঁভা পাঁইতেছেন। 

“হে ভিছ্ুপ্রবর, আপনি প্রিরদর্শন এবং কাঞ্চন সদৃশ দেহধাবী। যেই 
ব্যক্তি এরূপ রূপবান তাহাকে শ্রমণবেশে শোভা পায় কি? 

“আপনি বধিক শ্রেষ্ট ্াুচত্রযর্তী হইবাব বোগা , আপনি চতুহীপ জয় 
করিয়া জন্দ্বীপেব অধিপতি হইতে পারেন। 

“হে গৌতম, ক্ষত্রিয় প্রাদেশিক বাজারা আপনার প্রতি অন্থরদ্ত হইবেন! 
আপনি পাজাধিরাজ মানবেছু হইয়া প্াক্তত্‌ করুন|” 

ভগবান বৃদ্ধ বলিলেন-- 

“হে শৈল, আধি অন্রপম ধর্দবাঁভ , ধর্থন্বার! চক্র প্রবর্তন করি; এই 
চত্র কেহ পরিবর্তন করিতে পাদ্সিবে না1” 

“হে গৌতম, আপনি হয় অন্পপম ধর্্বরাজ সক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন 
এবং ধর্মচি্র প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়াও বলিতেছেন ? কিন্ত আপনার 
অনুগামী সেনাপতি কোথার? !কে এই অপরিবর্ভনীয় ধর্খ-চক্র পু্ঃ প্রবণ 
করিয়াছেন ?? 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ ৪৩ 


“হে শৈল, আমাৰ দ্বারা সঞ্চালিত অন্কপম ধর্শ-চক্র পবে আমীর অন্গামী 
শারীপুত্র পুনঃ চাঁলন! করিয়াছেন ! 

পজ্রাতব্য ভ্রাত হইয়াছি, ভাবিবার ভাঁবিয়াছি, পরিত্যাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়াছি , অভএব হে ভ্রাঙ্মণ, আমি বুদ্ধ। 

ধত্রাণ, আমার প্রতি তোযার সন্দেহ দুর কর, বাঁরঘাব সঙ্থছ্ধেব দর্শন 
লাভ হয় না। 

“্বগতে বাহার আবিতীব ছুন্ভ আমি রাগাদি শলা ছেদন করিয়া সেই 
অনুপম বুদ্ধত্ প্রাপ্ত হইয়াছি। 

“আমি ব্রননভূত, তুলনা বহিত, মান্-সৈন্ত (বাগাদি শক্রু) প্রমন্দন 
করিয়াছি, আমি সর্বদিকে বিপ্রহীন এবং আমাব মন ত্বষ্ট । আঁমাকে দেখিয়া 
কে না ষন্তষ্ট হইবে ?% 

শৈল ত্রাক্ষণ শিহ্যর্দিগকে বলিলেন-_ 

“যে ইচ্ছা কব সে আমাব সঙ্গে আম, যে ইচ্ছা নাকর সে চলিয়া! যাও। 
আমি এখানে মহা! প্রজ্ঞাবান বুদ্ধের নিকট প্রত্রজিত হইব 1” 

তচ্ছুবণে ণৈলের শিঙ্কেরা বলিল _- 

“আচাধা, যদি আপনি সম্যক সম্বদ্ধেব শাসনে অভিরমিত হন, তবে 
আমরাও তীহার নিকট গ্রব্রজিত হইব | 

“ভগ্গবন্ঃ আমর! তিন এত ব্রাক্ষণ কৃতাঁুনি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, 
আমরা সকলে আপনাব নিকট বরচ্গচধ্য পালন কবিব |” 

ভগবান বলিলেল- 

“এই ব্রন্ষচর্যয প্রত্যক্ষ ফলপ্রন্, অকালিক এবং সুন্দর রূপে আখ্যাত 
হইয়াছে ১ অপ্রমত্ত হইয়! যে পালন করে তাহাব প্রব্রজ্যা বার্থ হয় ন।" 

শৈল ব্রাহ্মণ যথাষময় পবিষদ সহ ভগবানের নিকট প্রব্জাা ও উপসম্পদা! 
লাভ করিলেন। 

বাত্রি শেষ হইলে কেণিয় জটিল স্বীয্ঘ আশ্রমে খাগ্-ভোজ্য প্রস্তত করিয়া 
ভগবানকে আমন্ত্রণ করিলেন । ভগবান পূর্ববাহ্থ সময় পা্র-চীবব লইস্জ৷ কেশিয় 
জটিলেব আশ্রমে গমন করতঃ ভিক্ষ-সংঘ সহ উপবেশন কর্সিলে তিনি বুদ্ধ 
প্রমূখ ভিক্ষুসজ্ঘকে ন্বহস্তে খা ভোজ্য পরিবেশন করিলেন । তাহাদের আহার 
সমাণ্ড হইলে কেণিয় জটিল একটি নীচ আসন লইয়। উপবেশন কবিলেন। 
তখন ভগবান দান অনুমোদন করিছা! বলিলেন-_ 


৪৬ বুদ্ধের অভিযাঁন 


বুঝিলাম, আপনিই প্রকৃত কৃষক। আপনার ক্তৃবিক্ষেত্র হইতে অমৃত-ফল 
উৎপন্ন হয়। তাহা খাইলে মাঁনব জন্স-জরা ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিয়া চির শাস্তি লাভ করে|” 

তঙ্ছুবণে ভগবান বৃদ্ধ ঝলিলেন-_ 

“হে ব্রাঙ্গপ, ধর্থোপদেশ প্রদান করিয়া! আমি কোন দ্রব্য গ্রহণ করি না। 
এই হেতু তোমার পায়সান্ন গ্রহণ করিব না। যিনি গ্যায়বান তিনি উপদেশ 
লব্ধ বন্ত গ্রহণ করিয়া! ভোজন করেন না। বুদ্ধের এ্পপ ভোঁজন হইতে 
সব্ব্দী বিরভ থাকেন। 

“যিনি মহধি, ধিনি রিপু সমূহ দমন কবিয়াছেন, বিনি অসৎ আচরণ 
পরিত্যাগ করিয়া শাস্তি-মার্গ লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ লোককে অন্ন ও পানীয় 
দ্বাবা সব্ব্দী পূজা কধিবে। কেননা, তিনি মানবের অন্তর পুণ্া-ক্ষেত্ নামে 
অভিহিত 1৮ 

ভারঘবাজ বলিলেন--"ভগবন্। তাহা! হইলে এই পায়সার কাঁহাকে দান 
করিব?” 

“ব্ান্মণ, স্থব-ণব-্বরদ্ষলোকে কিন্বা মার জগতে বুদ্ধ ও তাঁহার শাবক 
বাতীত এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে এই পায়সান্ন খাইয়া জীর্ণ করিতে 
পারিবে। অতএব এই পায়সায় কীটহীন জলে বা ভৃণহীন ভূমিতে নিক্ষেপ 
কব ।* 

কষি ভারঘাজ কীটহীন জলে তাহা নিক্ষেপ করতঃ বুদ্ধের পদতলে নিপতিত 
হইয়া প্রত্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধও তাহাকে যথাসময় প্রত্রজ্যা ও 
উপসম্পদা প্রদান করিলেন। 


অঙল.লিমাল 

এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রীবস্তীতে উপস্থিত হুইয়া জেতবন বিহারে বাদ 
কবিতেছিলেন ৷ সেই সময় কোঁশলরাজের পুরোহিত ব্রার্ষণের পত্ী মৈত্রারনীর 
গর্তে অহিংসক নামে একটি পুত্র জন গ্রহণ কক্িয়াছিল। যৌডশ বৎসর বন্ধনে 
তাহাকে বিস্তাশিক্ষার্থ তক্ষশীলায় প্রেরণ কর্পিলে সে আচাধ্যের ধর্্ান্তেবাসী * 
হইয়। অধ্যয়ন করিতে লাগিল । সে ব্রতসম্পন্ন, আজ্ঞাবহ, প্রি আচবরণশীল 
এবং শ্রিচ্েদ ছিল । অপর শিশ্তেরা! সে আচার্যেব ন্েহপাত্র হওয়ায় ঈর্ধা-পর্বশ 
হুইয়া ভাহাকে বিতাডিত করিবার মানসে পরামর্শ করিতে লাগিল, _ "এই 
ব্রাহ্মাতনর বাম্তবিক প্রজ্ঞাবান, ব্রতসম্পন্ন এবং উচ্চবুলীন॥ এই সম্বন্ধে তাহার 
বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া! আচার্য্েব মন বিক্ুদ্ধভাবাপন্ন করিতে পা্িব না৷ । আঁচার্ধেযব 
পত্বীর সহিত সে ব্যভিচারে বৃত আছে বশিযা মিথ্যা ঘটনা! ছ্বান্॥। তাহাকে তাহার 
বিশ্লাগভাঙ্গন কন্ধিতে ন। পান্সিলে উপারাস্তর নাই'-তাহারা! এইরূপ পন্নাম্শ 
করির। তিন দলে বিভক্ত হইল । প্রথম দল যাঁইয়৷ আচাধ্যকে নমস্কার করিরা 
স্কাড়াইয়! রহিল। তত্দর্শনে আচাধ্য বলিলেন-_- 

“বৎ্মগণ, কি সংবাদ বলিতে তোমরা আসিয়া ?” 

তাঁহারা ইতম্ততঃ কত্ধিয়! ঝলিল-_ 

“গ্ররুদেব, আমাদের বোধ হইতেছে, অধিধদক আপনার অন্তঃপুরর কলুধিত 
করিতেছে ।” 

“যাঁও, বৃষলগণ ( শুত্রগণ ), আমার প্রধান শিস্কের সঙ্দে আমার ভেদ উপস্থিত 
করিও না।*__ এই বলিয়া তাহাদিগকে সেস্থান হইতে বিতাঁডিত করিলেন । 

তৎপর দ্বিতীয় দূল যাঁইয়! বলিল--““বদ্দি আমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন 
কাযিতে ন! পারেন, তবে পরীক্ষা, করিয়া দেখুন 1” 

আচার্য্য তাহাদের কথায় অহিংসক ও স্বীয় পত্ীর প্রতি সন্দিধ হইয়া 
ভাবিনেন--"এখন উপায় কি? তাহাকে হত্যা! করিলে জনদাঁধারণ মনে করিবে 
'আচাধ্যের নিকটি শিক্ষা কর্ধিতে আসিলে অমূলক দোষে দোষী কিমা ভাল 
ছাত্রকে হত্যা করিয়া ফেলেন'--এরূপ ধারণা লোকের কাছে বদ্ধমুন হুইলে 
আমার কাছে কেহ শিক্ষার জন্য আব ছেলে পাঠাইবে ন/। কাজেই আমার 
নাভি সম্মানের ব্যাঘাত ঘটবে । তবে অহিংসককে আমার অধ্যাঁপনার দপ্গিণ! 
স্বরূপ দহন লোককে হত্যা করিতে আদেশ কৰিব, এক্ূপ কৰিলে সে যখন যাচষ 
হত্যায় খত হইবে তখন তাহাকে যে কেহ মাক্সিয়া ফেলিবে 1৯ 


* অবৈতনিক শিল্ত। 


৪৮ বুদ্ধের অভিযান 


তিনি মনে মনে এইরূপ সকল করিয়া অহিংসককে ডাকির! আনিয়া বলিলেন 
_প্যাও বংস, সহম্মর লোককে হত্যা কৰ। তাহাই তোমার বিদ্যাশিক্ষারর ; 
গুরু-দর্গিপা হইবে” 

“আচার্য, আমি অহিংসক-কুলে জন্মগ্রহণ কবিশাছিঃ অতএব আমি 
জীবহত্যা করিতে পাবিব ন11” 

পবন, বিন! দক্ষিণা বিদ্ঞা কার্যকরী হর না । আমার আঁদেশ পালন 
কর।” 

অহিংসক নিরুপায় হইয়া পঞ্চবিধ অন্তর লইয়া! অরণ্যে প্রবেশ করিল। সে 
অরণ্যে গ্রবেশ-পথে, মধ্যস্থলে এবং নিগর্য-্পথে দীভাইয়া মনুস্ত হত্যায় রত হুইল ; 
কিন্তু তাহাদেখ বদ্ধ ব! ধন-সম্পত্বি কিছুই শ্রহণ কবিত না । এক দুই করিয়া 
নিহতদের সংখ্যা খণনা! করিত | ক্রমশ: নংখ্যা স্মরণ বাঁধিতে অপমর্থ হওয়ায় 
এক একটি অঙ্গুলি কর্তন করিয়া রাখিতে লাগিল বটে কিন্তু তাহাও অপন্বত 
হইল। তদদর্শনে ছিন্ন অনুলিদ্বার? মাল! গীথিয়া গলায় পরিতে লাগিল । এইজন 
তাহার নাম হইল অঙ্গ.লিমাল। সে সমত্ত অরণ্য মানবের গমনের অযোগ্য 
করিরা তুলিল | কাষ্ঠ আদির জন্ত কেহ সেই অরণ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী 
হইল না। নে অরণ্যে মুহুষের অভাবে রবাত্রে গ্রামে আসিয়া! ঘরের দরজা! ভয় 
করতঃ মাহৰ হত্যা করিতে লাগিল। এরপে গ্রাম-জনপদ্ঘ-নগরবাসীর প্রাণ 
সংহার করিম শ্রাবন্তী বাসীর মহ! আতঙ্কের ব্যটি করিল। তাহার অত্যাচারে 
তিন যোজনের মধ্যে ঘত লোক ছিল সকলে ঘর বাঁডী ছাড়িয়া ্বী-পুত্ 
সমভিব্যাহানে শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হইল। তাহারা রাঁজাকে ঝলিল-_ 
“মহারাজ, আপনার পালে নরহস্তা অন্ুলিমাদ্ নামক ব্যাধের অত্যাচারে 
আমরা অতিষ্ঠ হইয়৷ এখানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব আমাদের রক্ষা 
কক্ষন |” ডি 

একদিন সন্ধযাকালে ভগবান বৃদ্ধ পাত্র-চীবর লইয়া অঙ্কুলিমালের বাসস্থানের 
দিকে বাত্রা কর্সিলেন। তদর্শনে গোঁপালক, পশুপালক এবং ক্লষকেরা বুককে এ 
স্থানে বাইভে নিষেধ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ তাহাদের কথামত কর্ণপাত না করিয়! 
. বথাসমর় অঙুলিমালের বাসস্থানে উপস্থিভ হইলেন। বৃহ্ধকে দেখিয়া! সে চিন্তা 
করিল- 

"বড আশ্চর্য! বড় অভুত ব্যাপার |! এই ব্াস্তা দিয়া পঞ্চাশ ছল মানুৰ 
দূলবন্ধ হইয়া আঁদিলেও আমার হান্তে পতিত হয় ; অথচ এই শ্রমণ একাকী 


ছিতীর পরিচ্ছেদ ৪৯ 


অধিতীয় আমাকে অগ্রাহ্থ করিরাই আসিতেছে । আমি ইহার জীবন নাশ 
করিব 1” 

এই ভাবিয়া সে অসি চশ্ম-ভীর ধন লইয়া বৃক্ষের পশ্চাদ্ধীবন করিল । তখন 
বুদ্ধ এমন যোখবল গ্রকটিত করিলেন যে, তিনি ম্বাভাবিকভাবে গমন করিতে 
থাঁকিলেও দস্থ্য অগ্ুলিমাল দৌডিয়াও ভীহাঁর সমীপবর্তী হইতে অপমর্থ হইল! 
তখন নে ভাবিল--“বভ আশ্চর্য । বড অদ্ভুত ব্যাপার 1 আমি পুবের হস্ত, 
অন্থ, রখ এবং স্বগের পশ্চাঙ্ধাবন করিয়াও তাহাদিগকে বধ করিতে "পারিয়াছি 
কিন্ত এখন বেগে দৌড়িয়াও শ্বাাবিকভাবে গমনশীল শ্রমণের নিকটবন্তীঁ 
হুইতে পরিতেছি ন!।* এই ভাবিয়া ঈাড়াইগ বলিল-- 

"ছে শ্রমণ, ঈ[ডাও |" 

“হে অন্ুলিমাঞ, আমি দডাইয়া আছি, তুমিও দাড়াও 1" 

ভ্ুবণে তাহার মনে হইল --"সাঁধারণতঃ শাক্য-পুত্রীয় শ্রমণেরা৷ সত্যবাদী 
ও লত্যনিষ্ঠ , কিন্ত এই শ্রমণ গমন করিম্বাও বলিতেছে--“আমি দীডাইন্সা 
আছি।, আমি ইহার কারণ জিজ্ঞ/ন! করিব 1” এই স্থি্স করিয়া! ঝলিল-_ 

“হে শ্রমণ, তুমি গমন করিয়াঁও বলিতেছ -“আমি স্থিত আছি'। আমি 
স্থিত থাকিলেও আমায় অস্থিত বলিতেছ। অতএব আমি ভোমাকে দিজ্ঞাস! 
করিতেছি, তুমি কিরুপে স্থিত আর আমি কিরূপে অস্থিত ?” 

ভগবান বুদ্ধ বলিলেন-- 

“ম্ুলিমাল, আমি দণ্ড ত্যাগ করিয়া! সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত আছি, 
কিস্ত তুমি প্রাণীহত্যান্স অনংযত হওয়ার অস্থিত আছ। এই হেতু তুমি 
অস্থিত আল আমি স্থিত 1” 

“বহুদিন পুব্ব” মহুষির সেবা! করিয়াছি । অনেক দিন পরে এই শ্রমণকে 
অন্পণ্যেনস মধ্যে পীওয়! গেল। সেই আমি আপনার ধর্দ-রূস সংযুক্ত শোক 
শুনিয়া চিরকালের অন্ত পাঁপ পরিত্যাগ ক্ধিব 1” 

দস্থ্য এইরূপ বলিয়। তরবারি ও অন্যান্য অস্ত গ্রপাতে ও গর্ডে নিক্ষেপ করিল । 
অতঃপর হুগ্গতের পদে গ্রগত হুইন। বঙ্দন। করতঃ প্রবরজ্যা গ্রার্থন! কগ্সিল। 

দেব ও মনুত্য লোকের গুরু করুণাময় মহধি বুদ্ধ তাহাকে 'এস ভিক্ষা 
বলিয়া! ব্িলেন। ইহাতে নে ভিক্ষু লাভ কন্ধিল। 

তৎপর ভগবান বুদ্ধ তাহাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবন্তীর জেতবন বিহান্সে 
প্রত্যাগমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । একদিন বাজ! প্রসেনদির 


৫৪ বুদ্ধের অভিযান 


অস্তঃপুর-ঘার সমীপে বহ জনতা! একত্র হইয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল 
--পদেব, আপনার রাজ্যে অস্কুলিমাল নামিক একজন নরঘাতক দ্য আছে। 
পে গ্রাম, নগর, জনপদ মানবশূন্য করিয়া ফেলিতেছে এবং যাঁচুষ হত 
করিয়া গলায় অস্ুলির মালা ধারণ কবে। অতএব তাহাকে বাধা প্রদান 
করুণ |” 

তখন রাজা প্রসেনদি পঞ্চাশত অশ্বীরোহী £সনা সঙ্গে করিয়া মধ্যান্থে 
জেতবন বিহারে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বন্দনা করতঃ 
একপার্থে উপবেশন করিলেন । বুদ্ধ ভীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

“মহারাজ, মগধেধ রাঁজা শ্রেণিক বিদ্বিসাঁর কিম্বা বৈশীলীব লিচ্ছবীর। 
অথবা৷ অন্য কেহ আপনার গ্রৃতি কি বিরুদ্বভাবাপয় হইয়াছে ? 

“না, ভস্মে, আমার প্রতি বিশ্বিমার ব! লিচ্ছবীরা কিছ! অন্য কেহ বিরূপ 
হয় নইি। আমার বাজ্যে অঙ্গুলিমাল নামধেয় জনৈক নরঘাতক মনুস্ত 
হত্যা করিয়া গলায় অঙ্গুলির মাল! ধারণ করিতেছে । এখন তাহার ভরে গ্রাম, 
নগর ও জনপদ সমন্তই জনশূন্য হইয়া! পড়িতেছে। তাহাকে প্রতিরোধ 
করিবার জন্য আমি অশ্বারোহী সৈন্য সহ যাইতেছি।» 

“মহারা, যদি অঙ্গুলিমালকে কেশশ্যশ্র সুণ্ডন করিয়া! কাঁষাঁয় বন্ত্রধারী 
এবং আগার হইতে অনাগাঁরে প্রত্রজিত হুইয়৷ প্রাণী-হিংস! বিরত, অদভাদান 
ধির্ত, মুযাবাদ বিরত, একাহারী, ব্রক্মচারী, শীলবান এবং ধন্মাত্থা দেখেন 
তবে ভাহাকে কিরূপ করিবেন ?* 

“ভন্তে, প্রত্যুখান, আসন প্রদান, চীবর, পিওপাত, শয়নাসন ও উবধ 
প্রভৃতি ঘারা তাহার সেবা করিব এবং তাছাকে ধশ্মাছদারে রক্ষা কবিব। 
এররনপ পাঁপিষ্ঠের তেমন শীলসংযম কোথা হইতে হইবে ? 

সেই সময় আয়ুস্সান অঙ্কুলিমাল বৃদ্ধেব কিঞ্চিৎ ব্যবধানে উপবিষ্ট ছিলেন। 
ভগবান ভান হস্ত প্রসারিত করিধা রাজাকে কহিলেন-- 

“ম্হারাঁজ, এই ব্যক্তিই অঙ্কুলিমাল ।” 

তদর্শনে রাজা ভীত, ত্রহ্থ। রোমাঁধ্িত হইয়া গেলেন। ভগবান হার 
অবস্থা দেখিয়া বলিলেন-- 

“মহারাজ, ভয় করিবেন না । মহরাঁজ, ভন্ব করিবেন না 1 এখন তাহার 
নিকট হইতে আপনাঁৰ কোন ভয়ের কাবণ নাই।” ভচ্ছতবশে রাজাব্‌ ছয় 
চলিগ খেল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 5 
তখন রাজা অঙ্গুলিমালের নিকট যাই! জিআানা করিলেন--“আর্ধ্য, আপনি 
কি অঙ্গুলিমাল ?” 

“ই], মহারাজ |” 

“আব্যের পিতা-মাতা কোন্‌ গোত্রের?” 

"ম্হাঁবাজ, আমার পিতা গার্গ্য এবং মাতা শৈত্ায়নী গোত্রের 1” 

“আধ্য গার্গা মৈত্রায়নী পুত্র, আপনি বুদ্ধের শাসনে অভিরমিত হউন। 
আমি আপনাকে চারি গ্রভাযয় ছাঁরা সেবা! করিব 1 

সেই সময় আন্ুগ্ান অঙ্গুলিমাল আবণ্াক, পিগওপাঁতিক, পাঁংশুকুলিক 
“বং 'ত্রৈচীবন্ষিক ছিলেন! তদ্ধেতু তিনি রাজাকে বলিলেন-_ 

“মহারাজ, আমার ত্রিচীবর পরিপূর্ণ আছে।” 

অতঃপর রাজা প্রসেনদি ভগবানকে বন্দনা! করতঃ বলিলেন_ 

*ভস্তে, আশ্চর্য ভন্ডেঃ বড অদ্ভুত 1] কিরূপে আপনি অদ্াস্তকে দাত» 
অশান্তকে শান্ত এবং অপরিনিবৃতকে পরিনির্ধাপিত করিতেছেন যাহাঁকে 
আমর! দৃণ্ড ও শগ্ত তারা দমন করিতে পারি না আপনি তাহাকে বিনা দণ্ডে 
বিনা শঙ্গে দমন করিতেছেন ভত্মে, আমরা যাঁইতেছি, আমাদের বহু কার্ধ 
আছে ।” 

“মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় ভাহাই করুন 1” 

তখন রাজা বুদ্ধকে অভিবাদনাদি করিয়া! প্রস্থান ক্্িলেন । 

আযুগ্মান অন্ুলিমাল একাকী, অগ্রমত্র, উদ্ে!গী এবং সংযমী হইয়া ধিহার 
-করতঃ অচিরেই বেই অন্য কুলপুঞ্র প্রব্রজিত হইয়া থাকেন, ব্রক্ষচর্য্যের দেই 
সর্ববোভম ফল ইহজন্মে বং জাঁনিরা-_দাক্ষাৎ্ করিয়া-্রাঙ্ হইয়া বিহার 
করিতে লাঁগিলেন। তিনি '্ন্সক্ষয় হইয়াছে, ব্রদ্ষচধ্য পালন শেষ হইয়াছে 
করণীয়'সমাগ্ত হইয়াছে এবং এখন আর কর্রিবার কিছু নাই”_বলিয়া জাত 
হইলেন। 

তিনি শ্রাবন্তীতে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিলে কেহ তাহাকে টিন, কেহ দৃশ্ড” 
কেহ প্রন্তর পিক্ষেপ করিতে লাঁগিল। তখন তিনি শোণিত লিশ্ত দেহ, বিছ্ীর্ঘ- 
শিরঃ ভল্ন পাত্র এবং ছিন্ন চীবর লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। দুর হইতেই বৃদ্ধ তাঁহার দুরবস্থা অবলোকন কিবা 
বলিলেন 

“আঙ্ষণ, তুমি সহ কবিগছ! ভ্রাঙ্গ, ভুরি, সুভূকৃরিয়াছ॥ বেই 


৫২ বুদ্ধের অভিধান 


কর্দের ফল তুমি অনস্তকাল নরকে গিয়া ভোগ করিতে সেই কর্-ফল এখন 
ভোগ করিতেছ।: 

একদিন অশ্কুলিমাল নিজ্জনে ধ্যানাবস্থিত হুইয়। বিমুক্ভিস্থখ অন্ভব 
করিবার সময় আঁনদ-গীতি গাহিতে লাগিলেন-- 

"যে ব্যক্তি পুর্বে প্রমন্ত থাকিয়া পরে অগ্রমন্ত হয় মে মেঘমুক্ত চন্দ্রের স্যার 
এই জগৎকে আলোকিত করে। 

প্যাহার পৃব্বকৃত পাপ কর্ণ পুণ্য কর্ণ বার! আচ্ছাদিত হয়, সে মেঘমুদ্ 
চন্দ্রের গ্যায় এই পৃথিবীকে আলোকিত করে। 

“যেই তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধ-শাঁসনে আত্মনংযমে নিরত থাঁকে.**-** **** " * 1 

“€যাহারা আমাকে শত্রু মনে করে ) তাহারাঁও আমার ধর্দোপদেশ শ্রবণ 
করুক এবং শুনিয়া তদন্যায়ী আচরণ করুক | যাহার! কুশল-ধর্শ শিক্ষা প্রদান . 
করেন, সেই শ্রেষ্ঠ মাঁনবদেরও তাহার! সেবা! করুক। 

"যাহার! ক্ষমাশীল এবং মৈত্রী-গুণ বর্ণনা! করেন, ভীহাদেব নিকট তাহারা 
ধশ্শ শ্রবণ করুক এবং ভাহাদের অনুকরণ করুক। 

“আমাকে যাহারা শক্র যনে করে) ভাহাঁা আমাকে কিছা অন্ত 
কাহাকেও হিংসা! না করুক এবং পরম শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জীবমগ্ুলীকে 
রক্ষা করুক। 

“কেহ দগ্ুঘাঁরা, কেছ শ্থঘারা দমন করে। আমি কিন্তু বিনাদণ্ডে 
বিনাশস্তে তথাগত ছার! দমিত হুইয়াছি। 

ধপুর্য্বে হিংসক থাফিলেও আমার নাম অহিংসক ছিল বটে কিন্ধ- 
আজই তামি প্রকৃত অহিংসক হইলাম, আমি এখন কাহাঁকেও হিংস! 
করি না। 

“পুর্বে আমি অঙ্গুলিমাল নামে প্রসিক্ধ নরঘাতক দস্থ্য ছিলাম ॥ মহাজিল- 
প্রবাহে নিমচ্ছিত হইয়া! এখন শরণে আসিয়াছি। 

স্পূর্ববে আমি রক্তপাঁণি অঙ্ুলিমাল নামে প্রসিদ্ধ ছিলাম। শরণ গমনের' 
প্রভাব দেখ ; আমার তব-জাল ছি হইগ্রাছে। & 

পবৃহ দুর্গতিগামী কাধ্য করিয়া কর্ধ-বিপাঁকে লগ্ন ছিলাষ * এখন অখণী 
হইয়া ভোজন করিতেছি । 

পনু্থেরা প্রমাদে রত থাকে ; কিন্তু মেধাবী ব্যক্তি অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের স্তায় 
সুক্ষ! করে। 


দ্বিতীয় পবিচ্ছ্দে ৫৩ 
“প্রমাদে রত হইও না, কাম সেব1 করিও ন1, অপ্রমন্ত হইয়া! ধ্যান করিলে 


বিপুল সুখ পায়! যায়। 
"এখানে আমার আগমন মঙ্গলের অন্যই হইয়াছে অমন্গলের ন্ত হয় নাই! 


“আমার এই মন্ত্রণাও ছুমন্্ণা হয় নাই। 
“প্রতিভান (জ্ঞান ) জনক ধর্মে যাহা! শ্রেষ্ঠ তাহা (নির্বাণ) আমি 
পাইয়াছি। 
"এখানে আমার আগমন করা ভাল হইয়াছে, মন্দ হু নাই, আমার মন্ত্রণ!ও 
দু্ঘন্রণ। হয় নাই! ভ্রিবিষ্তা প্রাপ্ত হইয়াছি। বুদ্ধের শাসন পাঁদন কর! 


হইয়াছে 1” 


সৃতীস্ব পন্রি5চ্ছদ 
ভিন্কুণী-সঙ্ঘ 
মহাপ্রজাপতি গোৌভমী 


ভগবান বুদ্ধ এক লময় কপিলবন্তব স্বাগ্রোধাবামে বিহার কর্িতেছিলেন। 
রাজা শ্রন্ধোদনের দেহত্যাগের পর একদিন মহাপ্রজাপতি গোঁতমী বৃদ্ধের নিকট 
উপস্থিত হইয়! নিবেন করিলেন-_ 

“ভগবন্, আপনি ভ্ত্রীলোককে আপনার শাসনে প্রবজ্যা প্রদান করিলে 
আমি বডই অন্গৃহীত হইব। ভত্তে, আপনি স্ত্রীলোককে প্রত্রজ্যার অনুমতি 
গ্রাদান করুন ।” 

এগৌতমি, স্ত্রীলোক গৃহ-বাণ ত্যাগ করিয়া পহিতরব্রশ্চধ্য পাঁলন পূর্বক 
ভিঙ্গুণী হইবার সম্পূর্ণ অস্পপযুক্ত |” 

গোঁতমী দুই তিন বার নিবেদন করিয়াও ব্যর্থ মনোরখ হইয়া ক্ষুমনে প্রস্থান 
করিলেন । 

ভগবান বুদ্ধ কপিলবন্থতে বখাতিকটি বিহার করতঃ বৈশাঁলীর দিকে প্রস্থান 
কবিলেন এবং যথাসময় বৈশালীতে উপস্থিত হইয়! কুটাগার শালার অবস্থান 
কবিতে লাঁগিলেন। একদিন মহাগ্রজাপতি গোৌতমী স্বীয় কেশরাজি কর্তন 
পুর্ববক কাবায়বহ! ধারণ করিয়! পধচশূভ শাঁক্য লনা ঘমভিব্যাছারে নগ্পদে 
পদব্রজে চবণ ক্ষত বিগ্ষত করিয়া ধূলি ধৃসরিত দেহে বৈশালীতে উপস্থিত 
হুইলেন। কপিলবঘ্থতে তাহার প্রার্থনা অগ্রাহথ হওয়ায় ভিনি ভগবান বুদ্ধের 
নিকট উপস্থিত হইতে লাহস করিলেন না । কুটাগারশালার দ্বার সমীপে বোদন 
করিতে করিতে দ্াডাইয়! রহিলেন। হঠাৎ স্থবির আননের দৃষ্টি ভাহাদের উপর 
নিপতিত হইল। আনন্দ তাহাদের নিকট যাইয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন। তীঁহার৷ শোকে দুঃখে এতই অভিভূত হইয়াছিলেন হে সহসা 
খননের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না কেবল রোদন করতেই লাগিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে আনন্দের বাঁকে “সাত! লাভ কবি! গৌঁতমী কীদিতে কীদিতে 
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বলিলেন-_্তন্তে, আমর! কপিলবন্ততে ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্য! প্রার্থনা 
করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । আমাদের সংসারের 
গ্রৃতি বিদ্লাগ উপস্থিত হইয়াছে, সাবা জগৎ আমাদেব ছুঃখময বৌধ হইতেছে । 
আঁমি বিবশ হইয়া! কপিলবন্ত হুইতে এই শাঁক্য ললনাদিগকে সঙ্গে করিয়া 
র্জ্যা গ্রহণের জন্ এখানে আসিরাছি। বুদ্ধ আবার আমাদের প্রার্থনা 
অগ্রাহথ করিবেন এই ভরে আমরা! তীহার নিকট যাইতে ভয় কবিতেছি। এলন্য 
এখানে দীভাইয়! নিজ ভাগ্যকে ধিকাঁর দিতেছি ।” 

আনন্দ তাহাদিগকে ধৈর্য ধারণ করিতে বলির! বুদ্ধের নিকট 
গমন করতঃ সমস্ত বৃত্তাস্ত নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ অন্বীকূত হইয়া 
বলিলেন__ 

শন্্রীলোকের প্রব্রজ্যা সব্বথা নিষিদ্ধ। ব্রশ্মচর্ধ্য বড কঠিন শ্রত। যাহ! 
পুরুষ পাঁলন করিতে সমর্থ হইতেছেনা, তাঁহা! ভ্্ীলৌক বে পাঁলন করিতে পার্সিবে 
আমি তেমন আশ! করিন11” 

আনন্দ বারহাব নিবেদন করিয়াও সফল মনোরথ হইতে না! পাবিয়া চিন্তা 

-সৌজা কথাঁয় ভগবান বুদ্ধ ক্রীলোককে প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে সম্মত 
হইতেছেন না। অতএব আমি অন্ধ প্রকারে ভ্্রীলোকেন্ প্রব্রজ্যা প্রার্থনা কবিয়া 
দেখি”--এইকপ সিদ্ধান্ত করিয়! ভগবানকে বলিলেন--প্ভস্তে, ভ্রীলোক আপনার 
শাসনে প্রত্রজিত হইলে তাহারা শ্রোতাপত্তিমার্শ, সরুদাগামী মার্গ, অনাগামী 
মার্স এবং অরহত্ব মার্গ লাভ করিতে কি সমর্থ হইবে ? 

“ঠা, আনন্দ, তাহাবা মার্থ-কফল লাভে সমর্থ হইবে ।» 

“ভন্বে, তাহা হইলে মহাপ্রজাপতি গোঁতমী আপনাকে আপনাব মাতার 
মৃত্যুর পর লালন পালন-এবং ত্তন্দ্বান করিয়া যা! উপকার সাধন করিয্মাছেন। 
অতএব আপনি তাহার মেই উপকার স্মরণ করিয়া! ভ্রীজাতিকে প্রত্রজ্য লাভে 
অনুমতি প্রদান করুন 1” 

“আনন্দ, বদি মহাপ্রজাপতি গোঁতমী আটটি কুতর ধর্শা (নিয়ম ) পালনে 
্বীকৃত হন তবে তাহাই ভীহার উপসম্পদা হইবে। অর্থাৎ এই আটটি নিরম 
পালনে সম্মত হইলে গোৌঁতমী উপসম্পদা লাভ করিলেন বলিয়া অনলে করিও । 
সেই নিক্সম আটটি এই-_ 

(১) ভিচ্নীর। উপনম্পদায় শতবর্ষ হইলেও অনা প্রনিত ভিচ্ছকে 
অভিবাদন*গ্রত্যুখান-অঞ্জলিকশ্ম সাঁমিচীকর্ধদ কগ্গিতে হইবে। -এই ধর্দ (নিম ) 


৫৬ বৃক্ছের অভিবান 


সংকার পূর্বক মানিতে ও পূজা করিতে হইবে এই নিয়ম ভিক্ষণীরা আজীবন 
'অশ্িক্রম করিতে পারিবে না । 

*(২) জিক্ষশূত্য আবাসে ভিকুগীর! বাস করিতে পারিবে না। ** 

*৩। প্রতি অর্গমাঁস অস্থর ভিক্ষ-দঙ্ঘের নিকট ভিন্বুপীকে উপোঁনথ 
জিজ্ঞানা ও উপদেশ প্রত্যাশা করিতে হইবে । 

*€৪) বর্ধাবাস সমাঞ্ত হইলে ভিল্শীকে ভিক্ষ-সজ্ঘ ও ভিচ্ষুণী-সজ্বের নিকট 
দর্শন, শ্রবণ ও সন্দেহ লছন্ধে প্রবারণ| কিতে হইবে। * 

+“(৫) গুরুতর ধর্ম (পাপ ) প্রাপ্ত ভিক্ষুণীকে উভয় সজ্দে পক্ষকালি মানত 
ব্রত পালন করিতে হইবে। * 

ন্‌ কোন প্রকারেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুর প্রতি কুব্যবহার কগ্সিতে পারিষে 
না। 

“ রি বৎসর বডবিধ ধর্খে (নিয়মে ) শিষিতা স্রীলোককে উভয় সঙ্ে 
উপসম্পদা প্রার্থনা কন্সিতে হইবে | *** ** 

(৮) আজ হইতে ভিছ্বুণীদের ভিস্ককে কিছু উপদেশ দিবার পথ রুদ্ধ 
হুইল; ভিচ্ষুরা| ভিক্্ণীদ্দিগকে উপদেশ দিবার পথ খোলা দুহিল | *. .*. 

"আনি, বদি মহাপ্রজাপতি গৌতনী এই অষ্টবিধ নিয়ম প্রতি পালনে শ্বীরুত 
হন, তবে ভাহাতেই তাহার উপমম্পদা লাভ হুইবে 1” 

অতঃপর আনন্দ উক্ত আটটি নিয়ম ভগবানের নিকট শিক্ষা করিয়া মৃর্তহান্তে 
গোঁতমীর নিকট উপস্থিত হইয়া খলিলেন-_ 

“গোৌতমি, আপনি যদি এই আটটি নিম পালিনে সম্মত হন তবে তাহাতেই 
আপনার উপসম্পদ! লাভ হইবে! 

“শতবর্ষ উপদন্পন্না ভিক্ষণী৪ অনুনা গ্রত্রজিত ভিচ্মকে বন্দনা ৮** -৮* ০ 
82:2257:855: 55515 

“ভন্তে আনন্দ, যেদন বিলাসী যুবক যুবতী স্সানের পর ফুলের মালা মন্তকে 
পরিধান করে আমিও তেগন এই আটটি উপদেশ অবনত শিরে গ্রহণ করছিলাম । 
তাহা আঙ্গীবন লঙ্ঘন করিব না11+ 

অতঃপর আনিন্ন ভগবানের নিকট গমন করিনা! তাহাকে নিবেদন করিলেন-- 

“ভন্তে, বছাপ্রন্গাপতি গোঁতমী যাবজ্জীবন অলঙ্্যনীয় উক্ত আটটি উপন্ণে 
পালনে স্বীকৃত হুইয়াছেন।” 

“শানন্ব, বদি গ্বীলোক প্রত্রঙ্গ্যা লাভে অভমতি লাভ না করিত তবে এই 
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র্চ্ধ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, নন্বন্দ সত বখনর পর্যন্ত নির্মল থাকিত। 
কিন্তু ্রীলোক গ্রব্রজ্যায় অনুমতি পাওয়ার এই বরন্ষচর্ধ্য দীর্ঘদিন অন্দুপ্নর থাকিবে 
না, মাত প্যচশত ঘৎন্‌র সন্ধশ্দ নিশ্দল থাকিবে। 
- "আনন্দ, যেমন বহু স্ত্রীলোক ও অল্প পুরুষে সম্মিলিত পরিবার বিবিধ দৌবে 
ধ্বম প্রা হন তন্রপ যেই ধর্খে স্ত্রীলোক গ্রবজ্যাস অনগমতি পাঁ় সেই ধর্্মও 
অচিরে লোপ প্রা্ত হয়। 

“নান, ফলবান শহক্ষেত্রে শ্বেতবর্ণ রোগ ভগ্গিলে তাহা যেমন বিন হয় 
তেমন যেই ধর্দে হ্ীজাতি প্রতরজিত হয ' * 

“আনন্দ, উর্বর ইপ্ুঙ্গেত্রে মঞ্জেঠিকা ( লাল ঝোগ ) উৎপন্ন হইলে তাহা 
যেমন বিনষ্ট হয় ভেষন যেই ধর্শে -»০ 1 

“আনন্দ, যেমন মানুষ পুকুরের জল গভাঁইয়া যাইবার আশঙ্ষীয় বুষটিজ 
পূর্বেই গাঁড (আলি) বাধে তেমন আমি পূর্বেই ভিকষুণীদের যাবজ্জীবল 
গন্তিক্রমনীয় আটটি বিধান হ্থাঁপন করিলাম” 


গটাচার! 

শ্রীবস্থ্ীতে মহাঁধনশালী একজন শ্রেচীর পরম রূপবতী একটি কন্তা। ছিল। 
“মে বখন যৌডশ বৎসর বয়সে পদা্গণ করিল তখন ভাহারু যাঁতা-পিত1 তাহাকে 
মুধতল বিশিষ্ট ্রানাদের উপরি তলায় বাঁখিরা দিল! এরূপ সাবধানে রাখিলেও 
সেএকজন নেবকের প্রেম-পাঁশে আবদ্ধ হইল। ভাহাঁর মাতা-পিতা পম 
অবস্থাপ্র ব্বজাতীয় এক যুববের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ্‌ প্রস্তাবে সম্মত হইয়! 
বিবাহের দিন নিদিষ্ট করিল। এই সংবাদ শ্রেঠী-কন্তা শ্রবণ করিয়! গ্রেমাম্পা 
মেধককে বিল... 

“অমুকের সর্ষে আমার বিবাহের প্রস্তাব হুইহাছে। বিবাহের পর তুমি 
আমার স্বামীর বাড়ীতে উপহার সামগ্রী লইয়া! গেলেও আঁমার সাক্ষাত লাভ 
করিতে পারিবে না। 'অভএব যে কৌন প্রকায়ে আমাকে লইস্া পলায়ন কর 1» 

“তাহা হইলে আমি আগামী কল্য নগর হারের অমুক স্থানে অপেক্ষা 
করিব, তুমি কৌন গ্রকীরে সেখানে উপস্থিত হইবে ।” 


৫৮ বৃদ্ধের অভিযাঁন 


সে এইরপ পরামর্শ দিয়া পরদিবস ব্থাঁস্ময় নিদিষ্ট স্থানে অপেক্ষ! কবিতে 
লাগিল। শ্রেী-কন্যাও প্রাতঃকালে ময়লা জীর্ণবন্ত্র পবিধান পূর্বক সব্বজে 
ম্রলা লেপন্‌ কবিয়া! কলসী হ্ে দাদীদের সঙ্গে বাহির হইল এবং নিষ্ধি স্থানে 
উপস্থিত হইয়া চাঁকরের সঙ্গে মিলিত হইল 

তৎপব উভয়ে দুর প্রদেশে গমন করিয়া স্থামী-ন্রীরপে বান করিতে 
লাগিল। দ্বামী জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল! 
শ্রেগী-কন্তা৷ শ্বয়ং গৃহস্থালীর সমস্ত কাধ্য শ্বহন্ডে সম্পাদন করিয়া পাপের ফল 
ভোগ কবিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পর সে অন্তবর্বতী হইয়! স্বামীকে বলিল-- 

শামিন্, আঁমি এখন অন্তর্বস্থী হইয়াছি। এখানে আমাব সেবা শুশ্রুয! 

-- সকৃব্বাব কোন আত্মীয় স্বজন নাই । শত অপরাধ করিলেও ছেলে মেয়ের প্রাতি 

মাতাপিতীর হায় স্সেহপ্রবণই থাকে । অতএব আমাকে তীহাঁদের নিকট লইয়া 
যাঁও। সেখানেই আমার প্রসব-ক্রিয়া সমাঁধ! হইবে |” 

“প্রিক়ে, কি বলিতেছ, আমাকে দেখিলেই তোমার মাঁতা-পিভ! নানাপ্রকার 
শান্তি প্রদান করিবে, আমি সেখানে যাইতে পারিব না ।” 

সে বারগ্বার বলিয়াও শ্বামীকে সম্মত করিতে পারিল না । একদিন সে 
অরণ্যে গমন করিলে শ্রেঠী-কন্তা! গ্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া বলিল-- 

“আমার শ্বামী আসিয়া আমার অনুসন্ধান করিলে ঝলিও, আমি আমার 
পিশ্রালয়ে চলিয়! গিয়াছি।৮ 

মে পিত্রালয়ে গ্রস্থান করিল । কাঠুরিয়া স্বামী ঘরে আপিয়া! উজ সংবাদ 
শ্রবণে শ্রেঠী-কন্তাকে বাঁধ! প্রদান কবিবার মানসে ভ্রুতবেগে গমন করিল। 
কিরদ্দ,ব গমনের পব তাহার সাক্ষাৎ, পাইয়। অনেক অঙ্ুলয় বিনয় করিয়াও 
তাহাকে গৃাভিমুখী করিতে পাঁরিল না। 
, এ্রইরূপে উভয়ে বাদ বিবাদ কবিতে করিতে কিয়দ্দংর গিদ্বাছে, এমণ সময় 
শ্রেঠা-কন্তার গ্রসব বোনা উপস্থিত হইল | তখন সে স্বামীকে বলিয়া এক ছায়া 
সমাকুল বৃক্ষের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ কক্গির! একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিল । 
অতঃপর স্বামীকে বলিল 

পন্থামিন্‌, যেই জন্ত পিজ্রালয়ে বাইতেছিলাঁম পথের মধ্যেই আমার গেই কাজ 
সমাধা হইল, কাজেই আর পিত্রালয়ে যাইবার প্রয়োজন নাই। চল, গৃহে 
ফিরিয়া যাই 1 

উরে নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। যখন প্রথম ছেলে একটু হাঁটিতে শিবিল 
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তখন শ্রেচী-কন্তা পুনরার অন্তর্বহ্বী হছইল। বে এবারও পৃবেরবর ম্যায় স্বামীর 
অনুমতি না পিয়া ছেলেটাকে ক্রোডে করিরা পিতালয়ের দিকে প্রস্থান করিল । 
স্বামীও পুরে'র স্তাঁয় তাহার পশ্চাঙ্থাবন করিয়। পথে তাহার সাক্ষাত পাহিল। 
তাহাকে কাকুতি মিনভি করিয়াঁও ফি্বাইিতে ন! পারিরা শ্বাশী-স্্রী উতর 
ছেলেটীকে লইয়। শ্রীবন্তীর দিকে হাহিতে লাগিল । কিয়দ্দংর গিনাছে এমন 
সময় ভীষণ মেঘ উঠিয়া ঝড বৃ্ি ও যেঘ গঞ্জন হইতে লাখিল। সেই 
ছুর্ধোগের সময় শ্রেঠী কগ্ঠার গ্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। সে স্বামীকে 
ঘলিল-_ 

"্থামিন্, আমার প্রসব বেদনা উপস্থিত, আঁর চলিতে পারিতেছি না? 
অতএব শুদ স্থান অনুসন্ধান কবিরা দেখ 1” 

সে কুঠাব হণ্ডে এদিক সেদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি বন্মীকের 
উপর গুম দেখিয়া! ছেদন করিতে লাগিল । হঠ!ৎ টিপীব ভিতর হইতে একটি 
বিষধর সর্প বাহির হইয়া তাঁহাকে দংশন কর্গিল। তৎক্ষণাৎ সে বিষের 
জানায় প্রাণ ত্যাগ করিল। এদিকে শ্রেগী-কন্তাঁও একটি পুত্র সস্থান প্রসব 
করিল। ছেলেবয বৃষ্টির জলে সিক্ত হইয়া কীদিতে লাগিল । দে ছেলেদবরকে 
বুকে চাপিয়! উপুড হইরা বসিয়া কালন্বাত্ি যাপন করিল। তাহার দেহ 
অত্যধিক শৈত্যে রক্রশূন্ হইয়! পাঁওুর বর্ণ ধারণ করিল। নুর্য্োদয় হইলে 
সে সম্তংজাত শিশুটিকে বুকে চাপিয়। অপর ছেলেটিকে হাতে ধরির। শ্বামী হেই 
দিকে গিয়াছে সেইদদিকে কিরদ্দ,র গমনের পর স্বামীকে নত অবস্থায় দেখিতে 
পাইয়া বনিতে লাগিল _"অহো, স্বামী আমাৰ কৃতকা্ের ফলেই সৃত্যুমুখে 
পতিত হইল 1:- এই বলিয়া! বিলাপ কত্ধিতে করিতে শ্রাবস্তীর দিকে বাইতে 
লাগিল। রাত্রে অধিক ঝাভ-বুষ্টি হওয়ায় অচিনাবতী নদীতে 'অভ্যধিক জল 
হইয়াছিল। শ্রেঠী-কন্তা নদী-ভীরে যাই বড ছেলেটিকে তীরে বসাহিককা 
ব্মাখির এবং ছোট ছেলেটিকে লই নদী সম্ভরণ কত্িা পরতীরে উপস্থিত 
হইল। তথায় ছেলেটিকে বুক্ষপন্গবে শায়িত করিফা ব্ভ ছেলেটিকে আনিবার 
অন্য পুরঃ নদীতে কাতার দ্িল। সে নদীর অর্ধপথে আসিয়াছে এমন সময় 
দেখিতে পাইল, একটি গ্তেন পন্ষী নবজাঁত পিশুটিকে মাংদ-হগ মনে করিয়া 
ছো' মারিতে উদ্যত হইয়াছে । তগ্ষর্শনে নে শ্রেনকে তাঁড়াইবার উদ্দেশ্টে 
হত্তোতোলিন পুব্বক ছু স্থ শব; করিতে লাখিল। বভ ছেলেটি মনে করিল, 
মাত। তাহাকে হত্বের সক্ষেতে ডাঁকিতেছে। দে নহ্বীতে নামিয় পড়িল । 


৬৯ বৃদ্ধের অভিযান 


তখন খরল্োত বালককে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এদিকে শেন পক্ষী তাহার 
সু সথ শব ভনিতে না পাইর! ছোট ছেলেটিকে ছো৷ মারির! লইয়া গেল। 

শ্রেচী-কগ্া পতি ও সস্তানদ্বয় হাবাইপ্লা বিদ্বাপ করিতে করিতে শ্রাবন্তীর 
দিকে বাইতে লাগিল । নে পথে এক ব্যক্তিব দেখা পাইয়া গ্রিত্ঞাঁসা করিল, 
“তুমি কোন্‌ দেশের লোক ?” 

“আমি শ্রাবন্তীবামী |” 

“শ্রাবন্তীর অমুক দ্বান্তার অবস্থিত অমুক শ্রেহীকে চিন কি ? 

“মাঃ তাহাদিগকে চিনি বটে কিন্তু তাহাদের কথ জিন্রাসা করিও না। 
জিল্ঞান্ত থাকিলে অন্য কথ! জিজ্রাপা কর 1” 

“আমার অন্ত কোন জিজ্ঞান্ নাই, তাহাদের সংবাদই জানিতে চাহি।” 

"গতরাত্রে ঝড-বুট্টি হইতে দেখিকাছ কি ?” 

“হা, দেখিয়াছি; তাহা! আমারই কালরাত্রি, অন্তের নহে। আমার 
দুখের কথা পরে বলিব, আগে শ্রেছী-বাডীর সংবাদ বল ।” 

“মাঃ গতরাত্রের ঝড-বৃটিতে গৃহ চাঁপা পড়িয়। শ্রেষঠী, শ্রেহীর স্ত্রী ও পুত্র 
মারা গিয়াছে। তাহাদিগকে একচিতার একমঙ্গে দাহ করা হইতেছে! এ 
দেখ, তাঁহাদের চিতায় হৃম দেখা যাইতেছে”? 

এই হৃদয় বিদ্বারক সংবাদ শ্রবণে ভাঁহাঁর দেহ হইতে কখন বে কাঁপ্ড 
সিরা পড়িয়া গেল তাহাও সে জানিতে না পাবিয়া সংজ্ঞাহীন হইব বিলাপ 
করিতে লাখিল-- 

প্হাায়। আমার ছুটি ছেলেই মাক! গেল, পথের মধ্যে স্বামীও কলিকবলে 
নিপতিত হুইল এবং মাঁতা-পিতা ও ভাতা! একচিতায় ছপ্দীভূত হইতেছে” 

সে এইরূপ বিলাঁপ করিতে করিতে ফর তত্র উলজবেশে ভুমণ করিতে 
লাঁগিল। মন্ুহ্যেরা৷ তাঁহাকে পাগলিনী ভাবিয়া কেহ টিল ছুড়িতে লাগিল, 
কেহ ধুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। 

একদিন ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারের সভা-মওপে উপবেশন পূর্বক বৃহৎ 
জনতাকে ধর্ম-উপদেশ প্রদ্দান করিতেছেন, এমন স্যর উগ্সারদিনীকে আসিতে 
দেখিলেন। সভস্থি জ্নমণ্ডলী ধশ্ব শ্রবণের ব্যাঘাত হইবে ভাবিক্া তাহাকে 
অভ্যন্তবে প্রবেশ-পথে বাধ! প্রদান করিল! কক্ষণাময় বৃদ্ধ বলিলেন--“তাহাকে 
বার করিও না, আঁনিতে দাঁও।” দে আঁমিগ বুদ্ধের পদতলে নিপতিত 
হইল। ভগবান তাহাকে করুণানিক্ত কঠে বলিলেন--“ভ্ি, পুপ্যশ্বিতি লাভ 
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কর।” সে এই মধুর সম্বোধন শ্রবণ মাত্রই পুবর্বস্থতি লাভ করিল এবং দ্বীয় 
উলঙ্গভাবি দর্শনে লঙ্জিত হুইয়! উপুড হইয়া বসিয়। পড়িল। তদ্র্শনে জনৈক 
লোক তাহাকে স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র খান! প্রদনি করিল। পে কপিভ পরিধান 
কবিয়া ভগবানকে বলিল--- 

“ভন্তে, আমাকে আশ্রক প্রদান করুন। আমার একটি শিশু শ্রোনপক্ষী 
লইর! গিয়াছে, একটি জলে ভাসিয়া গিদ্াঁছে, পথের মধ্যে দ্বামী সর্প দংশনে 
মারা গিয়াছে, মাতা-পিতা ও ভ্রাতা গৃহ চাপা পড়িয়া! মন্রিয়া একই চিতার 
ভন্দীভূত হইতেছে ।”" 

“পাচারে, তুমি চিস্তিত হইওনা। তোমাকে শ্রাণ কিস্ব! আশ্রয় দিতে 
পারে এমন ব্যক্তির নিকট 'আসিয়াছ। এখন যেমন তোমার একটি পুত্র শ্তেন 
পক্ষী লইয়। গিয়াছে, একটি পুত্র জলে ভাঁসিয়! গিয়াছে, পথের মধ্যে শ্বামী সর্প. 
দূংশনে মানা গ্রিয়াছে এবং মাতা-পিত্তা ও ভাতা একসব্দে চিতাম্ন দগ্ধ হইতেছে 
তেমন এই অনার্দি সংসারে কত অসংখ্য বার যে পুত্রাদির বিয়োগ জনিত 
ক্ন্দনে অশ্রপাত বরিয়াছ তাহা! বদি সঞ্চিত থাঁকিত তবে চতুঃসমুদ্রের জল 
হইতে অধিক হইত।” 

ভগবান এইকপে তাহাকে অনন্ত জন্মের কথ! বলিয়া তাহার শোক বিনোদন 
করিলেন। তাহার শোক অপসারিত হইয়াছে দেখিক্সা পুনরায় ভগবান 
খলিলেন-- 

“পটাচারে, পুজাঁদি পরলোক গমনকারীর ভাঁণ 1 শরণ কিছা। আশ্রয় হইতে 
পারেন।। তদ্বেতু তাহারা! বিদ্যমান থাঁকিলেও “নাই” বলিয়। মনে করিতে 
হইবে। স্বীয় মোক্ষগামী মার্গ পরিশুদ্ধ করাইি শ্রেয়ঃ 1 

ভগবানের উপদেশ লমাধ্চ হইলে পটাঁচারা আোতাপত্তি ফল লাভ কৃ্দিগ়া 
প্রবরজা। প্রার্থনা করিল। বুদ্ধ তাহাকে ভিস্ক্পীদের নিকট পাঠাইয়। দিপা 


প্রত্রজিত করাইলেন। মে উপসম্পদা লাভান্তে পটীচাঁতাা নামে অভিহিতভা 
হইল। 


কিসা শৌভমী 


শ্রাবস্তীতে জনৈক ধনাণ্য শ্রেীর অনেক কোটি সুবর্ণ অঙ্গারে পরিণত হই! 
গিয়াছিল। শ্রেঠী তদ্দর্শনে শোকাভিভূত হই অনশনে পড়িয়। রহিল। 
'্তাহার জনৈক বন্ধু এই সংবাদ শুনিয়া তাহাকে বলিল-_ 

বন্ধু অন্থতাঁপ করিও না। আমি একটি উপায় অবগত আছি। আমার 
উপদেশ পালন করিতে পারিবে কি?” 

“বন্ধু, কি কন্সিতে হইবে ?, 

“এই অঙ্গার রাশি বাজারে নিয়া একখান! চাটাইতে হুপে করিয়া বিক্রেতাব 
তায় বসিয়া থাক। তদ্র্শনে যদি কেহ বলে, 'লোকে বস্ত্র, তৈল, মধু ও গডাদি 
বিক্রয় করিতেছে, তুমি অদদার বিক্রয় করিতেছ কেন?” তুমি তাহাকে বলিও, 
এনিজের জরব্য বিক্রত্ন ন! করিয়া কি করিব ?' বদি তোমাকে কেহ এরূপ বলে, 
“লোকে বস্ত্র ***প্তুমি কেন সুবর্ণ বিক্রয় করিতেছ ?” তুমি তাহাঁকে ঝলিও, 
“কোথায় স্বর্ণ দেখিতেছ?' দ্যদি সে এইটা” 'ওইটা'--বজিয়া বলে, তবে 
তাহাকে লইয়৷ তোমার হাতে দিতে বলিও, সে শ্বহত্তে লইয়া! তোমার হাতে 
দিলে ভাহা। স্থবর্ণে পরিণত হইবে। বদি সে কুমারী হয় তবে তাহাকে তোমার 
ছেলের সঙ্গে বিবাঁহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সমঘ্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী 
করিষে। সেযদদি কুমার হয় তবে তোমার কৃন্তা তাহাকে জশ্রদান করিয়া 


সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবে 1 
এই উপদেশ তাহার মনঃগুত হইল। নে উক্ত নিয়মে বাজারে যাইয়া 
বদিল। কেহ বলিল,-লোকে বথ্থ " ***** ***। হঠাৎ কিনা গোতমী 


নামে উচ্চ বংশের একটি দরিত্রা কোন কাধ্যি বধশতঃ সে স্থানে আসিয়া শ্রেহীকে 
খলিল "তাত, সকলে বন্তজ '* * ***আপনি কেন স্থবর্ণ বিক্রুদ্ধ করিতেছেন ?? 
“মা, স্বর্ণ কোঁথায় ? 
, «আপনি তাহাই ত লইরা! উপবিষ্ট আছেন ।” 
“আমার হত্ডে দাও ।* 
. সেই দরিদ্র কুমারী একমুটি লইয়া! শেতীর হন্তে প্রদান করিল ভাহা। সত্যই 
সুবর্ণে পরিণত হইয়! গেল। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল-- 
খ্মা, তোমার ঘর কেথায়?” 
তহুত্ববে ভাহাব প্ররুত পরিচয় পাইয়া তাহাঁকে আনিয়া স্বীয় পুত্রের সবে 
. বিবাহ বন্ধনে আধ করিয়া পযস্ত সম্পত্তির উভরাধিকাহিবী কবিয়। দিল! সেই 
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হইতে সমন অঙ্বাররাশি সুবর্ণে পরিণত হইয়া! গ্েল। যথামমরে দে অন্তবর্বরী 
হইয়া একটি পুত্র প্রসব করল! ছেলেটি বদ একটু একটু হাটিতে শিথিল তখন 
হঠাৎ সনোগাক্রাস্ত হইয়! মৃত্ামূখে পতিত হইল ৷ 

সে স্বন্্ন বিযোগঞ্জনিভ শোক কোন দ্রিণ পাঁয় নাই, তদ্বেতু শোকে এমনই 
বিহ্বল হইয়া পর্ভিল যে ম্বৃত ছেলেটি অঙ্কে কিয় উন্মাদগ্রন্ত হই! যত্র তত্র ভ্রমণ 
করতঃ“ছেলের পুনর্জীবন লাভের অন্য ওধধ অস্থসন্ধান করিতে লাগিল! লোকে 
বলাখলি করিতে লাখিল--”বোধ হয় এই মেয়েটি পাগল হইয়। গিয়াছে, মুতের 
আবার উষধ কি ?'ঃ 

সে কিন্ত কাহারও কথায় কর্ণপাত ন! কঙ্গিয় মৃত শিশু ক্রোডে করিক্স গ্রাম 
হইতে গ্রামান্তরে গৃহ হইতে গৃহাত্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এক বিজ্ঞ ব্যক্কি 
তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিল--“বোঁধ হয়, মেয়েটির এইটিই প্রথম সম্তান, তাই 
শোকাবেখ পু করিতে লা পারিয়া ঘুরিতেছে * আমি ভাহাঁর উপকার করিব 1” 
এই ভাবিয়া তাহাকে বলিল-- 

পমা আহি সত লোকের পুনর্জীবন লাভের কোন উবধ জানি না৷ বটে কিন্ত 
এক ব্যক্তি জানেন 1 

“বাবা, কে জানে?” 

“ভগবান বুদ্ধ জানেন , তীহাঁর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর।” 

সেবড আশাদ্বিত হইয়! ভগবানেন্ন নিকট উপস্থিত হইহা। ভিজ্ঞাঁস। করিল-_ 

“ভন্তে, আপনি কি ম্বৃত ছেলের পুনর্জীবন লাভের গুঁষ্ধ জানেন ?” 

“হা, আনি।” 

শকিসের দরকার হয় 1”, 

“একমুণতি সর্ঘপের দরকাকু 1” 

“ভস্তে, তাহাই আনিয়। দিব, তবে কিন্নপ লোকের গৃহ হইতে আনিতে 
হইবে?* 

“যাহার ঘরে কেহ কোন দিন মৃত্ুমুখে পতিত হয় নাই, তেমন লোকের 
ব্ঘর হইতে আঁনিতে হুইবে 1» 

সে মৃত শিশুটি অঙ্কে করিয়। গ্রামে প্রবেশ পূর্বক একজন লোকের ঘরে 
বাইয়। ভিজ্ঞাঁন! করিল-_ * 


“আমীর ছেলের উষধ গ্রস্তত করিবার জন্ত আমাকে একমু্টি সর্বপ দিতে 
পারিবে কি?” 


৬৪ বুদ্ধের অভিবান 


“অনেক বর্ধপ দিতে পারি 1” 

“আমাকে এক মৃত সর্বপ দাও 1 

গৃহম্বামী নর্ষপ লইয়া আপিলে সে ভরিজঞাঁসা করিল--. 

“এই ঘরে কি কোন দিন কেহ যরিাছে ?* 

«কি বলিতেছ 2 আমার ঘরে জীবিতের চেয়ে মতের সংখ্যাই অধিক ।” 

“তাহা হইলে এই সর্ধপ আমার কান্ছে লাগ্িবে না 1” 

সে এইকপে সারা গ্রাম ভ্রমণ করিয়াও কেহ মরে নহি তেমন ঘর খুঁজিয়। ন 
গাইগ সন্ধ্যার সমগ্ত চিন্তা করিল-_ 

*অহো ! আঁমি মনে করিল্লছিলামঃ কেবল আঁমার ছেলেই মগ্দিরাছে $ 
এখন দেখিতেছি, প্রত্যেক ঘরে জীবিতের সংখ্যা অপেক্ষা মৃতের সংখ্যাহি 
অর্ধিক 1” 

এইজপ “ভাবিগ্া তাহার শোঁক হাঁস প্রাণ্ত হইল । তখন সে স্বৃত শিশুটি বনে 
ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল। বুদ্ধ ঞ্জিজ্ঞা্টা করিলেন-_. 

“ভুমি এক মুষ্টি সর্প পাইল কি ?” 

না ভন্মে, সমস্ত গ্রামে জীবিতের চেয়ে হৃতের সংখ্যাহি অধিক $ তন্কেতু 
আমি বর্ধপ আনি নাই 1” 

“ভুমি ননে করিয়াছ, কেবল তোমারই ছেলে মরিয়াছে, কিন্ত তাহা নহে» 
সহ্য গতের সাধারণ ধন্*। সকল প্রানীকেই স্ৃত্যু কবলে পড়িতে হুইবে। 
তাহার হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই।” 

বুধের এই অস্ৃতবাণট শ্রবণে সে স্তোতাপত্তি কল লাভ করিয়া প্রতক্যা প্রার্থনা 
করিল। ভগবান তাহাকে ভিন্বণীদের কাছে পাঠাই দিয়া গ্রত্রজিত করাহিলেন ? 
নে উপদম্পদ। লাভ করিয়! কিন! খৌতমী নামে খ্যাত হইল। রি 


কুণডলবেলী 


রাঁজগৃছে একক্গন শ্েই্ীর কবপলাবপ্যবতী যোডশী এক ঘুবতী কন্যা ছিল। 
শাধারণতঃ এই বয়সেব মেয়েরা গুরুষের লংসর্গ বড ভাঁলবানে ; এই হেতু তাঁহার 
মাতা-শিতা তাহাকে দণ্ততল বিশিষ্ট একটি গ্রাঁসাঁদের উপর তলায় আবদ্ধ করিয়া 
রাঁখিবাছিল । একমা দাসীই তাহার পরিচর্থীয় নিধুক্ত ছিল। সে পুরুষের 
মুখাবলোকন করিবার স্থযৌগ পাইত ন|। 

একদিন শ্রেচী-তনয়! গবাঁক্ষের পার্খে দ্ীভাইয়া আছে, এমন ষময় নগর 
রক্ষকেরা! একটি চোরকে ধনিয়া লইয়া যাইতে সে দেখিতে পাইল । দর্শন মাত্রেই 
সেই চোরের প্রতি শ্রেঠী-কন্যার আসক্িব সঞ্চার হইল । সে অনন্যোপায় হইয়া 

অনশনে শুই! বহিল। তাহার মাতা আসিয়া তাহাকে বশিল--“তোমার কি' 

মা 

“মাঃ “চোর বলিয়া ঘাহাকে এখন ধরিয়া! লইস্জ। খেল তাহাকে পাঁইলে আমি 
জীবন ধারণ করিব নচে অনশনে মৃত্যু বরণ করিব ।* 

“তেমন কথ! মুখেও আঁনিও না। আমাদের লন হেদীন সুখকর পে 
তোমাব বিবাহ্‌ দিব ।” 

“আমার অন্য স্বামীর প্রয়োজন নাই। তাহাকে পাইলেই আমি জীবন 
ধারণ করিব, নচেৎ অনশনেই আমি প্রাণ ত্যাগ করিব বলিয়! মনে কল্প ।* 

শ্রেঠী-পত্ভী মেয়েকে শাস্তি কপ্িতে অসমর্থ হই! এই সংবাদ শ্রেঠীর কর্ণগোচিব 
করিল। শ্রেহীও অনেক চেষ্টা করিয়! মেয়েকে শান্ত করিতে পান্সিল না। 
অবশেষে 'অপত্যন্সেহের বশবর্তী হুইয়া! অগত্য। নগর রক্ষককে সহম্র টাকা 
উৎকোচ প্রধান করতঃ চোরকে মুক্ত করিয়া মেয়ে নমরদান করিল শ্রেঠী-কস্তা 
এই হইতে নবর্ণলঙ্কারে ভূষিত। হইয়।শ্বামীর পস্ভোধ বিধানে নিবত হইল। সে 
শ্বহয্যেই পাক করিয়া তাহার জন্য খাঁন সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিল? চোর 
স্বামী কয়েকদিনের পর ভাবিল-_ 

“ইহাকে হত্যা বরিযা এই অনঙ্কার রাঁশি অপহরণ পূ্ববক বিক্রয় করিয়া 
মদ্যপান করিব 1 

এই ভাবিয়া! একটি উপায় স্থির করিয়া অনশন অবন্দন্ধন করিল। শ্রেহী-কস্তা! 
সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিল-__ 

পাম, তোমার কি কোন অহ্থ হইয়াছে? 

“না, আমার কোন অসুখ হম নাই 1» 

€ ্ 


ঙঠ বুদ্ধের অভিযান 

"আমার মাঁভাপিতা কি তোমার সঙ্গে কোন প্রকার কুব্যবহার 
করিয়াছেন।” 

“না করেন নাই। ভ্রেঃ আমি কোটাল কর্তৃক “চোঁব' বলিয়! ধৃত হওয়ায় 
দে তার পুজা মানত করিয়াছিলাম। দেই মানতের ফলেই আঁমি মুক্ত হইতে 
পারিয্বাছি এবং দৈব প্রভাবে ভোমাকেও লাভ কবিয়াছি। এখন আমি কিদুপে 
কাধ্য সমাধা করিব তাহাই ভাঁবিতেছি।” 

«প্রাণেশ্বর, ভন্জন্ত চিন্তা করিও না। কোন্‌ কোন্‌ সাঁমগ্রীব আযোজন 
করিতে হইবে, দয়৷ করিয়া আমাকে বঙ্গ ।” 

"জ্লহীন পায়স, খই ও পঞ্চবিধ গুঁপ্পেব প্রয়োজন” 

সে পিতা-মাঁতাঁকে বলিয়া সমগ্তই সংগ্রহ করিয়া বলিল-_ 

“উপকরণ গ্রন্তত হইয়াছে , চল, পুজা করিয়া আদি ।” 

“তাহা হইলে আমাদেখ সঙ্গে কেহ যাইতে পারিবে না, আমন স্বামী শ্্ী 
উভয়ে আমে প্রমোদে প্রেমালাঁপ কর্সিতে করিতে গমন করিব । অগ্রলোক 
গঙ্গে থাকিলে আমাদেব আমোদে বাঁধা পভিবে। অতএব তুমি ভোমাঁর সম্ত 
মৃণ্যবাণ অলঙ্কার ও মূল্যবান শাড়ী পরিধান কর 1” 

শ্রেঠী-কন্তা তাহার আদেশ পালুন করিল। অনন্তর পুজোঁপকবণ সমূহ 
লইয়! উভয়ে এক দুরাবোহ পর্বতের দিকে বাতা কগ্গিল | পর্ববতেধ পাদদেশে 
উপস্থিত হইয়া সে শ্রেচী-কন্াকে ঝলিল-_ 

“ভত্ে, সমস্ত পূজোপকরণ তি স্বহত্তে লইয়া আমাব অনুসরণ কর।” 

শ্রেগীনকন্ঠা তাহার আদেশ পালন করিল। চোঁর তাহাকে লইয়া “চোব 
প্রপাত' নামক এক ছুবারোহ পর্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিল। এই 
পব্ব তেন একপার্্য দিয়া মঙ্স্তেরা অ।রোহণ করিয়! অপর পার্থ অপরাধীদিগকে 
প্রপাতে নিক্ষেপ কবিয়া থাকে। অপরাধী পতিত হইয়া খণ্ড বিখড হইয়| যায়। 
এই হেতু পর্বতের নাম “চোর প্রপাত' হইযাছে। শ্রেঠী-কন্তা পবরতোগবি 
আরোহণ করিয়া তাহাকে বলিল-- 

“দ্বামি, পূজা সমাপ্ত কব 1” 

তুচ্ছুবণে চোঁর নীরব রছিল। বারবার বলতে চোঁব প্রত্যু্ধধে ঝলিল- 

'আমাব পুজায় কোন প্রগেঁজন নাই, তোমাকে প্রবধান। করিয়া এখানে 
আনিগছি।” ৪ 

«কেন আমাকে এ্রবঞ্চমা কৰিলে? 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ টি 


“তোমীয় হত্যা কবিয়। আভব্ণার্দি আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রবঞ্চনা 
করিয়াছি ।” 

শ্রেঠী-কন্তা মৃত্যু ভয়ে ভীতা৷ হইয়া বলিল -- 

শ্যামি, আমার অলহথাররাশ্ি কেন। আমিও ত তোমারই সম্পত্তি, কেন 
ওরূপ বলিতেছ ?” 


সে নানাপ্রকারে অনুনয় বিনয় কনিয়াও চোরেব সন্বল্পে পরিবর্তন সাধন - 


করিতে পার্সিল না। চোব তাহাকে হুত্যা করিতে কৃতসঞ্কল। শ্রেঠী-কন্তা 
আবার বলিল-_ 

“ক্বামি, আমাকে হত্যা করিলে তোমার কি উপকার হইবে? আমার 
অলগ্কার রাশি লইয়া! আমা প্রাণ দান কর। এই হইতে তোমাব স্ত্রী সত 
বলিয়া! মনে কর। আমি দাঁসীক্ষপে তোমার সেবা করিব 1৮ 

“আমি বদি তোঁমাকে মুক্তি গুদান কক্সি তাহা হইলে তুমি সমগ্ত ঘটনা 
তোমার মাতা-পিতার নিকট প্রকাশ করিয়৷ ফেলিবে। তখন তাঁহারা আমাকে 
হত্যা কন্ষিতে কুষ্ঠিত হইবে না। আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাই না! 
শীঘই অলক্কারার্দি দেহ হইতে খুলিক্। ফেল 1% 

তদ্জবণে শ্রেচী কন্তা। ভাবিল-_“মাতাঁপিতার অবাধ্য হইয়! দুরাঁচাঁরকে আত্ম- 
নমর্পণ কবিয়। আঁমিযেই অপকাঁধ্য কবিয্াছি,তাহাঁর ফল ভোগ করিতেহইতেছে। 
আমার এখন অন্য উপায় নাই । আমার ধৈর্যের সহিত প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় 
প্রদান করিতে হইবে। সে যেমন আমাকে প্রবঞ্চিত কবিষ্না এখানে আনিয়াছে, 
আমিও তাহাকে প্রবঞ্চন করিয়া! তাহার প্রতিশোধ লইব।”-_এইকপ স্থির কবিষ্া 
তাহার পরম্বাপহারী স্বামীকে কৃত্রিম ভালবালার অভিনয় দেখাইয়। বলিল--. 

“হাযেখর, তুমি বিনাদোবে “চোঁর" বলি ধ'ত হইলে আমি আমার মাতা- 
পিতাকে অনুনয় করিয়া কোঁটীলকে সহ টাকা উৎকোচ দিয়া তোঁমাকে মুক্ত 
করিয়াছিলাম। সেই হইতে আঁমি তোঁমাকে অন্তরেব সহিত ভানবাসিতেছি। 
আমার দুখ রহিল, আজ হইতে আমি আর তোমা সেবা! কন্িতে পাঁবিব না । 
ওণনাথ, অতএব আমাকে আলিঙ্গন প্রদান কর 1 

এই প্রস্তাবে চোর সানন্দে সম্মত হইয়া দঁডাইল। তখন শ্রেঠী-কন্যা - 
বারশ্বাব নমস্কার ও প্রদলিণ করিবার ভান কবি তাহার পশ্চাত্ভাগে গিয়! 
তাহাকে সজোবে গহ্বরের দিকে ধাঁকা প্রদান করিল । চোঁব বেগ সামলাইতে 
ন! পাবিয়া গহ্ববে পতিত হইয়া প্রাণ হাঁবাইল। তৎপর সে ভাঁবিল-_- 


লে 


৬৮ খুদ্বের অভিযান 


“আমি একাকী গৃহে ফিদগিয়া গেলে মাভাপিতা আমার শ্বামীর কথা 
খান! করিবেন! তখন তীহাদিগকে প্রকৃত কথা বলিলে তীহারা আমায়, 
নানারূপ তিরস্কার করিবেন। আমাকে সে অলক্কারের লোভে হত্যায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল একথ| বলিলেও তাহারা! বিশ্বাস করিবেন নাঃ অতএব আমার গৃহে 
যাইবার কোন প্রয়োজন নাই ।* এই ভাবিয়! সে অলঙ্কাররাশি গহ্বরে নিঙ্গেপ 
কিয় অরণ্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি পরিত্রাজিক! আশ্রমে উপস্থিত 
হুইল। অনন্তর নিরুপায় হুইগা পরিবরা্জিকাঁদিগকে বলিল--"অঙ্গগ্রহ করিয়া 
আমার প্রত্রজ্যা গ্রদান করুন।* পরিব্রািকারা তাহার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে 
দয়ান্ত্ হইয়া প্রত্রজ্য! প্রদানি কিল । সে করেকদিন পরে জিজ্ঞাসা ক্ধিল-- 
“আপনাদের প্রত্রজ্যায় বিশেষত্ব কি?” 

“দৃশবিধ কৃষন্গ ভাবিনা করিয়া ধ্যান লাভ করিতে হয় অথবা ভর্কান শিক্ষা 
করিতে হর। এই দুইটির মধ্যে একটি শিক্ষা করহি আমাদের গ্রব্রজ্যার 
প্রধান উদ্দেস্ট 1” 

“পরিক্রা্জিকে, ধ্যান করিবার মত বদ এখনও আমার হয় নাই, অভএব 
তর্কশান্্ই আমি শিক্ষা করিব 1” 

পরির্াজিকারা৷ তাহাকে বহুদিন ধরিয়া স্হন প্রকার তর্কপ্রণানী শিক্ষা 
প্রদান করতঃ বলিল--“ এখন তুমি সুত্র পরিভ্রমণ বর্গ তর্কশাঁছে দক্ষ লোক 
অন্বেষণ কর।”--এই বলিরা তাহার হস্তে একটি জঙ্ুবৃক্গের ডাল প্রদান করতঃ 
বিদ্বায় দিয়া বলিল - 

“বদি কোন গৃহী তোমাকে তর্কে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়, তবে তাঁহাকে . 
গ্থামীক্পপে গ্রহণ করিবে ॥ আর যদি কোন প্রবরহ্িতি তোমায় পরাস্ত করিভে 
পারে, তবে তাহার শিষ্ব্ গ্রহণ করিবে ।” 

শ্রেঠী-ছুহিতা দেই হইতে জন্ব, পরিব্রাজিকা! নামে অভিহিতা হইয়া ভর্ক 
করিতে করিতে সবব্ত বিচরণ করিতে লাগিল। তাঁহাঁর ফুভিতকে অনেক 
প্রনামিষন্থ পণ্ডিতের! পরাজিত হওয়াতে, আত্মসন্সান রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহার 


- আগমনব্বার্তা প্রনিলেই তাঁকিকের! আভ্ঘগোপন করিতে লাগিল। তর্কে 


. আহার বমকক্ষ নোক পাওয়া গেল না। 


সপ 


- সে শ্রমে, ভিক্ষা প্রবেশ করিবার সমর গ্রাস্থারে বাদুফারাণি উপর 
অনু-শাখাটি প্রোথিত কৃদিয়া বলি যাইভ-- “মে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে 


রঃ নেখই অধ উদ্োদন লক” টু 


£ 
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ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন সে শ্রীবহ্তীতে উপস্থিত হই উক্ত নিয়ে 
শাখাটি প্রোথিত করিয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ করিল। তখন কয়েকজন বালক 
শাখাটি খিরিয়া দ্াডাইল | শাবীপুত্ স্থবির তিক্ষান্তে ফিরিবার সময় বাঁলকদিগকে 
সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--“এইটি কি?” বালকেরা 
তদুত্বরে সমস্ত বুতাম্ত নিবেদন করিল । শীঁরীপুত্র বলিলেন-- 

প্বালকগণ, তাহা হইলে এই শাখাটি তোমর! উত্তোলন কর ।” 

* ভন্তে, আমাদের ভয় হইতেছে ।” 

"আমি-ই প্রশ্নের উত্তব গ্রদ্দান কবিব, তোঁমবা শাখাঁটি উত্তোলন কর |”, 

বালকের! শাঁখাটি তুলির! ফেলিতে উদ্ধত হওয়া মাত্রেই পরিব্রাজক! ভিক্ষা 
হইতে প্রতাগত হইয়া তাহাদিগকে খমক দিয়া বলিল। _«“তোঁমবা কেন একসপ 
করিতেছ? তোঁমাদেখ সন্দে আমান তর্কের কোন প্রয়োজন নাই ।” বালকের 
ঝলিল-“আর্ধ্য শাবীপুত্রেব আদেশেই 'আমব! এ্রকূপ কবিতেছি।” 

*ভন্তে, আপনি কি আযাব শাখাটি উত্তোলন করা ইতেছেন ?” 

ছা, ভতমী 1» 

“তাহ! হইলে আমার প্রশ্নের উত্তব প্রদান কুন |”  + 

“তোমাৰ ইচ্ছীন্ষ্যারী প্রশ্ন কবিলে তাঁহার উত্তর দিতে চেষ্টা! করিব 1 

নে বড উৎসাহের সহিত শাবীপুত্রের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কক্গিবাঁধ ভন্ত 
প্রদ্থত হইল। এই সংবাদ শুনির। সমস্ত লগরবাঁলী উভয় পণ্ডিতের ভর্ক শুনিবার 
জন্য সম্মিলিত হইল। পর্জিব্ািকা বলিল_ 

“ভস্কে, আপনাকে কি প্রশ্ন কবিতে পাঁরি ? 

“ভগ্মি, বদি ইচ্ছা! হয় জিজ্ঞাস! করিতে পাঁর |” 

সে লহন্র প্রকার প্রশ্ন জিন্রাসা করিল। স্থবিব সকল প্রাশ্রের সহুত্তয় 
প্রদান করিলেন । তদনস্তর শারীপুত্র তাহাকে জিজ্ঞানা! করিলেন-__ 

“এইগ্রলিই কি তোমাঁব প্রশ্ন না আরও জিজ্ঞাম্ত আছে?” 

“এই পর্যযত্তই আমার জিল্রান্য , দ্রিজঞাসা করিবার আঁর কিছুই নাই।” 

“ভূমি আমাকে অনেক প্রশ্ন কবিয়াছ, এখন আমি তোঁমাকে একটি প্রশ্ন 
করিতে চাই, উত্তর দিবে ত ?” 

“ভত্তেঃ জিজ্ঞাসা করন।” 

“এক বলিতে কি বুঝায়? 

সে কিছুই বুঝিতে না পার্সির! বলিল,__.“ভন্তে। এইটা কিরপ প্রশ্ন 7 
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“ভি, ইহ! বৃদ্ধ-প্রশ্ন | 

“ভস্তে, আমাকেও তাহা] শিক্ষা প্রদান করুন।” 

“্যদি আমার গ্তাঁষ হও তবে শিক্গা দিতে পারি 

“তাহা হইলে আমায় আপনাদের বিধাঁনীনযারী প্রব্রজিত করুণ।” 

স্থবির ভিক্ষুণীদিগকে বলিয়! তাহাকে প্রবরজ্যা গ্রদান করাইলেন। তিনি 
তখন হইতে কুগুলকেশী নামে অভিহিত! হইয়। অচিবে অব্হত্ব-ফল লাভ 
কবিলেন। 


উ্পলবর্ণা 


শ্রাবস্তীব জনৈক মহা! ধনীঢ্য শ্রেীর পবম্‌ বূগবতী একটি দুহিতা। ছিল। 
তাহার শরীরেব বর্ণ নীলবর্ণ উৎপল ষ্দুশ হওয়ায় নাম বাঁখ! হইয়াছিল 
উৎপলবর্ণ।। সে ভাঁবতবর্ধে সৌন্দর্ঘোর জন্য খ্যাঁতি লাভ করিয়াঁছিল। যৌডখ 
বসব বয়সে পদার্পণ কবিলে» তাহার পাঁণিণীন করিবার জন্ত অনেক 
বাজপুর ও শেঠীপুত্রেবা প্রস্তাব কবিতে লাঁগিল। তাহাকে বিবাহ কবিবার 
অগ্ক লালাছ্িত নহে, ন্্ীস্ত লোকদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না। তখন 
ভাহাঁব পিতা! ভাবিল-_"আমি একটি মেয়ের ছ্বাগা সকলেব মনোবগ্ধণ করিতে 
পারিব না। কাঁজেই যাঁহীতে কেহ মনঃকষ্ট না পায় আমাকে তেমন উপায় 
অবধল্ন কবিতে হইবে ।* এইরূপ স্থির করিয়া একদিন উৎপলবর্ণাককে আহ্বান 
করিয়। বলিল-+ | 

*্মা, এখন দেঁখিতেছি ধে, তোমাকে লইয়! আমাদিগকে এক বিভ্রাটে 
পড়িতে হইবে! তাই বলি, তুমি গ্রব্রঞজিতা হইতে সমর্থ হইবে কি?” 

পিতাঁব এই বাঁকা তাহাব নিকট স্িগ্ধ তৈল মস্তকে সিঞ্চন করাব স্থায় 
বোধ হইল। তদ্বেতু সে গ্রসমবর্ধনে উত্তর দিল, 

“বাবা, তাহাতে আমি লাননে গ্রস্তত আঁছি।” 

শ্রেচঠী তাহাকে লইয়া ঘড় সমরোহের নছিত ভিক্ষুণীদেৰ আশ্রমে গমন 
পূর্ব প্রত্রজ্যা প্রমান কবাইলেন। দে “তেজ ভাবনা করিয়া অচিবেই 
অধহত্ব-ল লাঁড করিল। 


চে 
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উৎপনবর্ণা একসময় জনপদ ভ্রমণ সমাগত করিয়া অঙ্গবনে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । সেই সময় ভগবান বুদ্ধ ভিগুণীদের অবণ্যবাঁস নিষেধ করেন নাই । 
তিনি অন্ধবনে একখান। পর্ণকুটান্ব প্রস্তত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । 
একদিন তিনি শ্রাবস্তীতে ভিক্ষায় গমন করিলে তাহার মাতুল-পুত্র নন্দ তঁহাব 
প্রতণগমনেব পূর্বেই পর্ণশালাক় প্রবেশ করিয়া! মঞ্চেব নীচে লুকাইর়া! রহিল। 
উৎপলবর্ণ! বখন প্রব্রজিতা হন নাই তখন হইতেই এই নন্দ তীহা'র প্রতি বড 
আঁসক্ত ছিশ। কিন্ত সে কোন প্রকারেই তাহার কুবাসনা চবিতার্থ কবিতে 
সমর্থ হয় নাই। উৎপলবর্ণ। ভিক্ষা! হুইভে প্রত্যাগমন করতঃ ঘাব বদ্ধ 
করিিলেন। ৌত্র-তাঁপ হইতে আগমন হেতু পর্ণকুটীরের অভ্যন্তর অন্ককাঁ 
বোধ হওয়ায় তিনি এ নবাধমকে দেখিতে পাইলেন না । তিনি মঞ্চে উপবেশন 
কবিতে মা কবিতেই ছঠাৎ নন্দ আসিয়া ভাহাঁকে পাঁশিবিকভাবে আক্রমণ 
কবিপ। হুরাচাব বারন্বার তাহার বাধা সত্বেও তাহার কাম-লাঁলস! চন্দিতার্থ 
করিল। অতঃপব সে পর্ণণাীলা হইতে বাছির হওয়া মাত্রই পৃথিবী তাহার 
পাপভার বহন কবিতে ন| পাঁবিয়া তাঁছাঁকে জীবন্ত গ্রাস কবিল। সে 
মহাঁঅবীচি নরকে পতিত হুইল্জ। অনস্তকাঁল পাঁপেব ফল ভোখ করিতে লাগিল ৷ 

এই বৃত্থাস্ত উৎপলবর্ণা ভিচ্ষুণীদের নিকট প্রকাশ কবিলেন। ভিহ্বুণীরা 
ভিক্ষার নিকট এবং ভিশ্কুরা1! ভগবানেব নিকট প্রকাঁখ কবিলেন। তচ্ছবণে 
বৃদ্দ ভি্ষ-সঙ্ঘকে সম্মিলিত করাইয়া বলিলেন-_- 

“ভিচ্ছুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত পাপের ফল পবিপঞ্ষ লা হয় ততদিন পাঁপকাষ্য 
বড মধুর বোৎ হয়। কিন্ত যখন পাঁপের ফল পরিপ্ হয় তখন মুর্খশোক 
অনন্ত হুখ ভোগ কবিতে থাকে ।* 

এক সময় সভামণ্ডুপে লোকে বলাবলি কবিতে লাখিল--“বোধ হয়, 
অবহতেবাও কাম-্থথ উপভোগ করেন, না! কখিবেনই বা কেন, তাহাঁদেব 
দেহ ত আর জড় পদার্থ নহে, কীচ! রক্ত মাংসেই গঠিত কাঁজেই ভাহাঁরাঁও 
কাম ক্ষীভা জনিত সুখ অন্তভব কবিয় থাকেন ।” 

বৃদ্ধ তচ্ছবশে বলিলেন _ 

“াহাদের তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ভাহাবা কাঁম-হুখ ভোগ করে না। 
পন্ুপতে বারিবিন্দু কিছ! স্চাগ্রে র্ষপ যেমন ভিঠিতে পাবে না, তেমন 
ক্ষীণাসবেবাও কাম-হখে লিপ্ত হয় না।” 

ভগবান একদিন রাজ! প্রসেনদ্িকে বলিলেন--“মহারাজ, আমাৰ খাষান 


থ২ বুদ্ধের অভিযান 


কুলপুতেরা যেমন মহাঁভোগরাশি ও জ্ঞাতিসজ্য পরিত্যাগ করিয়া গ্রত্রজিত হয়, 
তেমন বুলকুমারীবাও প্রব্রতিতা হয়। অতএব যাহাতে ছুর্বৃত্তেবা ভিক্কুণীদের 
্রশ্বচর্ধ্ের অস্তরাঁয় উপস্থিত করিতে না পাবে, তেমন ব্যবস্থা কক্ষন।” 

বাজা এই গ্রন্তাবে সম্মত হইয! নগরেব একগ্রান্তে ভিক্ষুণী-দজ্যেব বাসস্থানের 
ব্যবস্থা কবিয়! -দ্িলেন। নেই হইতে ভিস্থুণীরা লোঁকালয়েই বান করিতে 
লাঁগিলেন। 


ঞ্ 


ূপলন্দা 


ইনি মহারাজ শুদ্ধোদনের উরসে এবং মহাঁপ্রজাপতি গৌতমীব গর্ভে 
জনমগ্রহণ বক্গিয়াছিলেন। তিনি একদিন চিন্তা কবিলেন--"আমার জ্যেষ্ঠ ভাতা 
সিদ্ধার্থ বা্সৈশবধ্য পরিত্যাগ কবিরা জণৎপুজ্য বুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র 
পুপ্ বাঁছল কুমাঁব, আযাব শ্বামী ননদবুমাঁব এবং মাতা গৌঁতমীও প্রত্রজিতা 
হুইয়াছেন। আমার সকল আত্ীয় শ্বজনই প্রত্রদ্ধিত হইয়াছেন, আমি একাকী 
গৃহে থাকিয়া কিকরিব। অভএব আমিও প্রব্রজিভা হইব 1” -_-এইনগ সল্প 
করিয়া ভিক্ষুণীদের আশ্রমে গিয়া প্রব্রজিতা হইলেন। রূপনন্দা * স্ষেহ বশেই 
গ্রব্রজিতা হইলেন, শ্রদ্ধায় অথবা ধশ্বান্বাণে নহে। তিনি অতি রূপবতী 
ছিলেন বলির! রূপনন্দা নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন। 

ভগবান সব্বর্দা “কূপ অনিতা-ছুঃহখ-অনাত্মা, বেদনা সংজা! সংকার ও বিজাঁন 
অনিত্য-ছুঃখ-অনাত্মা* বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। কুপনন্না এই কথা 
শুনিয়া বৃদ্ধ তাহার রূপেরও নিন্দা করিবেন এই ভয়ে কখনও তাহার সর্দীপে 
গ্রমন করিতেন ন। শ্রাব্তীবাসীব। পুব্বণচ্ছ দান দিতেন এবং 'অপবাহে শুভ্র 
বসন পরিধান কবতঃ গদ্ধমাল্যাদি হন্ছে জেতবন বিহারে যাইয়া ধর্শ শ্রবণ 
করিতেন। সেই সময় ডিস্কৃণীরাও বাইয়া ধর্দশ্রবণে নিরত থাকিতেন। সভা 
শেষে সকলে বুদ্ধের গুণ-কীর্তন কবিতে করিতে চলিয়া বাইতেন। বৃদ্ধকে দর্শনে 
চিত্ত প্রসন্ন হইত না, এমন শ্রাণী জগত খুব কমই ছিল। সৌন্দর্য্য গোরবে 
অভিমানী ব্যজিরাঁও ছাজিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে বিভূষিত বুদ্ধেব হ্বর্ণ-কা্তি দেহ 





কাহিনী লইয়! মহাকবি অশ্থঘোঁষ সংস্ুত ভাষায় সৌন্দরনন্ন কাবা 
বুচলা কব্য়াছিলেন্‌। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ চা 


দেখিয়া প্রসঙ্ল ন! হইয়া থাঁকিতে পাদিত না। অনবরত নকলে তাহার 
রূপের ও উপদেশের প্রশংসা কবিত। বুদ্ধের গণ-কীর্ভনে সর্বদা দশদিক মুখরিত 
থাঁকিত। 

কলের মুখে লরধ্বদ। বুদ্ধেব গুণ-বর্ণনা নিয়! কষপনদ্দা। একদল চিন্তা 
করিলেন _প্পকলেই সর্ধদা আমাব স্বেষ্ঠ ভাতার বূপ-্ডণের প্রশংল। করিয়া 
খাঁকে। তিনি আঁমার ক্ষপের নিন্দা করিলেও একদিনে কত করিতে পাঁবিবেন ' 
অতএব আমি একদিন ভিক্ুণীদের সঙ্গে খাইয়। এমন স্থানে অবস্থান কবিব যে, 
তিনি যেন আমাকে দেখিতে না পান! আমি অন্তয়ালে থাকিয়। তাহার 
নর্বজন প্রশংসিত রূপ নয়ন ভরি ছেখিব এবং তীহাব মধুর ক-নিঃন্ত 
উপদেশাবলী শ্রবণ করিব ।* এই সঙ্থল্প করিম! ডিহ্মীদিগকে বলিলেন দ্অগ্য 
আমিও ধর্ম শ্রবণ কথিতে যাইব। ধর্মদেশনার লময্ম আঘাকে আহ্বান 
করিবেন 1" 

ভিঙ্ুণীবা! চিন্তা করিলেণ - “দীর্ঘদিন পরে বপনন্দাব বুদ্ধ দর্শনের আকাঙ্া 
উৎপন্ন হইল, লা! জানি ভগবান ইঞাকে উপরক্ষ্য করিয়। অগ্ বিরুপ ধর্ম- 
উপদেশ প্রদান করেন।* , 

ছর্গবাণি বুদ্ধও তাহাকে ব্ূপ গর্বে গব্বিত। দেখিয়া! তীহায় ক্পজণিত পরব 
চূর্ণ করিবার নানশে খঘ্ধি প্রভাবে পরম ব্বপবততী রক্তা্ঘর পরিহিতা৷ সর্ধীলঙ্কার 
বিভ্ষিতা যৌডখ বধীবা| একটি যুবতীকে তাহা ব্যভনে নিক্তা রাঁবিলেন। সেই 
কৃত্রিম যুবতীকে বৃদ্ধ ও রূপনন্দা ব্যতীত আর যেন কেহ দেখিতে না পাঁয় তেমন 
যোগবল প্রকাটিত কক্ধিলেন। 

রূপনন্ন! যথাষময়ে ভিচ্ছণীদের শঙ্গে বিহাবে উপস্থিত হইয়া ভিশুণীদের 
পশ্চাদভাগে থাকিয়! বৃদ্ধকে বদনা! কবতঃ উপবেশন করিলেন। অন্ত 
ভগবানের আপাদমণ্ডক ছবাত্িংশং মহাপুরুষ লক্ষণে গ্রতিমণ্ডিত দেখিয়া প্িগ্ধ 
পূর্ণচ্জ লদৃশ মৃখাবলোকন করিবার সময় এক যুবতীকে ব্যজন নিরত! দেখিতে 
পাইলেন। তদর্শনে তিনি নিজকে বাঁজহংসীর পার্শে' কাকের চায় ভান 
করিলেন। হুবতীকে দর্শনাস্তব স্থীয় কুপেব প্রতি যে ভীহাঁর একটা অহঙ্কার 
ছিল তাহা বিচুর্ণ হইয়! গেল। ভগবান তীহাকে & ব্ধপ দর্শনে তনয় ছেলিয়া 
ধর্ম দেশন! কবিতে করিতেই সেই খন্ধি-নিশ্থিত যুবতীকে বিং্তি বৎসর বসে 
পরিণত করিলেন। তত্দশনে তাহার চিত্ত রুপ-দর্শনে কিকিৎ বিশ হইল। 
ভগবান ক্রমে ক্রমে সেই যুধভীকে প্রো, বৃদ্ধা, ভয়াকীর্লা, দা, শুরুকেশ।, 


৭৪ বের অভিবান 


দণ্ডপায়ধা, কম্পিত কলেবরা এবং ব্যাধিগ্রন্থায় পদগিপতা করিলেন! তংপর 
সেই যুবতীকে দণ্ড 'ও তালবৃস্থ পরিত্যাগ করিগা নহাশবে ভুতলে পড়িগ শ্বীঃ 
মলন্হৃত্রে লিপ্ত অবস্থায় পরিণতা কবিলেন। তদ্র্শনে লপনন্দরি দেহের 
অসারতা নহচ্ছে জানের বাব হইল । তৎপর এ বুবতীকে শবে পরিণতা 
করিলেন । ক্রমে সেই বব স্ফীত হইগ উঠিল, নয়টি ছিতর দিল কমি বাহির 
হইতে লাগিল, কাক প্রস্থৃতি পঙ্গীরা চঞ্চ বিদ্ধ করিল খাইতে লাগিল । জগ্নন্ল 
দেহের এইক্প পরিণাম দর্শনে ভাবিলেন--”্এই পরম রূপ-লাধগ্যবজী বুবতী 
দেখিতে দেখিতেই ভ্ররা-ব্যাবিৃত্যু প্রাপ্ত হইল । আমার দেহের পরিখামও ত 
এইসপ হইবে।” এইক্সপ ভাবনার দ্বারা দেহ অনিত্য বলিগ তাঁহার জান-ঞ্চার 
হুইল! অনিত্য-ভান হওয়া নদন্ত লৌকিক বিষ দুখ এবং অনাত্যা বনিগাও 
জান উৎপন্ন হইল। তথ্ন ত্রিলোক তাহার নিকট প্রলিত গৃহবৎ এবং শ্রীবায় 
'াবস্ক মৃতদেহের ছাত্র প্রতীগমান হইল । চিত্ত অশুভ ভাবনায় নিরত হইল । 
ভগবান তদব্শনে কপননা স্বীয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা ্াভ করিতে অসমর্থ হইবে ভাখিরা 
ভাহার উপযোগী ধর্ম দেখন। করি অবশেষে বলিলেন 

“নন, উদার ও দরণণীল এই পুিময় বীর অবলোকন কর। এই 
পচ শরীরের প্রতি 'অজনীরাই আসক হয়। 

প্জীবিত দেহে ও স্বৃত দেছে কোন প্রভেদ পবিনক্ষিত হয় লা! বব শুন 
বলিল জানের সঞ্চার হইলে পুনর্দন গ্রহণ করিতে হয় না? চেহের অসারতা 
দর্শনকাবী ব্যক্তি সংসারের “আসক্তি দু হইল চির শান্তি লাঁভ করে 1” 

কুপনদ্বা এই অধুতবাণী শ্রবণ করিয়া ভ্রোতাপত্তি কল লাস্ড করিশেনা। 
তাহাকে আবও উচ্চ ত্তরে উপনীত করিবার উদ্দেন্ডে ভগবান পুনরায় বলিলেন - 

প্ননদে, এই দেহে কিছুনাজ সান পদার্থ আছে বলিঙ্গ ধারণা করিও না, 
এই পচ শরীরে নারি বগি কিছুই নাই! এই দেহ তিন শত অস্থি পরন্ চারা 
নিত বলিয় ধারণা কর।' 

এই উপদেশ শুনিগ জঙ্গদন্দা 'অরহত্ব-ফল লাভ করিরেন। 


রোহিগনী 


বৈশাঁলীতে মহাঁধনশালী একজন কুলীন ব্রার্ষণ বাস করিত। তাহা পবম! 
্বপবতী বোহিণী নামে সর্ববগুণান্বিতা একটি কণ্ঠা ছিল। যখন ভগবান বুদ্ধ 
বৈশালীতে বাস কক্সিতেছিলেন তখন একদিন রোহিণী বিহারে যাইস্! বুদ্ধেব 
অমৃতবাণী শ্রবণে স্রোতাপত্তি ফল লাভ কৰিল। এই হইতে সে মাঁতা-পিতাঁর 
নিকট অর্ধদা! শীকাপুত্রীয় শ্রমণদেখ গুণকীর্তন কবিতে লাগিল । কথার কথায় 
অমণদেব প্রশংসা করিত | শফ়নে, গমলে, উপবেশনে ও দুীধমান অবস্থায় 
সর্ববদ| *শ্রমণ” শব তাহাঁব মুখে উচ্চাঁধিত হইত । তাহার মাঁতা-পিতাধ কিন্ত 
এঁ সব ভাল লাগিত না| তাহাঁবা ব্রাম্মণ্য-র্মের পক্ষাবলখী লোক, তাই বুদ্ছ- 
শিল্পদের প্রশংসাবাদ তাহাদেব সহ হইত না। ক্রার্গণ কুপিত হুইয়! একদিন 
কন্ধা রোহিণীকে বলিল, 

“হে ক্লোহিণী, তুষি শুইবাঁর সময়ও পশ্রমণ”” বলিতেছ, জাগ্রত হইবার সময়ও 
*শ্রমণ” বলিতেছ, সর্বদা শ্রমণদেব ৭) কীর্নে রত হইয়াঁছ। তুমি শ্রমণী 
হইবে কি? 

“রোহিণী, তুমি তাঁহাদিখকে অন্নপানীয় ছ্বাবা সেব। করিতেছে । আমি 
তোমাকে জিত্রীসা করিতেছি, শ্রমণ তোমার এত প্রিরপাত্র হইবার 
কারণ কি? 

“যাহারা। নিষর্শা, আলম্তপবায়ণ, পরদত্ত ভোজী, পরব্রব্য প্রত্যাশী এবং 
সন্থাছু খান্ ভোঁজনে রভ ভাহাঁধা তোমাঁধ এত প্রিয়পাজ্জ কেন 2৮ 

তচ্ছুবণে রোহিণী পিতাকে বলিল -. 

“পিত আমি কেন শ্রমণানুবাগী বহুদিন পরে আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন। 
ই 0590849548 নিকট কিঞ্চিৎ বর্ণনা 
করিব? 

“তাহার কর্মক্ষম, আলশ্তহীন, নির্বধাণগাঁধী কর্সাঁধনে তৎপর এবং বাগ- 
দেব-মোহ পরিত্যাঁগে নিরত আছেন । জেই ভন্যই শ্রমশগণ আযাব প্রিন্স ॥ 

“মেই পথিত্র বর্মীবা পাঁপেব হ্রিবিধ মূল বিববংদ কবিতেছেন এবং তাহাদের 
সমন্ত পাপ বিল হইয়া গিয়াছে । সেই জন্তই শ্রমণগণ আযাব প্রিন্স । 


“তাহাদের কাঙ্িক, বাচনিক ও মাঁললিক কণ্খ পবিত্র । সেই জস্থই অমণগণ 
আমার প্রিয় । 


থ্ বুধের অভিযান 


“্ভাহাদের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ যৌত বিমল শঙ্খ পদৃশ শুরু বর্ণে পরিপূর্ণ । 
সেই জন্তই শ্রষণগখ আমার প্রিয়। 

“তীহায়! বহৃশ্রুত, ধর্ধধর, আর্য এবং ভ্তায় পথানরাগী হই! হিতসাঁধক 
ধর্থ-উপদেশ প্রদান করেন। সেই হেতুই শ্রমণগণ আমার প্রিয় 

“তাহাদের চিন্ত সমাহিত এবং তাহারা স্মতিমান, দূরে গমনকাঁরী, হিতবাদী 
এবং ইদ্বত্য রহিত হইয়া দুঃখের অবসাঁন অবগত হইয়াছেন । সেই জস্তাই 
শ্রমণগণ আমার প্রিষ্ ! 

“ভাহারা যেই গ্রাম হইতে প্রস্থান করেন সেই গ্রামের দিকে অবলোকন 
করেন না- প্রত্যাশা না কবিয়াই গমন করেন। লেই হেতুই শ্রমণগণ 
আমার গ্রিয়। 

“তীহাঁরা কোন সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখেন না, রহ্ধন করিয়া খানি আহাঁর . 
করেন না এবং ভিক্ষালন্ বস্ত দ্বারা জীবন যাঁপন করেন। সেই হেতুই শ্রয়ণগণ 
আঁশীব প্রিয়। 

পভীহার। ্বর্দ'রৌপা গ্রহণ করেন না, ভিক্ষালন্ধ আহাধ্য দ্বার! জীবন 
অতিবাহিত কবেন। সেই হেতুই শ্রমণগণ আমায় প্রিয়! 

'ভাহারা নানাবংশ এবং নান প্রদেশ হইতে প্রব্জ্িত হইলেও পরদ্পর 
পরস্পরকে স্নেহ করেন। সেই জগ্যাই শ্রমণগণ আমার প্রিয় |: 


তচ্ছ-বণে ত্রাঞ্ষণ প্রসন্ন হইয়া! বলিল-_ 

“ম! রোহিশী, তৃমি আমাদেব মঙ্গলের অন্তই বৃদ্ধ ধর্ম্ণ ও সত্যের প্রতি তীব্র 
শরদ্ধাসম্প্ন হইয়া আমাদের গৃছে জন্মগ্রহণ করিয়া । 

“তুমিই প্রকৃত পুপ্য-কেত্র কাহাকে বলে তাহা অবগত আছ। অভএব 
আমিও তাহাদিগকে পূজা করিব” 


-.. ২, পরই অভত্তর পুণ্যক্ষেত্ে দান দিলে মহাঁফল প্রসব করিবে। বদি ছুঃখকে 
- ভয় “ক্রেন, ছখ বদি আপনার অপ্রিয় হয়, ভবে বুদ্ধ ধর্ম ও সত্যের শরণ - 
গ্রহণ বক্ন 
* পি বুদ্ধ ধরণ ও অজ্ঘের শবণ এবং শীল সমূহ গ্রহণ করিলাম । তাহা 
রহিত হইবে” 


সন 
1: 5 অঞকরমঞ্ঞং পিহয়্তি তেন মে সমণা পিয়া। 


লী চঃ 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৭৭ 


রোহিণী পিভাকে শ্রমণদের এপ গুণ বর্ণনা পূর্বক বৃদ্ধ-ধর্মে প্রবেশ 
করায়! হয়, ভিক্ষুণী সঙ প্রবেশ কপ্সিলেন এবং অচিবেই বর্মস্থান ভাবনায় হত 
হইয়া অরহত্ব-ফল লাভ কর্িলেন। পরে তীঁহার পিভাও সংসারেব নঙ্বরতা 
উপলব্ধি করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণী স্তর অরুহত্-ফল লাঁভ কবির! শাঁনন্দে তয়য় হুইস! 
একদিন বলিয়া! উঠিলেন-_ 


“আমি পূর্বে ব্র্চ বন্ধু মাত্র ছিলাম । এখন কিন্ত প্রকৃত ব্রা্ষণ এবং ত্রিবিগ্তা 
পারগ শ্রোতরিয় হইলাম ।” 


চতুর্থ পরিচচ্ছাদ 
উপাসক-সজ্ 


বিদ্বিসার 


সিদ্ধার্থ কুমাব প্রব্রজিত হই “অস্থপিয়' নামক আম্রকাঁননে সপ্তাহ কাল 
অতিবাহিত কণত্তঃ ভ্রিংশ যোজন পথ পদৃব্রজে অতিজ্ঞম কিয়! বিদ্ধিসাঁবের * 
বাঁজধানী রাজগৃহ লগরে উপস্থিত হইলেন। অতঃপব ভিক্ষা-পাত্র হস্তে নগরে 
প্রবেশ করিলেন। সমস্ত নগববাঁপী তাহার ব্ধপ লাবণা দর্শনে, ধনপাল হস্তী 
রাজগৃহে প্রবেশ করিবার সমগ্ন তদধেশবাঁসীর যেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, অস্থব- 
রাজ দেবপুরে উপস্থিত হইলে দেবতাদের যেইকপ অবস্থা! হইয়াছিল, আজ 
বাজগৃহ নগরবাসীরও তত্রপ অবস্থ। হইল। তাহারা বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত 
হুইয়৷ পডিল। তত্দর্শনে বাঁজ-কর্মচাীরা বাঁজা বিষ্িসারেক্স নিকট উপস্থিত 
হইয়। নিবেদন কর্দিল--. 

"দেব, রূপ মাধুরীতে লমন্ত লগরবানীদিগকে বিমোহিত কবিরা এক অপরূপ 
ব্যক্তি নগরে ঘারে ছারে ভিক্ষা অন্বেষণে ভ্রমণ কক্সিতেছেন। তিনি মানব, ন! 
দেবতা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ।” 

দ্বাজা প্রাসাদ্বের উপর হইতে ঝন্ন্যানীবেশে আগন্তক নবীন যুবকের 
নয়নাভিরাম জ্যোতির্দয় শবীর দেখিয়া আঁশ্র্য্যাঘ্িত হইয়া! পডিলেন। তথন 
কর্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন-_ 

“এই ব্যক্তি কে, যাইয়া দেখ। অমন্ুস্ত হইলে তোঁমাঁদিগকে দর্শন কব! 
মাত্র নগর হইতে অন্তহিত হুইয়! যাঁইবে। দেবতা হইলে উড্ভীয়মান হইয়া 
আকাশেব দিকে প্রস্থান কবিবে। নাগরাজ হইলে ভূমিতে নিমগ্ন হইয়া ধাইবে। 
যদি যানব হয়, তবে ভিক্ষাশন্ধ মিশ্রিত অন্ন ভোজনে বত হুহবে।? 





খুব ৬৪২ অবে মগধে শিশুলাগ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদংশীপন ৫ম 
স্বাজ! "বিদ্িসার” ৫৩৭ হইতে ৫৮৫ খৃষট পূর্বক পর্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন। 


টতুর্থ পরিচ্ছেদ ৭৯ 


নবীন সন্যাসী মিশ্রিত খা সংগ্রহ পূর্ধবক “ইহা আমার পক্ষে পর্ধযাত'--এই 
স্থির করিয়া নগর হইতে বাহিব হইয়া পাগুব * পব্বভেব ছায়ায় পূর্বাভিমুখী 
হুইরা উপবেশন করতঃ আহাঁব কবিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সমর তাহার 
অস্ত্র উন্টিটয়া মুখ দিয়! বাহির হইবাঁণ উপক্রম হইল । তিনি এক্প ক্দন্ন আহার 
করা দৰে থাকুক কোন দিন চক্ষে অবলোকন করেন নাই। এরূপ অন্ভপযুক্ত 


-খাঁদ্য দর্শনে অরিয্নমান না হইয়া তিনি নিজ্রকে নিক্তে উপদেশ দিদ্লা বলিতে 


লাগিলেন-- 

“সিদ্ধার্থ, তুমি অন্ন পানীয় সুলভ রাজ-বংশে জন্ম গ্রহণ করিগ্াছিলে। তিন 
বদরের পুরাতন হুগস্ধি চাউলের অঙ্গ এবং রূলবুক্ত বুব্যাদ ব্যঙন তোমার বসনার 
তৃপ্তি লাধন করিত । একদিন উদ্যান ভ্রমণের সমস তুমি ছিন্ন ভিন্ন কৌপিন ধারী 
এক সন্্যানীকে দর্শন করিফ চিন্তা কবিয়াছিলে,_-“আঁমি কখন এই ব্যক্তির হ্যায় 
চীর ধারণ করতঃ ভিক্ষাপাত্র ছান্ডে লোকের দ্বারে দ্বারে পধ্যটন করিয়া ভিক্ষ! 
কবিব% এইন্থপ চিন্তা কৰিয়াই তুমি ব্রহ্মা সদৃশ পিতা, মাতৃনম| বিমাতা, 
প্রীণিপ্রিয়া স্ত্রী, সগ্ভঃ প্রস্থত কুস্থম কোমল তনয় এবং দেববাছিত বাঁজ সিংহাসিনের 
মায় চিরতরে বিসঙ্ন দিয়া দীন বেশ ধারণ করতঃ বাহির হইয়া আসিয়াছ। 
এখন মিশ্রিত কদন্ন দর্শনে শ্রিরমান হওয়া তোমার শোভা পার কি? 
এইরুপে নিজকে ধি্ধার দিয়া মিশ্রিত আহাধ্য আহার করিতে 
লাগিলেন। 

াঁজ-কশ্মচারীরা! এই সংবাদ রাজাকে গিয়া নিবেদন করিল। তিনি 
কালবিলধ লা! করিয়! নবীন সম্যাঁনীর সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার 
সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে বাজত্ব প্রদান করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ 
ক্রিলেন। তচ্ছবণে গিদ্ধার্থ কুমার বলিলেন--“মহারাছ, কাম্য বন্ত ভোগের 
ইচ্ছ। আমার নাই। আমার বাঁজৈশ্বধ্েব অভাব ছিল না * কিন্ত তাহা আমাকে 
চির শাস্তি প্রদান করিতে পারে নাই ; তাই এঁ সব আমি মলের ন্যার পরিত্যাগ 
করিয়া আপিয়াছি। তৃষ্কায় ক্ষয় সাধন করিয়া বৃদ্ধত্ব লাভ কপ্াই আমার 
আকাজ11” রাজা বিশ্বিসাঁর বারহ্থার তীহাকে বিষয়"ভোগে আকৃষ্ট কবিতে 
অনমর্থ হইয়া অবশেষে বলিলেন-_“'আপনাকে অনেক চেষ্ট। করিয়াঁও সংল্পচ্যুত 
করিতে পাপ্সিলাম না আমার প্রার্থনা, আপনি বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়! প্রথমেই 





* বর্তমান রতুগিবি বা বত্ববুণ্ড -বিহার গ্রদেশ। 


৮৯ বুদ্ধের অভ্ভিঘ্নি 
আমার রাজ্যে পদীর্পণ করিলে আমি কৃভার্থ হইব 1” বোধিসন্ব তাহাতে 
নম্মত ছইলেন। 


চা 


ছয বৎসর অতিবাহিত হুইয়া শিয়াছে। হঠাৎ একদিন মহা ভিক্ষু 
পরিবৃত হইয়া বিষিসানেব ছয বৎমর পূর্বের প্রীর্ঘনানচধায়ী সিশ্ার্থ কুমার বৃদ্ধা 
প্রাপ্ত হইয়া রাজগৃহেব ষট্টিবনে * আদি উপস্থিত হুইলেন। সেই স্থানে 
“সপ্রতিচিত' নামে একটা টৈত্য ছিল; তথায় তিনি অবস্থান কবিতে লাগিলেন । 

মগধ-রাজ বিষিসার স্বীয় যালাকারেব নিকট অবগত হইলেন যে,-"শাক্যকুল 
হইতে গ্রব্রতিত শাকাপুত্র শ্রমণ গোঁতম রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া যিধনোগ্তানের 
দ্প্রতিচিত' চৈত্যে অবস্থান কর্সিতেছেন 

ভচ্ছ;বণে মগধ-রান্্ এক লক্ষ বিশ সহজ যগধদেশীয় বাগ্মণ ও গৃহপতিদিগকে 
সঙ্গে কিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়] বন্দনা করতঃ একপার্থে' আঁদন গ্রহণ 
করিলেন। উপস্থিত জনতার মধ্যে কেহ বদন! করিল, কেহ কুশল প্রশ্ন জিজঞামা 
করিল, কেহ বুদ্ধের দিকে কৃতাঁজলি হইল, কেহ বৃদ্ধকে স্বীয় নাম গোঁ দ্বারা 
পরিচয় প্রদান করিন এবং কেহ ব! নীরবে বিয়া রহিল। তখন বুদ্ধ তাহাদের 
অবস্থান্যায়ী ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা শুনিয়। বিধিসাঁর আদি 
একলদ দশ সহল লোকের বিবজ-বিমল গ্রজা-চস্ষু উন্গীলিত হুইল । অবশিষ্ট 
দশ সহ লোক ত্রিশরণাপন উপাসবত্ধে দীঙ্গিত হইল। 

বিদ্বিলার বৌছবধন্মেণ দীক্ষিত হইয়া বলিলেন-_“ভন্তে, অভিষিক্ত হইবার 
পুর্বে আমার পাঁচটা কামনা! ছিল, তাহা আঁজ পরিপূর্ণত! লাভ করিয়াছে। তখন 
আমার প্রথম কামন! ছিল, রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া, দ্বিতীয় কামলা ছিল/- 
আমার বাজে বুদ্ধের পদার্থ, ভৃতীয় কমিন! ছিল-ভীহাঁর নেব! কৰা, চতুর্থ 
কামনা ছিল,-ভীহার উপদেশ শ্রবণ করা৷ এবং পঞ্চম কাঁমন! ছিল--ভাহাঁর 
ধর্ম বথার্ধরপে অবত হওয়া । অন্ত আমার পাঁচটা কামনা। পূর্ণ হওয়ায় মানব- 
জগ্স ধারণ সার্থক হইল বলিয়া! মনে করিতেছি। 

* ভত্তে, বড আশ্চর্য্য । ভত্তে, বড় অদ্ভুত ॥ আপনি যেন অধ্ঃমুখী পাত্র 
উ্বমুবী, আচ্ছন্নকে বিবৃত, মৃঢকে বাস প্রদর্শন এবং অন্ধকারে ভতৈল-প্রদীপ ধারণ 
করিলেন। যেমন, চুমা কপ দেখিতে পায়, ভঙ্গবান তেমন অনেক গ্রকারে 


* বর্তমান জঠিয়ণব- বিহার প্রদেশ 


্ি রি ঞ চে 
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ধর্মথ-উপদেশ প্রদান করিলেন। আমি বৃদ্ধখর্ম-সজ্যের শরণ গ্রহণ কবিলাম । 
অস্ত হইতে আঁমাঁকে অঞ্চলিবন্ধ শবণীগত উপাঁসক বলিয়া মনে কুন! ভত্তেঃ 
আঁগামীকলোর জন্য ভিঙ্ষু-সঙ্ঘ সহ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করন।” বুদ্ধ 
যৌনাবন্নে স্বীকৃতি ভ্রাপন কবিলেন। 

রাজা বিবার ভীহাঁকে বন্দনা ও প্রদলিণ কবিয্া প্রস্থান কবিলেন। 
পবদিন যথ্) সময় সহন্র ভিচ্ষু সমভিব্যাহাঁবে ভগবান বন্ধ বাঁজ-প্রাদাদে উপস্থিত 
হইয়া আহা ক্ৃত্য শেষ কবিলেন। তখন রাকা বিদ্বিসাব নগব হইতে নাঁতিদূব 
নাতি সমীপ, দর্শনার্থীর গমনাগহন স্থখকর, দিবসে অধিক জনতা শৃহ্, রাত্রে শব্দ 
বিরহিত, নাগবিকের কোলাহল বঞ্চিত, নিপ্চন বানের উপযুক্ত বেধুবন” নামক 
এমোদ্‌-উপ্ভান বুদ্ধ প্রমুখ ভিঙ্গু-দজ্যকে বাঁস কবিবাব ভন্ত দান কবিলেন। বুদ্ধ 
ছান গ্রহণ কপ্গিয তীছাকে ধ5-অউপদেশ প্রদীনে আপ্যায়িত কবিষা! ভিন্ম-সজ্ঘ সহ 
প্রস্থান কির্রিলেন। খই হইতে বুদ্ ভিক্ষ-সঙ্ঘকে বিহাক্স গ্রহণ করিবার ভগ্য 
অন্মতি প্রদীন কবিলেন। 


অনাথপিগুঞ 


এক সময় ভগবান বুদ্ধ রাঁজগৃহের “নীতবনে” বাঁস করিতেছিলেন। নেই 
সময় অনাথপিওদ শ্রেষী শ্রাবন্তী হইতে কোন বার্যোঁপলক্ষে বাঁজগৃহে তীহার 
সুমীগতি ও শ্যালক রাঁজগৃহ শ্রেগীব গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাঁজগৃহ-জেগী ও 
অনাঁথপিগুদ রী সম্পর্কে পরম্পব তগ্নীপতি হইভেন | 

যেই দিন অনাথপিগুদ ভীহাঁব শ্বশুর বাঁভীতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন, 
তাহার পব দিবসের জন্য বুধ এ্রসুখ ডিক্ু-দজ্ঘ সেই বাভীতে নিমন্ত্রিত 
হইয়াছিলেন। ভজ্জন্য রাঁজগৃহ-শরেী কর্খচাবীদিগকে আদেশ দিলেন, “তোমরা 
প্রত্যুষে উঠিয়া যবাণ্র, অন্ন এবং ব্যঞুন প্রস্তুত কবিও 1” অনাৎপিগুদ 
শ্রেগ্ী চিন্তা কবিলেন, -_- *পুর্ত্বে আমার আগমনে এই শ্রী পমত্ত কাঁজ-বশ্ম 
ত্যাগ কবিদ্া আমার অভ্যর্থনাপ্র বত হইতেন। কিন্তু আঁজ তিনি ব্যস্তভাবে 
কর্ণচাবীদিকে আদেশ দিতেছেন, -- “তোমবা। গ্রত্যুষে উঠিফা ঘবাগ, অন্ন গু 
ব্যগনাদি প্রস্তুত কক্ষিও 1, ভীহাকে যেরূপ ব্যস্ত দেখিতেছি, তাহাতে বোঁধ 
হইতেছে তীহাঁব বাড়ীতে আঁগামীকল্য বিবাহ বিছ্বা ষক্র সম্পাদিত হইবে 


কি 


৮ বুদ্ধের অভিযান 


অথবা রাজ! বিষ্িসাব পৈগ্য সামন্ত সহ নিমন্্রি হইয়াছেন। এই তিনটির 
মধ্যে কোন্টী যে সম্পাদিত হইবে কিছুই-ত আমি ঘুঝিতে পাঁবিতেছি ন! 1” 

রাজগৃহ শে্ঠী কণ্ধচাবীদিগকে স্ব-স্ব কাধ্য সম্পীদনেব জগ্ভ আদেশ দিয়া 
অনাথগিগুদেব নিকট আগমন করতঃ সাদব বন্ভাঁষণ পূর্বক উপবেশন করিলেন । 
তখন কুশল প্রশ্নীস্তব অনাথপিগুদ ভীহাঁকে বলিলেন__ 

“হে গৃহপতি, আমি পূর্বে আঁপনার বাভীতে উপস্থিত হইলে আপনি সমস্ত 
কাজ-কৃর্ম পরিত্যাগ কবিয়া আমার অভ্যর্থনায় বত হইতেন, আজ তাহার 
বাতিক্রম দেখিতেছি কেন? আপনার বাড়ীতে বৌধ হয় *** **1% 

*্গৃহপতি, আমার বাডীতে বিবাহ হইবে না, রাজ! বিদ্বিমাবও নিমঙ্্রিত 
হন নাই, কিন্ত আগামীকল্য আমাৰ বাভীতে একটী মহা যজ্ঞ সম্পাদিত 
হইবে। আগামী কল্যের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সজ্ঘকে আমি নিমন্ত্রণ কথিয়াছি। 
এই জন্য কাজে ব্যত্ত থাকায় আপনাকে য্থাঁসময় আমি অভ্যর্থনা করিতে পাঁবি 
নাই।" 

“গৃহপত্তি, আপনি “বুদ্ধ' বলিতেছেন ।" 

“হা, আহি 'বুদ্ধ' বলিতেছি 1» 

“গৃহপতি, আপনি “বন্ধ বলিভেছেন।” 

“হা, আমি 'ব্দ্ধ' বলিতেছি।” 

“গৃঁছপতি, “ক্দ্ধা' এই শব জগতে বড ছুর্লভ। ভাই, এখন কি তাহাঁকে 
দেখিতে পাঁইব ?” 

“গৃহপতি, এখন অধিক বারি হইয়াছে । তিনি নগবের বহির্তীগে অবস্থিত 
'সীতবনে' বাঁ করিতেছেন । এখন সেখানে গমন করিলে ভীহার দর্শন পাওয়া 
যাইবে না। কল্য প্রভাতে যাইয়! দর্শন করিয়া! আঁসিবেন 1" 

অনাখপিগুদ অগত্যা! 'কাঁল প্রভাতে বৃদ্ধকে দেখিতে যাইব ।+-এইকপ বুদ্ধ 
স্হন্ধীয় স্থিতি জাগ্রত রাখিয়! শয়ন করিলেন, কিন্তু নি্রা আসিল না, কেবন 
কখন প্রভাত হইবে এই চিন্তায় ছট্ফট্‌ কবিতে লাগিলেন। একবার নয়, 
দুইবার নয় তিনবার বাহিবে আসিয়া প্রভাত হইয়াছে কি-না দেখিতে 
লাগিলেন, কিন্তু আব স্থিব থাকিতে ন! পাঁবিয়া পূর্বব/কাঁশ অরুণরাগে বশ্রিত 
হইবার পূর্বেই শব্যা ত্যাগ করিয়া! নগব ঘ্বাপ্সে উপস্থিত হইলেন। ছারপাঁল 
মন্ান্ত লোক দেথিয়া' বিশেষতঃ রাজার উপাস্য বুদ্ধের নিকট বাইতেছেন শুনিরা 
দবাঁব খুলিয়া দিল। তিনি নগরঘার দিয়া বাহিরে কিয়দ্ব্র যাইতে লা যাইতেই 
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ক 


শুরু পক্ষের চু অন্তষিত হইল, বসুন্ধরা! গাঁচ অন্ধকাবে আবৃত হইল। ভাঁহাতে 
অনাথপিগুদেক শরীর বোমাধিত হইয়। গেল। তিনি ভয়ে অভিভূত হই! 
পৃডিলেন। অবশেষে অদ্ধকারে হাতডাইতে হাঁতডাঁইতে 'দীতখনে*-বুদ্ধেব 
খাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। 

তখন ক্রুণামহ ভগবান বুদ্ধ উন্মুক্ত প্রাণে পাঁদচারণ বন্ধিতেছিলেন। তিনি 
অনাথপিগুদকে দবব হইতে দেখিতে পাইয়া আপনে উপবেশন করতঃ অনাথ 
পিগুদকে তীহার পিতৃদতত নামে মাশ্বাধন কবিয়া। বলিলেন-“ন্দৃত্ত্, আগমন কম” 

অনাথপিগুদ চিন্ত। কর্িলেন--"আমার এই পিতৃদত “সুদত্ত, নাম ত আমি 
বাতীত কেহ জানে ন!। আমি জনসমাঁজে অনাথপিগুদ নীষেই পর্িচিত। 
বুদ্ধ দিশ্চয়ই স্ব্বজঞ, তাই তিনি আমার প্রন্কত নাষ জানিতে পাঁরিয়! এ নামেই 
আহবান করিলেন!" -_ এইকপ চিনা! কিয়া ভক্তিতে তন্ময় হইয়া বুদ্ধের চরণে 
মস্তক নত করতঃ বলিলেন-- 

ণবে আপনার স্থনিত্রা হইয়াছে ত ?% 

বুদ্ধ বলিলেন-- 

“বাহার বন্ধন শিথিল হুইন্বাছে, খিনি দৌঁযসুক্ত হইয়াছেন এবং হিনি কাঁগ 

- ভোগে নিলি সেই নিাণ প্রান্ড ত্রা্ধণেক্। সদা হ্নি! হই খাঁকে। 

“বিনি আসক্ছি সমুহ ছিল করিয়াছেন, বাহার হায় হইতে ভ বিদুরিত 
হইয়াছে, বীহার চিত্ত চিরশীন্তি লাভ কবিয়া উপশাত্ত হইয়াছে ভাঁহার 
সুনিব্রায় বিদ্ন হয় লা 1” 

বুদ্ধ অনাথপিগুদকে তীহাক চিত্তের অবস্থাখারী দান-শীল-্র্গ এবং 
কামভোগের অপকান্সিতার্দি সশ্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। তঙ্জুবণে পরিষ্ত 
শুন বন্ধ যেমন সুরম্মিত হয় তেমনই অনীখপিগুদের সেই দ্বানেই বিবজ বিমল 
ধর্ম-চক্ছ উৎপন্ন হইল। তিনি বৃদ্ধের ধর্ম” সববদ্ধে সন্দেহশৃনয, বাদ-বিবাঁদ বহিত 
হইয়। বৃদ্ধকে নিবেদন করিলেন -. 

“ভন্তে, বড আঁ্চর্য। ভত্তেঃ বড অভ্ভুত | যেমন অধ:মূখীকে উর্ঘমুখী, 
আচ্ছাদিতকে বিবৃত, মৃঢকে কা গদর্শন, অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধাঁবণ 
করিলেন থেন চক্ষমান কূপ দেখিতে পায়, তেষন ভগবান অনেক প্রকাবে 
ধন্ম" প্রন্থাশ কবিলেন। আমি বুদ্ধ-ধর্ম-মুক্যের এরণ গ্রহণ কবিতেছি। অন্য 
হইতে আমাঁকে অঙ্গলিবন্ধ উপাসক বলিয়া মনে কক্ন। ভগধন্‌, আগামী- 
কলের জন্ত ভিচ্ষু-দ্জ্। সহ আমাঁঝ নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক্ষন ।” 


৮৪ বুদ্ধেষ অভিযান 


ভগবান মৌনাবলঙনে সন্মতি পন কবিলেন। ভখন অনাথপিওদ তীহাঁব 
ত্বীকৃতি জ্ঞাত হইয়া আপন ত্যাগ কবতঃ তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ কবিয়া 
প্রস্থান করিলেন । 

রাজগৃহ-শ্রেহী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অনাথপিওদেক বলিলেন -“গৃহপতি, 
শুনিলাম, আপনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্কু-সজ্ঘকে নিমন্ত্রণ কবিয়াছেন। আপনি আমার 
অতিথি, এই হেতু আমি আপনাকে অর্থ সাহায্য কবিব। তন্বাবা আপনি বুদ্ধ 
প্রমুখ ভিক্ষু-সজ্ঘের আহার্যযেব ব্যয় নির্বাহ কবিতে পাঁধিবেন 1” 

“না, গৃহপতি, আমাব নিকট অর্থের অভাব নাই ; ভদ্বারাই বুদ্ধ প্রমূখ 
ভিচ্ষ-সজ্ৰেব আহাঁবেব ব্যয় নির্বাহ কবিতে সমর্থ হছুইব।” 

অনাথপিগুদ বাঁজগৃহ-শ্রে্ীব ভবনে খাঁঞ্ণ ভোজ্য প্রস্তুত কবিয়। বাতি গ্রভাত 
হইলে বুদ্ধেব নিকট গমনাস্তর নিব্বেন কবিজেন,-_ 

“ভন্তে, খাঁন ভোজ্য প্রস্তুত হইধাছে, সময় হইলে আগমন ককন।” 

য্থা সময় বুদ্ধ ভিক্ু-সম্ঘ সমভিব্যাহারে রাঁজগৃহ-শ্রেনঠীর ভবনে উপস্থিত 
হইলেন। অনাথপিগুদ তীহাদিগকে আহা্য-ব্যাদি দ্বহস্তে পরিবেশন 
কধিলেন। আঁহাঁব সমাপ্ত হইলে অনাথপিওদ বুদ্ধকে আঁগামী/বর্ধা শ্রাবস্তীতে 
যাঁপন কবিবাঁৰ নিষিত্ত নিমন্ত্রণ কবিলেন। বুদ্ধ বলিলেন-- 

গৃহপতি, শুন্তাঁগারে তথাগত বিহাঁব করেন।" 

“ভগবন্‌, আমি তাহা! অবগত আছি; স্থগত, তাহা আমি জানি” 

অনাথপিগুদেব অনেক আঁজ্মীয স্বজন ছিল। তিনি কিছু াঁচঞা কৰিলে 
দিব না, পবা কাহাবও মুখ দিয় বাঁহিব হইত না। তিনি রাঁজগৃহে ভাহার 
কর্তব্য কাঁধ্য লাঞ্ত করিস শ্রীবস্তী অভিমুখে বাত্রা কবিলেন। পথে যাহার 
পথে যাহার সঙ্গে দেখা হুইল তাহাকেই বলিলেন,--”বন্ধ, জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন 
হইছ্াছেন। তীহাব জন্ত বিহাব প্রতিষ্ঠা কর। ভীহাঁকে আমি শ্রীবন্তীতে 
আদিবাঁর জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি । তিনি এই বাস্তা দিয়াই আগমন কবিবেনে।” 
তাহারা অনাথপিওদ দ্বাধা আদিষ্ট হইয়! বিহাঁর প্রতিষ্ঠা ও দানীয় সামগ্রী সঞ্চধ 
কৃবিতে লাঁগিল। 

অনাথপিগুদ যথাঁসমন্ন শ্রীবতীতে উপস্থিত হইয়। শ্রাবস্তীব চতুদ্ধিকে ভ্রণণ 
কিয় বৃদ্ধেব বাস্থানেব অন্য লব হুইতে লাতিদূর, নাতি সমীপ, দরশনার্থীব 
গমনাগমন হুখবব, দিবসে নির্জন, বাত্রে কোলাহল বজ্ধিত, মুক্ত বাতাস সম্পন্ন, 
মনুষ্য সংসর্গ বহিত এবং ধ্যান কবিবাঁব উপযুক্ত স্থান অননন্ধান করিতে 


চতুর্থ পবিচ্ছেদ ৮৫ 


লাগিলেন। ভিনি বু অন্রসন্ধান কবিরা উক্ত গুণবাখি সমন্বিত স্থান একমাত্র 
জেতকুমাঁধ নামিক বাজপুত্রেব প্রমোদ উদ্ধান ব্যতীত আব কোথাও দেখিতে 
পাইলেন না। তখন শ্রেঠী পাঁজকুমারেব নিকট গমন কিয়া বলিলেন. 
“কুমাব, ভগবান বুদ্ধেব বাসের নিমিত্ত আমি একখানা বিহার প্রস্তুত করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছি, এঁ জন্য আপনাব প্রমোদ উদ্ধানটি উপযুক্ত মূল্যে আমাকে 
প্রদান ক্ষন ।' 

সেই প্রমোদ-কানন ্বাঁজ্পরিবাবের বড প্রিয্ ছিল। তঙ্জহ্য তিনি ভগবাল 
বুদ্ধেব ভ্রম্ত বলিলেও তাঁহা বিক্রয় করিতে কিছুতেই সম্মত হইাজন ন1। 
বাবন্বার অন্তরু্ধ হওয়াতে বিক্রয় না কবিবাঁর ছলনা কবিষ্া ভ্রেতকুমার অসম্ভব 
মূল্য চাহিয়। বসিলন। তিনি বলিলেন _ 

*ণশ্রেঠী, সমস্ত উদ্যান হবর্ণ-ুদ্রা দাবা আবৃত কধিতে ঘত মুত্রাব গুদোন্বল, 
ততগুলি ভ্্ণমুদ্রা মূলা স্বরূপ প্রাঞ্ধ হইলে আমা উদ্ভান আঁপনাকে প্রদান 
করিতে পাবি, নতুবা দিতে পারিব ন!।'” 

-্বুমাব, আপনীব প্রািত মূলা প্রদান ববিয্া উদ্ভান গ্রহণ কবিতে আমি 
প্রস্তত আছি।” 

*শ্রেঠী, আমাঁব উদ্াান আপনাকে কোন রকমেই দিতে পারি না 1” 

বাব্াব এই কথা বলাতে অনাঁথপিগুদ বাঁজ-অমাত্যেব নিকট অভিযোগ 
উাপন কবিলেন। সমন্ত বৃত্তাস্ত শ্রবণ কবিয়া মহাঁমাত্য (বিচারপতি ) 
যুবরীজকে বলিলেন, _-“বার্জবুমাব, আপনি যখন মুল্য নিদিষ্ট কৰিয়। দিয়াছেন, 
তখনই শ্রী কর্তৃক উদ্ভান গৃহীত হুইয়াছে।" 

অনাথপিগুদ শকটপুর্ণ ব্ণনন্্া আনিয়া জেতকুমাবেব সমস্ত প্রযোদ উদ্ভানে 
বিষ্তাবিত করিয়া দিলেন। প্রথম বারে আনীত ন্ঘর্মমদ্রায় সমন্ত উদ্ভান ঢাকিস্া 
অল্প স্থানে সঙ্ছুলান হইল না । তিনি পুনরায় কর্মমচাবীদিগকে আদেশ কবিলেন, 
--“যাঁও, আবও হবর্ণমুক্রা। আনিরা এই শূন্য স্থানটা আবৃত করি! দাও |» 

তচ্ছুবণে জ্তরুমারের মনে হইল,_“এইট! মহান্বের পবিচারক হইল না। 
কেননা, এই শ্রেঠী নিঃস্বার্থভাবে অনেক ্বর্ণসূত্রা ব্যয় কবিলেন। তীাহাব নিকট 
হইতে এত অধিক মৃল্য লওয়া আমাঁর পক্ষে উচিত নহে।”--এইক্প ভাঁবিরা 
অনাথপিগুর্দকে বলিলেন 

“শ্রী, অনুগ্রহ কবিয়া এই অনাবৃত স্থানটা আঁমীকে, প্রদান করুন। তাহ! 


উর ঢাঁকিয়া দিবেন না ; এ স্থানটা আমি ভগবান বুদ্ছকে দান 
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৮৬ বৃদ্ধেব অভিযান 


তখন অনাখপিগুদ শেষ “জেতকুমাঁর গণ্য মান্য সস্থাস্ত ব্যক্তি | বৃদ্ধেব ধর্থে 
এইরূপ লোকের শ্রন্ধা মঙ্গলজনক 1” এইবপ চিন্ত| কবিয়া সেই অনাবৃত স্থানটা 
রাঁজকুষাঁবকে "প্রদান কবিলেন। তিনি সেই স্থানে একটি কুঠী নির্ধাণ কবিলেন। 

অনাথপিওদ এই প্রমোদ উদ্ভানে বিহার, পরিবেণ, কক্ষ, সৃভাগৃহ, অগিশালা, 
ভাতার, পাঁযধানা, প্র্থীবঘব, চঙ্ষমেপ, চক্:মণশালা, কৃপ, কৃপশালা, '্সানাগাঁব, 
ানাগীরশালা, পুফবিণী এবং মণ্ডপ নির্ধাণ কবিলেন। উগ্ধান ক্রয় সহ এই 
সব প্রস্তত কবিতে ভীহাঁর চতুঃপঞ্চীশৎ কোটি র্ণমুত্র। ব্যয় হইল। রাঁজপুজ 
জেতকুমারের নাঁমানুষাঁবে উদ্চানেব নাম ছিল জেতবন। তথায় বিহার নিশিত 
হইলে তাহা জেতবন অনাথপিগুদদেব আবাঁম নামে অভিহিত হইল। 

বুদ্ধ জম্শঃ ধর্ম প্রচাঁব করিতে করিতে শ্রীবস্তীর জেতবনে উপস্থিত হইলেন! 
অনাথপিগুদ আসিয়া তাহাকে বন্দনা কবিয়া নিবেদন করিলেন-_. 

প্ভঙ্যে, কল্য ভিস্ৃ-স্জ্ সহ আঁমাঁব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন 1” 

বুদ্ধ মৌনাঁধলৎনে সম্মত হুইলেন। অনাঁথপিগদ গৃহে গমন করতঃ সমস্ত 
অর্ধ্য-পাঁনার্দি আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। ভগবান ভিহ্কু-সঙ্ঘ সহ বথাঁসময় 
শরীর বাঁডীতে উপস্থিত হইলে স্ছিনি স্বহস্তে উত্তম খাদ্ব-পানীয় ভিঙ্ষু-সঙ্ঘ সহ 
বৃদ্ধকে পরিবেশন করিলেন । ০৪০০০০০4 
বলিলেন-- 

“্ভন্বে, আপনাকে দান বির তাত লা নির্মাণ 
কবিয়াছি। তাহা এখন কি রকমে দান কবিলে ভাল হইবে ?” 

“গৃহপতি, জেতবন বিহাব চত্ুর্দিক হইতে আগত অনাগত বুদ্ধ প্রমুখ ভিচ্ছ- 
সঙ্ঘকে প্রদানি কর 1” 

অনাথপিগু জেতবন বিহাব দেই ভাবে উৎসর্গ করির। দিলেন। 

ভগবান বুদ্ধ এই জেতবনস্থ অনাথপিওদের আঁবামে উনবিংশতি বংসব 
বর্ধাথতু যাঁপন করিয়াছিলেন! 

এই স্থান বৌদ্ধ সাহিত্যে জেতকুমাঁব ও অনাথপিগদ উভয়েব নাম সংযুক্ত 
“জেতবন অনাথপিগুদের আরাম" নামে খ্যাত হয় চিরন্মরণীয় হুইয় 
বুহিযাছে। যতদিন জগতে যৌদ্ধর্ধ বিদ্বনান থাঁকিবে ততদিন জ্তেকুমার ও 
অনাঁথপিগুদেব নাথ পৃথিবী হইছে বিলুপ্র হইবে না। ধন্ত অনাথপিগা। 
ধ্চ তোমার কীন্তি '। নাঘাষায়ী কার্ধ্য কবির। ভূমি নিজেও ধন্ত হইন্লাছ এবং 
বৌদ্ধ জাতিকেও ধূন্ত করিয়াছ। 


উপালি 


এক' সময় ভগবান বুদ্ধ নালন্দার 'প্রাবাসিক+ আত্রশাননে বাঁস কবি: ছিলেন। 

সেই সময় নিগ্র-হ্থ নাথপুত্র * তীহাঁর অনেক শিশ্তবৃন্দ সহ নালন্দায় বাস 
কবিতেন। একদিন দীর্ঘ তপন্বী নামক নিগ্রস্থ (জৈন লক্ন্যাসী ) ণালন্দায় 
ভিক্ষা করিয়া আহারাস্তে ভগবানের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। অনস্তব 
ভাহাব সাঙ্গ সাদর সম্ভাষা কবিয়! দ্াভাইয়! বহিলেন। বুদ্ধ তাহাকে দ|ডাইয়া 
থাঁকিতে দেখিস! বলিলেন__ 

“তপস্থি, আসন গ্রন্তত আছে, ইচ্ছা হইলে উপবেশন কর তি 

দীর্ঘ তপন্থী একটা নীচ আসন লইয়া উপবেশন৷ কবিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাস 
করিলেন-- 

“তপখি, পাপ কাধ্য করিবার জন্ত এবং পাপ-কর্শে প্রবৃতির জন্য 
নিগ্রস্থ নাথপুত্র কয় প্রকাব কর্মের বিধান কবিয়াছেন 1" 

“বনু গৌতম, "কর্ণ, “কন্মা-বলির। বিধান কঝ| নিষ্রস্থনাথপুত্রের ্বভাব 
নহে । পও প্ণ্'-বলিয়া বিধান করাই তাহার রীতি ।” 

“তপন্থি, তাহা হইলে পাঁপ-কর্ণ--পাঁপ কর্ে প্রবৃতিব হেতু নিগ্রন্থ নাথ- 
পুত্র কর প্রকার "দণ্ড বিধান করেন ?* 

“গৌতম, পাপ কর্ণ নির্র্থ নাথপুত্র কারদও, বাক্যদণ্ড ও মনদণ্ডাদি 
তিবিধ দণ্ডের বিধান কবিয়াছেন।* 

“তপন্থি, কারদণ্, বাক্যদও ও মনদণ্ড কি পর্ম্পর পৃথক ?” 

“ই, গৌতম, কায, বাঁক্যদণ্ড ও ষন্দণ্ড পরম্পব পৃথক 1” 

“তপদ্থি, উক্ত ত্রিবিধ দণ্ডের মধ্যে কোন্‌ দণ্ড মহাঁদোবাঁধহু বলিন্গা বিধান 
করিয়াছেন ?” 

“উদ্ত ভ্রিবিধ দণ্ডের মধ্যে কায়দণ্ডই মহাঁদৌধাবহ বলিয়। বিধান করিয়াছেন। 
বাঁক্যদণ্ড ও মনদূও্ তত দোঁধাবহ নহে |” 

“তপন, তোমরা! কি কাঁয়দণ্ডই প্রধান দোঁধাবহ বলি ধাবণা কর ?, 

"হাঁ, গৌতম, কায়দণ্কেই আমরা প্রধান দৌবাঁবহ বলিয়া! খাঁবণ! কি” 

“তপস্থি, তোমবা কায়গ্ডকেই প্রধান দৌধাবহ বলিয়া মনে কর কি?” 

“হা, গৌতম, তাহাই আঁমব! মনে করি।% 

“তপন্থি, তোমরা। কি কাঁয়দণ্ডকেই প্রধান দৌঁধাবহ বলিয়া গ্রহণ কর 7 


* জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর | 


৮৮ বুধের অভিধান 
ধা, দৌতঘ, আমরা কায প্রধান দৌযাবহ বনিয় গ্রহণ করি |” 
এই প্রকারে ভাগবানি বুধ দীর্ঘ তপর্থী নিগ্ন্থকে এই তর্কে তিনবার 
গ্রতিষঠাপিত করিলেন। 
অভঃগর দীর্ঘ তগস্থী নির্্ বৃদ্ধকে বলিবেন-_ 
গগ্বৌভম, আগনি পাঁপকন্ম কবিবার অন্ত বয় প্রকার ঘের বিধাঁ, 
করিয়াছেন ?* 
দ্তগথিং ৭ গও'-বশিয়! বিধান কবা আমার স্বভাব নহে। আমি 
“কপ 'বর্মা- বলি বিধানি করিয়া থাকি ।” 
«গৌতম, আপনি ক প্রকার কর্ণের বিধান করেন?” 
প্তপথি। আমি খ্রিবিধ কর্ণের বিধান করিয়া! থাকি। বথা--কাযিক কর্ম 
বাঁচনিক কর্ণ এবং মানমিক কর্ম” 
*র্গোতিম, উত ভরিবিধ কর্থ কি পবশ্পর পৃথক?” . 
গা, তরিবিধ কর্ণ পরষ্পর গৃথক 1” 
দগোঁতম, উজ ছরিবিধ কর্ণের মধ্যে পাঁপ-কর্ণ কবিবার নিমিত কোন্‌ 
কোন্‌ কর মহাদোযাবহ বিয়া বিধান কিয়া থাকেন?” 
উক্ত জিবিধ কর্ণের মধ্যে মানসিক কর্মই মহাঁদোধাবহ্‌ বলিয়া বিধান 
রিয়াথাকি।” 
গগোঁতম, আপনি মানিক কর্মই প্রধান বলিতেছেন?” 
সা, তগস্বী আমি মানসিক কর্মই প্রধান বলিতেছি।" 
“তি, আপনি মানিসিক কই বলিতেছেন?” 
"ঠা, তগন্থী, আমি মানদিক কর্মই বলিতেছি” 
“গৌতম, আঁপুনি মানসিক কাই বলিতেছেন?” 
* গা, তগহ্দী,' আমি মাদিসিক কি বলিতেছি।” 
দীর্ঘ তপহ্থী এই গরকারে জাবাঁনকে এই বিষয়ে (কথাবখ্যুহি) তিনবার 
পর প্রতি্ঠাপিত করিবেন। অতাগর দীর্ঘ তপদ্ী আন ভাগ বারি নর্ছনাধ 
গুরের বাসস্থান পান করিলেন। 

.  সেইন্য নথ নধগুর বালক (লোশকার) নিবানী উপানি রনি 
॥ ০ 
পুর ই 'ীর্ঘতপধী নি্্থকে আদিতে দেখিয়া জি! করিবেন 

রে দলগি সু হে কোথা হইতে আসত 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮৯ 


ভক্কে, আমি শ্রযণ গৌতমেব নিকট হইতে আঁদিতেছি।»ঃ 

'শ্রমণ গৌতমেব স্দে তোমাব কোন বিষয়ে আলাপ হুইয়াছে কি?” 

“ভস্তে, হইয়াছে ।” . 

“কৌঁন্‌ বিষ সম্বন্ধে আলাপ হইল?” রর 

তখন দীর্ঘ তগহ্থী নির্্থ ভগবান বৃক্ষের সঙ্গে যাহা আলাঁপ হইয়াছিল 
তাহা আশ্ুপূর্ধিকভাবে বর্ণনা কবিলেন। 

“সাধু? সাধু! তগস্থী, তুমি গুরুব উপদেশ সম্যকৃরূপে ধাবণ করিষা 
মহাঁজালী শিষ্বের গ্তাঁয় শ্রমণ গৌতমেব সঙ্গে আঁলাঁপ কবিয়াছ | এই তুচ্ছ মন- 
দণ্ড এঁ মহান্‌ কাঁকদণ্ডেব নিকট শোভা! পা না। পীঁপ-কাধ্য কক্সিবার 
নিমিত্ত, পাপকার্য্যে প্রবৃজিব নিমিতভ কাঁকদংই মহাঁদোঁষযুক্ত। মন-দণ্ড হা! 
বাক্য-দৃণ্ড সেক্সপ নছে 1” 

তখন উপালি গৃহপতি বলিলেন-_“্ভস্তে, তপন্থী যথার্থরূপে গুরুব উপদেশেব 
মর্খ অবগত' হইয়া মহাঁজানী শিল্কের ন্যায় শ্রমণ গৌঁতমেব সঙ্গে তর্ক কবিয়াছেন। 
আঁমি যাইয়া এই তর্কেব প্রতিপাগ্ধ বিষয় লইয়া শ্রমণ খোৌঁতমের সঙ্গে তর্ব 
কৰিব। শ্রমন গৌতম দীর্ঘ তপন্বী নিগ্র্থকে যেন্ধপ বলিক্াছেন আমাঁব 
সাঙ্গ ষদি সেরূপ বলেন, তাহা হইলে বলবান পুকধ দীর্ঘ লোমযুক্ত ছাগলকে 
লোষে ধবিধ! যেরূপ আকর্ষণ কবে, আমিও সেইনপ শ্রমণ গোৌভমের সিণস্তকে 
তর্কে দ্বান্া আকর্ষণ করিব । যেমন শক্তিশালী সুরা তৈয়াবকানী অন্য গুস্ত্ত 
করিবাঁব জগ্থ বৃহৎ, ঘংখ স্থকে নিশ্মিভ পাঁজর জলপূর্ণ গভীব হদে ফেলি কোঁণীয় 
ধবিয়। আকর্ষণ কবে সেইক্প শ্রমণ গৌভমেব সিদ্ধান্থকে তর্বচাবা আমি 
আকর্ষণ করিব । যেমন বলঝান মাতাল বালকের বর্ণে ধবিয়া আবরণ কান 

1 যেমন ষাট বংনব বয়ক্ক তরুণ হস্তী গভীব পুষ্কর্িণীতে অবতবণ 
করি! «শন যৌঁত"" নামক জলক্রীভা কবে, আমিও সেইরূপ শ্রমণ 
গৌতমেব সিদ্ধান্তকে তর্কছাবা এণের ন্যাপ ধৌত করি৷ ভত্বে, আমি 
শতমেব সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তর্ক কবিবার ভন্য বাইতেছি ৮ ৮ 

নিগ্রন্থ নাথপুত্র বলিলেন-_ 

শযাঁও, গৃহপতি, শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে উক্ত বিষ সৃক্ধে তর্ক কর। 
শ্রমণ গৌতমের সন্দে আমি, তুমি "অথবা দঈনর্থ তপন্থী এই তিন ক্লেব মধ্যে 
যে কাহাবও তর্ক কনা! উচিত ।' 

ভচ্ছুবণে দীর্ঘ তপ্থী নিগ্র্থ নিগ্র'হ ন।খপুত্রকে বলিলেন-_ 


৯৯ বুদ্ধের অভিযাঁন 


“্ভপ্তে, "পালি গৃহপতি যাইয়া শ্রষণ গোঁতমের সঙ্গে তর্ক করুক'_ 
আঁপনি এরূপ ইচ্ছ! পোষণ করিধেন না । কেননা, শ্রমণ গৌতম বড মায়াবী, 
তিনি আবর্তনী মায়া (বশীকরণ মন্ত্র) জানেন । তিনি এ মান্নার প্রভাবে 
অপরেব শিস্তকে নিঙ্জের অর্ধিকাবে আনিয়া ফেলেন ।” 

. প্তপথ্ি, উপাঁলি গৃহপতি যে শ্রমণ গৌতমেব শিব গ্রহণ কবিবে তাহা 
বিশ্বাসযোগ্য নছে। ববং শ্রমণ গৌতমেবই উপালি গৃঁহপতিব শিশ্বত্ব গ্রহণ 
করিবার ল্ভাবনা অধিক 1” 

শগুঁহপতি, শ্রণণ গৌতমেব সঙ্দে আমার পক্ষ হইরা দীর্ঘ তপস্বী যেইবপ তর্ক 
কবিয়াছে তৃমিও সেইরূপ তর্ক করিও 1” 

দীর্ঘ তপন্থী নিগ্রন্থ উপালিকে প্রেরণ না কৰিবাব জন্য বারঘ্বার অসুলয় 
করিলেন, কিন্তু নিগ্র“ন্ব নাথপুত্র তীহাঁর কথার কর্ণপাত কবিলেন না । 

উপালি গৃহপতি নিগ্রস্থ নাথপুত্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক 
'প্রাবারিক' আশ্রধনে গিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হুইলেন এবং 
ভগবানকে বদ্দনাস্তর এক পার্থে উপবেশন করিলেন। 

অনস্তব তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞান। করিলেন-__ 

“ভিন্ে, দীর্ঘ তপন্থী নির্রন্থ কি এখানে আপিয়াছিলেন ?” 

“হাঁ, গৃহপতি, আসিয়াছিল 1 

“ভাহাঁব সঙ্গে কি আঁপনাব কোন আঁলাঁপ হইযাঁছিল ?” 

“ছা, গৃহপতি, আলাপ হইয়াছিল 1” 

“তাহার লে আপনাঁব কোঁন্‌ বিষয় লইয়! আলাপ হুইক্াঁছিল ?” 

তখন ভগবান বুক্ধ তীহাকে দীর্ঘ তপন্থী নিগ্র-স্থেব সদদে তীহাঁর যেই সকল 
বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল, তাহা! ভীহাঁকে বর্ণনা কবিলেন। তচ্ছ:বণে উপালি 
গৃহপতি কছিলেন-__ 

“ভগ্ডে, আমি দীর্ঘ তপন্বী নিগ্র্থকে ধন্তবাদ দিতেছি । কেন লা, গুরুর 
উপদেশের গভীব তথ মহাজ্ঞানী শি্ত দীর্ঘ তপন্থী নিগরন্থ আপনাকে যথার্থরূপে 
বলিয়াছেন। এই তুচ্ছ মননদও মহৎ কার-দণ্ডের নিকট কি শোভা! পায়? 
পাপকর্শে প্রবৃতিব নিমিত কার্র-দণ্ডই মহাদোবযুক্ত, বাকাদও ও মণদও 
এঁবপ দৌধবুক্ত নহে।” 

প্নৃহপতি, বদি তুমি সত্যে স্থির থাবির৷ গ্যায় বিচারে সক্ষম হইতে পাব 
তবে আমর! উভয়েব আলাপ হউক।” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৯১ 


“ভত্তেঃ আমি সত্যে স্থির থাকিয়। মন্্রণা (বিচার) করিব। আঁমরা 
উভয়ের মধ্যে আলাপ হউক1% 

প্গৃহপতি, বদি এস্বীনে শীতলজল ত্যাগী, উষ্ণজল সেবী-কোন বোখগ্রত্ত 
নিগ্রস্থ উ্ণ জলের অভাবে, শীতল জল পাঁন না কবি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, 
তবে নিগ্রন্থ নাথপুত্র তাহার পুনর্জম কোথায় বলিয়া নির্দেশ করিবেন ?” 

“ভস্তে, যেখানে মনঃসত্ব নামক দেবতা আছে, নে লেখাঁনেই জন্স গ্রহণ 
কবিবে ।* 

“তাহাব কাবণ কি? 

“ভন্তে, সে মানসিক আসক্তি লইয়! মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে, তঞ্ষেতু সে 
মনঃসত্ব দেবলোকে জন্মগ্রহণ কবিবে।” 

“গৃহপতি। গৃহপতি । তুমি চিন্তা করিয়া কথা বলিও। তোমাব পূর্ব কথার 
স্দে পরের কখাব এবং পবেব কথার সঙ্গে পূর্ব কথাব সামক্জন্ত হইতেছে না । 
গৃহপতি, তুমি পুবেব'ই বলিয়াছিলে-_-“ভভ্তে, আমি সত্যে স্থিব থাকিয়া মগ্রণা 
(বিচাব ) করিব, আমরা উভয়েব মধ্যে আলাঁপ হউক ।” 

“আপনিও এরূপ বলিয়াছিলেন--'পাঁপকর্ধ * 15 

“শ্িহপতি, এন্থানে এক চতুর্ধাম সংববে * সংযত ( গোপিত, রশিত ) 
নিগ্রস্থ (জৈন সন্যানী ) গমনাঁগমনেব সময় অপেক ক্ষুত্রাযক্্ত্র প্রাধী হত হয়। 
তাহাব কিরূপ ফল হইবে *" 

“নিপ্রস্থ নাথপৃত্র চেতনা শুন্যতাকে মহাদোঁষ বলেন না ।" » 

“্যিদি চেতনা থাকে ?” 

“ভত্তে, তাহা হইলে মহাঁদৌষ হইবে," 

“গৃহপতি, চেতনাকে নিগ্র্থ নাথপুত্র কোথায় বলেন? * 

“ভিন্তে। মন-দণ্ডে 1?” 

“গৃহপতি, ভাবিষ্ণ উভভব প্রদীন কছিও |” 

“আপনিও চিন্তা কবিয়া কথা বলুন" 

“গৃহপতি, এই নালন্দ। কি সম্দ্িশাশী বহুদ্রনতাঁয় পরিপূর্ণ নহে ?” 

* প্রান্মি হত্যা অকৃত, অকারিক অনন্মোদিত। চু্সি না কর! থা ন! 


বলা, কামভোগ না। কৰা, ইহাই চতুর্খাযসঙ্ঘব | ** ভৈনদের “উপাঁসগাসা। 
সু জুষ্টব্য। 


৯২ বুদ্ধেব অভিষাণি 


গহাঃ ভত্তে |” 

“যদি এস্ানে কোন ব্যক্তি কোষোস্মক্ত তব্বারি উত্তোলন করিয়া আদি 
বলে--এই নালন্দায় যত প্রাণী আছে, আমি একক্ষণে, এক মূহুর্তে সমস্ত 
প্রাণীকেই একটা মাংসন্তপে পরিণত কবিব।” গৃহপতি, এ ব্যক্তি এপ কবিতে 
সমর্থ হইবে কি?' রঃ 

“ভন্তে। দশ "পঞ্চাশ বাক্তিও এক মৃহুর্ধে নালন্দাব প্রাণীদিগকে একটা 
মাংসন্তুপে পবিণত কবিতে সমর্থ হইবে না। একজনেব কথা আঁব কি 
বলিব ?” 

প্গৃহপতি, এন্থ।নে যদি সংযতেন্দিয় শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বিমা বলে “আমি এই 
নালন্দাকে মানসিক ক্রোধে ভন্ম করির! ফেলিব।' গৃহৃপতি, এ শ্রমণ ব| ব্রাক্মণ 
এরূপ কবিতে কি সমর্থ হইবে?" 

“ভন্ে, রূপ শ্রমণ বা ব্রাদ্ষণ নালন্দাধ সায় পঞ্ীশটা স্থানকেও মানদিক 
ক্রোধে ভন্মে পরিণত কবিতে পান্দিবেন। নালন্দার মত একটি স্থানের কথাই 
বাকি।” 

“গৃহপতি, ভাবিয়া উত্তর দাও।” 

“ভগবানও ৮19 

“গৃহপতি, তুমি দণওকারণ্য, কলি্বারণা, মেধ্যাবণ্য (মেজ বাবঞ্ঞে ) ও 
মাভন্বারণ্য কিব্পে অবণো পবিণত হইয়াছে তাহা কি গুনিয়াছ ?” 

“ভস্তে, শুনিয়াছি 1” 

“ুকাবণ্য কিরূণে অরণ্যে পরিণত হইয়াছে বলির! শুনিয়াছ ৮* 

এভত্তে, আমি শুনিয়াছি যে খধিদের মানসিক কোপে দণ্ডকাবিণ্য হইযাছে।” 

“গৃহপতি, চিন্তা কবিয়া! কথ! বলা উচিত। তোমার আগেব কথাব সঙ্গ 
পরেব কথা, পবের বাব সঙ্গে আগেব কথার মিল হইতেছে না। গৃহুপতি, 
তুষি এন্ূপও বলিয়াছিলে, “ভন্ত্ে। সত্যে স্থির থাকিয়া মন্ত্রণী ( তর্ক) করিব। 
আমরা উভয়ের আলাপ হউক ।৮ 

“ভন্তে, আমি আঁপনাব প্রথম উপমাতেই আপনাধি. প্রতি সন্তুষ্ট ও আসক্ত 
হইয়াছি। বিচিত্র প্রশেব ব্যাখ্যা (পটিভান ) আঁবও শুনিবার জন্য আমি 
ভগবানকে বাবার প্রশ্ন কতিছি। আশ্চর্য ভন্তে! অদ্ভুত ভন্তে যেমন 

অধোুর্ী ভাঁও উর্ধমুখী কবিলেন।* . ” ভবন, অগ্ হইতে আমাকে 
অগ্থলিবন্ধ শরণাগৃত উপাঁমক বলির! মনে ককন।” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৯৩ 


প্গৃহপতি, চিন্তা করিয়া কাজ কর । তোমার ন্যায় সঙ্গান্ত ব্যক্তির 
চিন্ত! করিয়৷ কাজ করা উচিৎ ।” 

“ভস্মে, আঁপনান এই বাক্যে আমি আবও প্রসন্ন হইলাম । 

*ভন্তে, যদি আমি তীধিয় সম্প্রদায়ে দীক্ষা! গ্রহণ করিতাম, ভাহা হইলে 
তাহাব! সমস্ত নালন্দা পতাকা হন্ছে রাস্তায় বাণ্তায় ঘুরিয়! বলিত,_-“উপালি 
গৃহপৃতি আমাদেব ধশ্শ গ্রহণ করিয়াছেন। আব আপনি নাকি আমাকে 
বলিতেছেন--উপাপি, বিষেচন! করিয়! কাজ কব। ভাদৃশ ব্যক্তির বিবেচদা 
করিয়া কাঁজ করা উচিত।* ভত্তেঃ আমি ঘিতীয়বাব ধর্ম ও ভিক্ষু-সম্হঘ সৃহ 
আপনাঁব শরণ গ্রহণ কবিলাঁম 1” 

গহপতি, বহুকাল পর্য্যন্ত তোমার বংশ নিগ্র্থদের ভক্ত: উহার! 
তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে “ভিক্ষা দিবনা--মনে এইরূপ 
ঘারণাও পৌবৰণ করিও ন11” 

"ভন্তে, আপনার এই কখায় আঁমি আরও সন্তষ্ট হইলাম। ভস্তে, আমি 
শুনিয়াছি, 'শ্রমণ গৌতম এক্ূপ বলেন-__ "আমাকে দাঁন দিবে, অন্যকে দীন দিবে 
না, আমার শিশ্ককে দান দিবে, অন্যের শিল্যকে দান দিবে না, আমাকে দান 
দিলে মহাফল হয়, আমাব শিশ্কে দান দিলে মহাঁফল হয়, অন্তেব শ্িহ্যকে 
দাঁন দিলে তেমন ফল হয় না।* অথচ ভগবান আমাকে নিগ্রস্থকেও দান দিতে 
আদেশ কবিতেছেন। ভস্তেঃ আমি ইহাতে যাহা কর্তব্য মনে কল্পিব সেই মতেই 
কাজ করিব! আমি তৃতীয়বার ধর্-নজ্ৰ সহ আপনার এরণ লইতেছি।” 

তখন ভগবান বুদ্ধ তাহাকে দীন-শীল কাঁমভোঁগের অপকাবিতার্দি সন্ঘকে 
উপদেশ প্রদান করিলেন। তঙচ্ছুবণে যেমন পরিদ্কৃত শুভ্র বস্ত্র হরিত হয়, তেমন 
উপাঁলি গৃহপতিব সেই 'আসনেই বিবজ-বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল । 

তথন উপালি বলিলেন__“ ভন্তে, এখন আমি বাঁইতেছি , আমাঁব অনেক 
কান আছে ।” 

*গৃহপতি তোমাব যাহা কর্তব্য মনে হয় তাহাহি কর 1৯ 

উপালি ভগবছাক্য অভিনন্দন ও অচমোছুন করিয়া তাহাকে বন্দন! ও প্রদক্ষিণ 
করতঃ স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। গুছ উপস্থিত হইয়! প্রহবীকে আদেশ 
করিলেন-_ 

“ছারপাল, আজ হইতে নিগ্র্ছ ও নির্হ্দে জন্য আমার ছার বঙ্গ হইল, 
ভগবান বু এবং তাহ।ব ভিক্ষ,। ভিক্ষুণী, উপাদক ৪ উপাসিকাঁদেব ভন্য ছান্প 


8৪ বুদ্ধের অভিযান 


উন্মুক্ত হইল। যঙ্ি নির্্ছ আঁসেন তবে তাহাকে বদিও_ “আপনি বাহিরে 
অপেক্ষা করুন। অন্ত হইতে উপাঁলি গৃহপতি গোঁভমেব ধনে দীক্ষিত হইস্াছেন। 
নিগ্র্বীদের জন্য ছাঁব বন্ধ কর্সিভে এবং ভগবান বৃদ্ধ, তীহার ভিদ্ছু, ভিক্ষদী, 
উপাঁসক 'ও উপাসিকাদের জন্ত ঘাব খোল! বাঁধিতে আদেশ দিয়াছেন । যদি 
আঁপনি ভিক্ষ! প্রার্থী হন, তবে এখানেই অপেক্গ! করুন, আমি এন্ানেই আনিয়া 
দিব1» প্রহরী উপাঁলির আজ্ঞা শিবোধাধ্য করিয়া লইল। 

দীর্ঘ তপন্থী নিগ্রন্থ উপালি গৃহ্পতি শ্রষণ গোৌতমের খন্ম গ্রহণ কবিয়াছেন 
শিনতে পাইয় নিগ্র্থ নাঁথপুতরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন-_ 

“ভন্তে, আমি শুনিলাম-_উপাঁলি শ্রমণ গৌঁভমেব ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছেন' ।” 

গ্রীর্থ তপশ্ি, উপালি গৃহপতিব শ্রমণ গৌভমেব শিত্ত্ গ্রহণ করা অসন্তব ; 
শ্রমণ গৌতমই বোধ হয় উপ্গলির পিত্্ধ গ্রহণ করিয়াছেন” 

দীর্ঘ তপন্থী নিগ্র্থ নাথ পুত্রকে এ সংবাদ বারগার জ্ঞাপন কবিয়াঁও তাঁহার 
বিশ্বাস জন্মাইিভে না পাবিয়া শেষে বলিলেন --“ভত্তে তাহ! হইলে ব্মামি যাইয়া 
দেখি, কে কাহার শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।” নিগ্র্থ নাঁথপুত্র তাহাকে অন্মতি 
দিলেন। 

ভখত দীর্ঘ তপন্থী নিগ্র্থ উপলির গৃহাভিমুখে যাহতে লাগিলেন। দূর 
হইতে তাহাকে আদিতে দেখিয়! প্রহরী বলিল “মহাঁশয়, সেই স্থানেই অপেক্ষা 
করুন, ভিতরে প্রবেশ করিবেন না। অগ্ভ হইতে উপাঁলি গৃহপতি শ্রমণ 
হৌতমের শিশ্ন গ্রহণ করিরাছেন। এখানে আনিয়াই আপনাকে ভিঙ্া প্রদান 
করিব।” 

“আমার ভিম্ণর প্রয়োজন নাই?” এই বলিয়া তিনি নিগ্র্থ নাথগুত্রের 
নিকট উপস্থিত হউথ! বলিলেন,--“ভন্তে, সত্যই উপালি শ্রমণ গৌতমের শিল্ন্ 
গ্রহণ করিয়াছেন! আমি প্রথমেই আঁপনাঁকে বলিয়াছিলাম, উপালি গৃহপতিব 
শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করা৷ আমি অনমোদন করি ন।, কেননা, শ্রমণ 
গোঁতম বড মায়াবী । তিনি আবর্তনী নারা প্রভাবে অন্ত ধর্দাবলম্বীকে নিজের 
শিল্ক করিয়া! ফেলেন । এখন আমার কথাই সত্য বলিগ প্রমাণিত হুইল। 
শ্রমণ গৌতম উপাঁলিকে মার প্রভাবে বশীভূত করিয়! ফেলিবাঁছেন 1” 

“তপশ্থি, আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারি না যে উপালি শ্রদণ গৌঁতমেব 
শিল্প গ্রহণ করিয়াছেন ” 


চহুর্ব পরিচ্ছেদ ব 

বার্গার দীর্ঘ তপন্থী নিগ্রশ্থ নাথপুত্রকে এ কথা বলিলে তিনি বলিলেন 

«আমি গমন করিয়া দেখিব, সত্যই উপালি শ্রমণ গৌঁতমের শিল্তত্‌ গ্রহণ 
করিস্াছে কি-না 1 

একছিন বছ পরিষদ সঙ্গে কবিয়া নির্র্থ নাথপুত্র উপালির গৃহাঁভিমুখে বার! 
কবিলেন। যখন দবজার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন প্রহরী তাহাদিগকে 
ঝলিল_ 

“ম্হাঁশয়গণ ভিতরে প্রবেশ করিবেন না । উপাঁলি গৃহপতি শ্রমণ গৌঁতমের 
উপাসক হইযাছেন। সেই স্থানেই অপেক্ষা করুন, আমি তথাম্ব আনিয়া আঁপনা- 
দিগচ্ে ভিক্ষ গ্রদান কবিব 1 

প্ারপান, তৃমি উপালিকে যাইর! বল বহু পবিষদ সহ নিগ্রন্থ নাখপুত্র 
বারের বাহিবে ঈাডাইগ আছেন, তিনি আপনার দর্শন কাঁমন করেন 1”, 

প্রহরী উপালিকে এই সংবাদ জ্ঞাপন কৰিল। টিন উনি বডি 

“বহির্ববাটাতে আসন প্রস্তুত ক্র 1” 

আসন গুস্তত হইলে সেম্থানে যেইটা উত্তম আমন দেই আসনে উপালি শন 
উপবেশন পূর্বক দ্বাবপাঁলকে বলিলেন--““ঘারপাঁল, নিগ্র্থ লাখখুত্রকে ইচ্ছা! 
হইলে আপিতে বল।” দ্বারপাল আদেশ পালন কৰিল। 

নিগ্র্থ নাথপুত্র পক্সিষদসহ বহির্ববাটাতে উপস্থিত হইলেন। পূবের্ব উপালি 
ডীহাকে আসিতে দেখিলে দূর হইতে অভ্যর্থনা! করিয়া! ভাল আসনটি হ্থীয় চাদর 
দ্বারা উত্তমরূপে পরিমান কিয়া তথায় তাহাকে উপবেশন করাইতেন । আজ 
কিন্ত তিনি ভাল অ(সনটাতে ব্বয়ং উপবিষ্ট থাকিয়া নিগ্র-্থ নাথপুত্রকে বলিলেন- 

“মহাশয়, আসন প্রস্তত আছে, ইচ্ছা! হইলে উপবেশন করিতে পারেন ।” 

উপালির এরূপ ব্যবহার দর্শনে নিগ্রাস্থ নাথপুত্র মর্াহত হইয়৷ বলিলেন-_- 
“উপালি, ভুমি পাখল হইয়াছ, না জ্ড পদার্থ হইরাঁছ 7” 

“হাশর, “আমি শ্রমণ গৌতমের সঙ্কে তর্ক করিব'--এইরূপ প্রতিশ্ুতি 
দিয়! হ্থয়ং বড তর্ক-জালে আবদ্ধ হইয়া! পড়িয়াছি।” 

“গৃহপতি, যেমন অগ্ুকোধ হাবক অন্তরের অগুকোষ বাহির কবিতে যাইয়! 
নিজের অণ্ডকোষ বাহির করিয়া আসে, যেমন অঙ্গিহাঁবক পরে অক্ষি উৎপাটন 
করিতে যাইয়া নিজের অক্ষি উৎপাঁটিত কবিরা আসে, তুমিও সেইরূপ শ্রসণ 
গোঁতমকে তর্কে পরান্ত করিতে গিয়া স্বরং পরাস্ত হই আমিয়াছ। বোঁধ হয, 
মি শ্রমণ খোৌঁতমের আবর্তন। মায়ীস্ পতিত হইয়াছি।” * 


৪৬ বুদ্ধের অভিধান 


“মহাশয় আবর্তনীমাঁষ! বড স্থখগ্রদ, বড কল্যাণকর। যদি আমার প্রিয় 
শ্বজাভীয় ভ্রাতবৃদ্দ এই বশীকরণ মন্ত্রে পতিত হয় তবে তাহাদেব দীর্ঘকীল ছিত- 
সুখ সাথিত হইবে। যদি পমস্ত ক্ষতিয়, সমস্ত ত্াক্মণ, সমন্ড বৈশ্ঠ, সমন শৃরর 
এবং দেব, মার, ব্রদ্ধ সহিত সমস্ত জগতবাদী এই আবর্তনী মায়াব বশীভূত 
হয় তাহ! হইলে তাহাঁদেব সকলেব স্থদীর্ঘকাল হিত-স্থথ সাধিত হইবে। আঁধি 
আপনাকে একটি উপম। দ্রিতেছি, উপম। দ্বাধাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথার 
মারমর্থ অবগত হইতে পাবেন। 

“মহশিয়, পুবাঁকাঁলে এক বৃষ্ধ ব্রাঙ্গণের যুবতী পত্বী আসন গ্রসবা হইয়াছিল 
একদিন সে তাহার বৃদ্ধ স্বামীকে বলিল - 'ব্রাঙ্মণ, আমাব শিশু সস্তান ক্রীভা 
করিবাব অদ্য বাবাণমীতে গরিয়। একটা বানর ছান! (পুতুল) লইয। আঁদ।' 
্রাঙ্মণ তরী পত্জীকে বলিল--তুমি একটু অপেক্ষ! কব। ছেলে প্রশ্থত হইলে 
ভাহাকে॥সন্দে কবিয়! বাঁবাণলীতে যাইয়া পুতুল লইয়! দিব, ভন্বাবা সে ত্রীডা 
কবিতে পারিবে ।' ব্রান্ণকে বারহ্বার বিবন্ত করাঁধ তরুণীর প্রতি আসক্ত বৃদ্ধ 
্রাঙ্মণ বাঁবাঁণসী হইতে বাণির ছান! আনিয়া! তরশীকে বলিল” প্রিয়ে বানব ছানি 
আনিয়াছি, ইহা দ্বাবা তোমার ভাবী সস্তান খেলিতে পাধিবে।” তরুণী পুনঃ 
বলিল--ম্বাি বানর ছাঁনাঁটী বন্তপাঁণি বজক পুত্রের নিকট লইয়া যাঁও। 
ভাহাকে এই বানর ছাঁনাঁটি গীত রং দ্বারা বজিত এবং সুকৌমল করিয়া দিতে 
বল। বিবেক শূদ্য মোহাচ্ছ ব্রাঙ্ণ বানিরেব পুডুলটি লইয়া! গিয়৷ রক্তপাঁণি রজক 
পুত্রকে প্রদান করতঃ ব্রাক্ষণীর অভিগ্রার় জ্ঞাপন করিল। ব্জবপুত্র বলিল-- 
“মহাঁশয়, তোঁমাব এই বানবের পৃতুদ রঘিত করিবাঁব কিন্বা স্ুকোমল কবিবাঁর 
যোগ্য নহে। 

“মহাশয় এইরূপ অঞ্জ নিগ্র“্দেব সিদ্া্ মূর্ঘ লোককে সন্তষ্ট কবিতে পাঁরে 
ধটে কিন্তু পন্ডিতের সন্তোষ বিধান করিতে পারে না। তাহা পবীক্ষ! বা! 
মীমাংসা করিবাব যোগ্য নহে। 

“মহাশয়, আর একদিন এ জাদ্ষণ নৃতন এক জোঁডা শুভ্রবসন লইয়া গিয়া 
রজকপুত্রকে গ্রদীন কবতঃ ঝলিল--“গওহে, আমায় এই কাপড ডা পীতবর্ণে 
রঞ্িত ও পালিশ করিরা দাও) রূজকপ্,দ্র কীপড জোঁডা গীতবর্দে ব্িত ও 
পালিশ কবিয়া দরিল। তদ্দরণ ভগবান বুদ্ধের সিদ্ধাড় পণ্ডিতের বস্তেষি বিধান 
করিতে শীরে, কিন্ত মূর্থকে সন্থ্ট করিতে পাবে না। এই ধর্ম পরীক্ষা বা 


মীমাংসার যোগ্য 1” 


চতুর্থ শবিচ্ছেদ ৯৭ 
গৃহপতি, সকলেই জানে তুমি আমাব শিব্য। আঁজ হইতে তোমাঁকে 
কাঁহার শিষ্য বলিয়া মনে করিব ?” 

তঙ্ছুবণে উপাঁলি গৃহপতি আস্ন হইতে উঠি উত্তরাসঙ্গ ( চাদর ) একাংশে 
করিয়া(ডান কীধখোল। বাখিয়া) যেদিকে বুদ্ধ অবস্থান করেন সেই দিকে কৃতাগুলি 
হইয়। নির্রন্থ নাথপুত্রকে বলিলেন-_“মহাঁশর, আমি কাহার শিষ্য শ্রবণ করুন-- 

“যিনি ধীর বিগতমৌহ্‌ খশ্ডিতকীলক বিভিত-বিজ্ঞয় নিহ'ঃখ হুলং্বতচিত্ত 
বৃন্বশীস সন্দরপ্রাজ্ঞ বিশ্তাবক বিমল আমি তীহারই শিষ্য। 

*ষিনি অকখংকথী (বিবাঁদ রহিত) সন্ধষ্ট সাংসারিক ভোগ-বাসনা বমনকারী- 
প্রমুদিত-শ্রমণ-মানবশেষঠ-অস্তিম দেহ খারী-অন্গুপম এবংবিবজ আমিতীহারই শিষ্য । 

“বিনি নংশযরহিত-কুশল-বৈনগ্রিক-খ্রে্ঠ সাঁরঘি অনতত্তন্প-ঘর্চজ্ঞ-আকাক্ষা 
শন্ত-প্রতাকর মানচ্ছেদক এবংবীর আমি তীহাঁব শিষ্য। 

শধিনি উত্তম অপ্রমের গন্ভীব মুনিকপ্রাণ্ত ক্ষেযক্কব জ্ঞানী ঘ্ার্থজ্য সংযতাত্ম 
সঙ্গবহিত এবং মুক্ত আমি তীহাঁরই শিষ্য। 

“ষিদি নাগ একাস্ত আসনজ্ঞ সংযোজন রহিত মুক্ত বাঁদদক্ষ ধৌত প্রপ্রধবক্র 
(অরহত্ব ধ্বজা! ধিনি প্রান্ত হইনবাছেন) বীতবাগ দ্াস্ত এবং নিশ্রপঞ্চ আমি 
ভাহারই শিষ্য । 

“বিনি খিসগ্তম অপাঁষগু ব্রিবিদাযুকত ব্রক্গতব (নির্বাণ) প্রাঞ্চ আতিক পদক 
(ববি) প্রশান্ত বিদিত-বেদন পুবন্দব শক্র আমি তাহাবই শিষা। 

“ধিনি আধ্য ভাবিতাত্ম ( ধিনি নিজের বিষয় সমত্ত ভাবনা কব্রাছেন ) 
প্রাধব্য-প্রীপ্ধ-বৈয়াকবণ-স্বৃতিমান-বিদর্শা-অভিমানশূন্-অনবনভ অচঞ্চল এবং বণদী 
আমি তীহারই শিষ্য । 

“খিনি সম্যক্গত ধ্যানী অলগ্পচিত্ত ( ধাঁহার চিত্ত পাঁধিব বিষয়ে অল) প্রদ্ধ 
অমিত (শুরু)-প্রহন এবিবেবগ্রাঁথথ অগ্রত্বপ্রাঞ্ত ভীর্ণ ও তাবক আমি 
ভাহারই শিষা। 

“খিনি শান্ত ভুরি বহু)গ্রীজ্ঞ মহাপ্রাজ্র বিগতলোভ তথাগত হুগেত 
অপ্রতিপুদগল € অতুলনীয় ) অসম বিশারদ এবং নিপুণ আমি তীহাঁরই শিল্ক। 

“ষিনি তৃষ্ণা রহিত-বৃদ্ধ-ধূমরহিত-অহ্পলিপ্ু-পুজনীয-যন্-উত্তমপুগ্দল+ -অতুল-মহান 

এবং উত্তম বশঞ্প্রাথ্থ আমি ভীহাবই শিল্তা।” 


স্গৃহশতি, তুমি কখন হইত শ্রম! গৌঁতমের 1 (প্রশংসা ) বিথিয়াছ ?” 
“হাশর, যেমন নানাপ্রকাব পুষ্পবাশি হইতে দক্ষ মালাকার বা তাহাব 


ঘা 


৮ বুদ্ধের অভিযান 


শিল্প বিচিত্রম।না গ্রহণ করে, তেমন ভগবান বুদ্ধ অনেক গুপশালী--বনুশস্ত 
গুাখালী। প্রখংসনীর ব্যক্তির কে প্রশংসা না করিবে?” 

তক্জুধপে ভগবানের সংকার স্হ করিতে ন! পারিয় সেই স্থানেই দিগ্রন্থ 
নাধপুত্ শোণিত বমন করিলেন। 


জেনাপতি সিংহ 


বৃদ্ধ এক সময় বৈশালী নগরে কুটাগার শালার অবস্থান করিতেছিলেন। 
মেই সময় অনেক বিখ্যাতি লিচ্ছবী প্রজাতন্ত্র সভাগুহে সমবেত হইয়! বুদ্ধ ধর্ম 
ও সুজেঘর প্রশংসা! করিতেছিলেন। তখন জৈন সম্প্রদায়েব উপ|সক লিচ্ছবী 
বাজ্যেব ফেনাপতি সিংহও নেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। ভ্রিবত্রেব গুধগান 
শ্রবণে তিনি চিন্তা! কবিলেন -“এই বিখ্যাত লিচ্ছবীবা বুদ্ধের যেইরপ গুণকীর্ভন 
কবিতেছেন, তন্থারা আমি বুঝিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই অরহত অয্যক্‌ সদ 
হুইবেন। আমি তাহাকে দর্শন করিতে গমন করিব)” 

একদিন তিনি তাহার খরু নিগ্র্থ নাথপুতের নিকট যাইয়া তাহাকে 
বলগিলেন--“ভন্তে,আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করি” 

“সিংহ, শ্রমণ গৌতষ অক্রিয়াবাদী, তিনি তাহাঁব শিল্পদিগকে অক্রিয়াবাদেব 
উপদেশ দিয়া থাকেন। আপনি স্বয়ং ক্রিঘাবাদী হইয়া কেন অক্রিয়াবাদী 
শ্রমণ গৌতমকে দর্শন কবিতে যাইবেন ?, 

তচ্ছুবণে সিংহ প্রেনাঁপতির ভগবান বৃদ্ধকে দর্শন করিবাব যেই প্রবল 
আকাম্ধা জন্সিষ/ছিল তাহাব নিবৃত্তি হইল। 

আবও এক সময় লিচ্ছবীদের মুখে বৃদ্ধেব গুণ-কীর্তন শুনিয়া! বৃদ্ধকে দেখিবার 
জন্য ভীহার প্রবল বাসনাব পধশর হইল, কিন্ত পেইবাবও নিগ্রস্থ নাঁখগুজের 
প্রতিকূলতার তীঁহার কৌতূহলের বেগ থাষিয়া গেল। তিনি তৃতীয়বাবও 
বুদ্ধের প্রশংস| শুনিগ চিন্তা! কবিলেন-_নি্র্থ নাঁথপুত্রের অন্থমতিতে কিংবা 
বিদ্বাহমভিতে গ্রমন কবিলে তিনি জাঁখাকে কি করিতে পারেন? ভাঁহাঁকে 
জিজ্ঞাসা না করিপ্াই আমি বৃদ্ধকে দর্শন করিতে বাইব 1” 

দিবা দিপ্রহব। পঞ্চণত রথ স্থমঙ্জিত হইল । পিংহ ফেনাপতি সপাব্ষদ 
বথে আবোহণ রিস্ক বুদ্ধকে দর্শনার্থ যাত্রা কক্ষিনেন। যতদুর বথ 
বাইবার উপযুক্ত রাস্তা ততদুর রথে গমন কনিয়! সঙ্ীর্ণপথে রখ হুইতে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ টির 


অবতরণ করত: পরত্রন্জে কুটাগার শালায় পৌঁছিলেন এবং বিহারে প্রবেশ পূর্বক 
বৃকে বন্দনা করতঃ একপাঁ্শে উপবেখন কবিলেন। তৎপর বুদ্ধকে ন্ঘোধন 
করিয়া কহিলেন_ 

“ভন্তে, আমি শুনিয়াছি-শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াঁবাদী এবং অক্রিয়াবাদ 
গরঘস্থীম় উপদেশ প্রদান কবিয়া থাকেন এবং তদ্বারা খিত্য সংগ্রহ কবেন। 
যাহাঁবা এইব্ূপ বলে, তাহাঁবা সত্য বলিভোছ, না ভগবানেব অনর্থক নিন্দা 
প্রচাব কবিতেছে? আগি কিন্ত ভগবানের নিন্দা কবিতে চাই ন11” 

শ্সিংহ, আমাকে বে কাঁবণে অক্িয়াবাদী বল! হয় তাঁহার গ্যায়সঙ্গত 
কাঁধণ আছে। 

প্সিংহ, তাহার কাবণ হইতেছে, আমি কাঁগ্সিক, বাঁচনিক ও মানসিক 
অনাচারকে অ্িরা বলিয়! থাকি । এই হেতু আঁখি অক্রিয়াবাদী। 

"দিংহ, আমি ক্রিম্াবাদী। যেহেতু, আমি কাঁছিক, বাচনিক ও মানসিক 
সদাচাবকে ক্রি বলিয়া থাকি অর্থাৎ আমি অহিংদা, অচৌধ্য, অবাতিচার, 
সত্য, অপিশুন, অকর্কশ, অবৃথ! বাঁকা, অলোভ, অদ্ধেব এবং সমদুপ্িকে ক্রিয়া 
খলিয়! বাকি। এই হেতু আসি ক্রিয়াবাদী ৷ 

“সিংহ, আঁমি সেই দেই কারণে উচ্ছেদবাদী, জুগপ্স. বৈনরিক, তগন্থী 
এবং অপগর্ত *। আমাকে আশ্বানক বলিবার প্রকৃত কাঁবণ আছে । আমি 
আশ্বাসের জন্য ধর্ঘ' উপদেশ প্রদান কবিয্া থাকি এবং তদ্বাব। শ্রীবককে বিনীত 
কিছ! থাঁকি। নিংহ, আমি পবম আঁশ্বাসে আশ্বস্ত। এই হেতু আমি 
আশ্বাসেব কন্য ধন্ম-উপদেশ প্রদান কবি এবং আশ্বানের ( মার্গ) ছার] শ্রাবক- 
দ্দিগকে লইয়া গমন করি। এই কাবণেই আমি আশ্বাসক 1” 

তক্ছুবণে সিংহ লেলাঁপতি ভগবানকে বলিলেন--“আঁশ্চধ্য ভত্তে। অভ্ভুত 
ভক্ত! » আমাকে উপাঁসক বলিয়া ধারণ! করুন ।” 

"সিংহ, চিন্তা করিয়া কাজ কর। তোমার ন্যায় অন্তরান্ত লোবেকস 
বিশেষভাবে চিন্তা করিনা! কাজ কর] উচিত ।* 

'্তস্তে, আপনার এই কথায় আমি আব্‌ও সস্মোষ লাভ কক্গিশাঁম। অন্ত 
সম্পরদীয্েব লোৌঁকেব। আমাকে শি্তরূপে পাইলে স্মন্ত বৈশালীর বান্তায় বাতা 
পতাকা! হান্তে ভ্রমণ কত্িয়া! ঘোঁধণা করিত--“সিংহ দেনাপতি আমাদের ধন্খে 


* এই সবের ব্যাখ্যা বৈরপ ব্রাহ্ম? প্রসঙ্গে বিভূত রূপে বশিত হইবে? 


১০৯ বুদ্ধেধ অভিবান 


দীক্ষিত হইয়াছেন।, অথচ আপনি বলিতেছেন- “চিন্তা করিয়া! ধর্মান্তব গ্রহণ 
কর।” ইহাতে আমি প্রসঙ্গ হইয়। দ্বিতীয়বার বন্ধ ধর্ম ও সজ্বের শরণ গ্রহণ 
কবিলাম 

“সিংহ কোমার বংশ চিরকাল অন্য জঙ্প্রদায়ের জাশ্রয়স্ছল। 
ভুমি আমার ধর্তে দীক্ষিত হইলেও তাহার! ভোমার় গৃহে উপস্থিত 
হুইলে তাহাদিশাকে “ছবান দেওয়া কর্তব্য-_এই ধারণ মলে পৌষণ 
করিও ।' 

“ভন্তে আপনার এই কথায় আমি আরও অবিক গ্রীতি অন্রন্ঠব করিলাম । 
আমি শুনিয়াছি-শ্রমণ গৌতম বলেন, "আমাকে দাঁন দিবে অন্যকে দান দিবে 
না।' এখন দেখিতেছি আপনি আমাকে অন্ত সম্প্রদায়ের লোৌককেও দানি দিবার 
জন্ক উপদেশ দ্িতেছেন। ভস্কে, এই স্গদ্ধে আমার বাছা উচিৎ বোধ হুইবে, 
তাহাই কঙ্গিব। এখন আমি আপনার ও ধর্ধন্পঙ্হেব তৃতীয় বার শরণ গ্রহণ 
করিলাম 1 

অত,পর ভগবান তাহাকে দাঁন-ীল-গ্র্গ কামভোগের অপকাছ্িতা এবং 
ত্যাগের মাহাজয সন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। এই সব শ্রবণে যখন তাহার 
চিত্ত কোমল হইল, তখন বুন্ধ তাহাকে চতুরাধ্যসত্যের ব্যাখ্যা করিলেন। 
তত্গুবশে শুন্র বস্ত্র দেমন উত্তমরূপে রজত হয়, তেমনই তীঁহার উপবিউাবন্থাতেই 
বিমল-বিরদ অন্তর্ূূ্টি উৎপন্ন হইল । তখন বুদ্ধকে বলিলেন-- 

“ভন্বে, ভিক্কু-সজ্ঘ সহ আপনি আমার বাঁডীতে আগামী কল্যের জন্য নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ কক্ষল।” 

ভগবান মৌনাবলছ্বনে সম্মভি জ্ঞাপন করিলেন। সিংহ সেনাঁপভি ভগবান 
নিমহ্্ণ গ্রহণে নশ্মত হইয়াছেন জ্গানির] তাহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ ববিগ গৃহে 
প্রস্থান করিলেন। 

গৃহে উপস্থিত হুইয়া কর্মচারীকে আঁদেশ করিলেন--%ওহে, তুমি কোন 
স্থানে নিহত পশুর মাঁংস পাও কিনা অনসক্ষান কবি আনি 

্বাস্ি প্রভাত হইলে তিনি স্বীনঘ গৃহে উত্তম খান ভোঁজ্য প্রস্তুত করাইলেন। 
ভগবান ভিচ্ষুদঙ্ঘ সহ্‌ যথাসমক় হাব গৃছে যাই নির্দিষ্ট আঁসনে উপবেশন 
কদ্িলেন। অনস্তব সিংহ সেনাপতি বৃদ্ধ প্রমূখ ভি্ষ-সঙ্ঘকে খাত পানীয়াদি 
স্বহন্তে পরিবেশন করিলেন । দেই সমর অনেক গৈন বঙ্ন্যাসী বৈশাঁলীর বাতা 
রাস্তার ভ্রমণ করিয়া হন্ডোতোলন পূর্বক চী্কাঁব করিয়া বলিতে লাগিল/_ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ চিজ 


“অন সিংহ সেনাপতি শ্র্ণ গৌতমেব অন্থা স্থল পশ্ত হত্যা কবিহ রন্ধন 
কবিয়াছেন। গৌতম তাহাঁব উদ্দেশ্যে নিহত জানিয়াও পশ্তর মাস ভোজন 
কবিতেছেন।” 

তচ্ছবণে একব্যক্তি যাইয়া সিংহ সেনাপতিকে চুপে চুপে বলিল-- 

“মহাশয়, দৈন ষম্্যাসীবা বৈশালীর বাতা রাস্তায় ঘুরিয়া কি বলিতেছে, 
তাহা কি আপনি শুনিয়াছেন ?” 

"মহাশয়, ওনব নিরর৫থক কথায় কর্ণপাত কবিবার প্রয়োজন নাই। 
তাঁহারা চিরকালই বৃদ্ধ ধশন্ন ও সঙ্ঘের নিন্দীবাঁদ প্রচীর করিয়া আসিতেছে । 
এীনব নির্ণজ্ষম লৌকেবা মিথ্যা কথা প্রচার কবিতে লক্জাচুভব করে লা। 
আমি-ত স্বীয় প্রাণ বক্ষার্থেও সজ্ঞানে জীবহত্যা করি না ।' 

বুদ্ধ ও ভিচ্ষ-সত্যের আহার সমাঙ হইলে তিনি একটি নীচ আসন লইয়! 
উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ ভীঁহাঁকে সময়োপযোগী ধর্দ-উপদেশ প্রদান কবিয়া 
ভিশু-জ্য সহ প্রস্থান করিলেন । 


মেশুক শ্রেষ্ঠা 

বুক্ধ বৈশালীতে ইচ্ছান্যায়ী অবস্থান কবিয়া সার্ধ ঘাদশ শত ভিক্ষু 
সমভিব্যাহাবে “দ্দির/'* নগরের দিকে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত 
হুইয়া জাতীয় উদ্ভানে বাস করিতে লাগিলেন। যেগুক শ্রী শুনিলেন-_ 
শাঁকাকুল হইতে প্রব্রজিত শীক্যপুত্র গৌতম 'ভদ্দিয়া' নগবে আমিয়! জাতীয় 
বনে অবস্থান করিতেছেন। সকলে শত মুখে তীহাঁর এইকপ প্রশংসাবাদ 
ঘোষণা কর্িতেছে__ 

“ভিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যক সহ,” তাদুশ মহাঁপুরুযের দর্শন লাভ 
বড সৌভাগ্যের বিষয় ।” 

অতঃপর তিনি চুসঙ্িত অশ্ববানে আরোহণ পূর্ববক বৃদ্ধকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত “ভদ্দিয়া” নখর হইতে বহির্ঘত হইলেন। অনেক ভীধিয় পরিব্রাজক 
দর হইতে মেগুক শরেীকে আসিতে দেখি/1 জিভাসা করিল_... 2২৯, 

“গৃহপতি, আপনি কোথায় বাইতেছেন?” 


“হাশর, আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাঁইতেছি।” 
দলা] 


১২ বুদ্ধেব অভিযান 


“গৃহপতি, আপনি স্বয়ং ক্িয়াবাদী হুইয়া কেন অব্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের 
দর্পনে যাঁইতেছেন? তিনি নিজে অক্রিয়াবাদী হুইয়। অক্রিয়! প্রকাশক 
উপদেশ প্রদান করেন এবং তত্ারা তাহাব শ্রাবকরদিগকে বিনীত কহিগ়া 
থাকেন।৮ 

তচ্ছুবণে মেগুক গৃহপতিব মনে হইল-_ 

“নিশ্চয়ই তিনি ভগবান অর্থং সম্যক সম্বন্ধ হইবেন, তাই এই তীখ্বিয় 
পবিব্রজকেবা তীহাব নিন্দা কবিতেছে।” 

এই স্থির করিয়! যতদূব অশ্বযান চলিবাঁর উপযুক্ত বান্তা ততদূর যানে গমন 
করিয়া অবশিষ্ট পথ পদত্রজে গমন পূরব্বক ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহাকে বন্দন! ও 4শল প্রশ্নাস্তর এক প্রীস্তে উপবেশন করিলেন। বুঙ্ধ 
তাহাকে দানশীলাদি সন্বদ্ধীয় উপদেশ প্রদান কবিলেন। তচ্ছুবণে তীহাব 
সেই আসনেই বিবজ-বিমল জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল! তৎপব তিনি ভগবানকে 
বলিলেন-_“আঁমি অদ্য হইতে ভগবান বৃদ্ধ ধর্ম ও সত্যের শরণ গ্রহণ কবিলাম। 
আঁজ হইতে আমাকে অগ্রলিবদ্ধ শবাঁগত উপাসক বলিয়। মনে করুন এবং ভিচ্ৃ- 
সজ্ঘ সহ আগামী কল্য আমাৰ বাঁভীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন” 

ভগবান মৌনাবলমবনে সম্মতি জানাইলেন। শ্রেী ভগবানেব নিমন্ত্রণ গ্রহণে 
্বীরুতি অবগত হইয়া তাহাকে অভিবাদন ও প্রদগ্দিশ পূর্বক স্বগৃহে প্রস্থান 
করিলেন । 

ভগবান বুদ্ধ রাস্তি প্রভাত হইলে ধ্যান ভোজনের অন্ত নির্দিষ্ট সময়ে শেঠীব 
গুঁছে উপস্থিত হইলেন, অতঃপব তিনি স্পবিবারে এক পার্থে -উপবেখন 
কন্ধিলে ভগবান তাহাদিগকে দাঁনশীলাদি সব্বন্ধে উপদেশ প্রদান কবিলেন। 
তচ্ছুবণে সেই আঁসনেই সকলের বিরজ বিমল জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইল । .** *** 
-** ঞভগ্রবন্, আমরা ধর্দ এবং সঙ্ঘ সহ আপনাব্‌ শবণ গ্রহণ কবিলাঁঘ। অগ্ত- 
হইতে আমাদিগকে আঁপনাব অঞ্চলিবদ্ধ শরণীগত উপাসক বলিয়া ঘনে করুন।" 

অতঃপর শ্রেহী দ্বহত্তে বৃদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন কবিলেন। 
ভোজনাস্তে তিনি এক পাঁশ্বে”বসিয়।৷ ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন -- 

“্তত্তে, আপনি যতদিন  ভদদিয়া'র বাঁস কবিবেন ততদিন আঁমি ভিক্ুপঙ্জ- 
মহ আপনাকে প্রত্যহ আঁহা্যাদি ছারা! সেবা! কবিব।” 

বুদ্ধ তীহাঁকে সময়োপযোগী ধর্মোপদেশ ছারা আপ্যা়িত করি! প্রস্থান 
কবিলেন। 


গৃহপতি-পুজ সিগাল 


প্রাচীনকালে মগ্ধধেব রাজধানী রাজগৃহ নগরে এক জন বুলীন অগ্াবান 
ভগবান বৃদ্ধেব ভক্ত গৃহপতি বাস করিতেন) ভীহার পিগাল নামক একটি 
মাত্র পুত্র লম্তান ছিল। দেই পরিবারে একটি মাত্র ছেলে হেতু সে মাতাঁপিতার 
বড ন্নেহাম্প্দ ছিল।- সে কাহাবও কথ শুনিত না, ইচ্ছান্যায়ী কাধ্য সম্পাদন 
করিত। সদাচারাদি পুণ্যকর্শের অহ্ষ্ঠান না করিয়া সর্ধদা লৌকিক স্থথ 
অন্তসন্ধীনে নিরত থাকিত ৷ সৎ পুরুষদের ষংসর্গ কিছ তীহাদেব উপদেশ শ্রবণ 
কবা দুরে থাকুক ববং সর্বদা তীহাদের নিন্দা! প্রচার কবিয়া বিচরণ করিত। 
যদি কোন দিন তাহার মাঁতা-পিত। তাহাকে অন্রোধ করিযা বলিতেন-“বৎন, 
তুবি ভগবান বুক্ধেব নিকট না খেলেও অগ্ভতঃ তাঁহার শিল্ঠ শারীপু্র কিনা 
মৌদগণ্যারন আঁদিব দেব! করিয়া মৌশপ্রদ ধর্ধ-শ্রবণ কব।' তনুত্তবে সে বলিত 
--'বাঁধা, আপনাদেৰ শ্রদ্থ! হইলে আপনার! তীহাঁদেব সেবা করুন। তাহাদের 
কাছে আমার যাওয়া নিশুয়োজন। কেননা তাহাদের কাছে গমন কবিলে 
মন্তক অবনত করিয়া গুণাম করিতে হয়। মৃত্তিকাঁক্ম উপবেশন করিতে হয়, 
তক্ষেতু কাঁপড ময়ল। হইয়া! যায়। বর্থাবার্া বলিতে হয়, তাঁছাতে শ্রদ্ধা জন্সিলে 
আবার আহাধ্য ও বস্থাদি দিতে হয়। ইহাতে শরীরের কষ্টও হইয়1 থাকে, অর্থ 
নষ্টও হর। এই কারণে তাঁহাদের সেবা করার কোৌঁন প্রয়োজন নাই।' 

এই প্রকারে অনেকদিন অতীত হুইল কিন্তু তাহার পুত্রের মতের পরিবর্তন 
করিতে পারিলেন না । অতঃপব তিনি মৃত্যুশয্যায় শাসিত হইয়া চিন্তা কবিলেন 
-_-“্যদি আমি ইহাকে কোন শিক্ষ। দিয়) লা যাই তবে আঁমীব মৃত্যুব পৰ নে বড 
দুঃখ ভোগ করিবে, পরলোকেও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে না ।”--এই স্থির 
করিয়া তাহাকে আহ্বান পূর্বক শব্যার় পার্খে আনিয়া সবিষাঁদে বলিলেন, প্বত্স, 
আমার অস্তিম সময় উপস্থিত! আমি তৌমাকে একটি শেব কথা বলিম্না বাইিতে 
ঢাহি, তাহা তুমি নিশ্চয় পালন কবিও। কথা এই--“তুমি প্রত্যহ গ্রাতে শব 
ত্যাগ করিয়। '্নান করতঃ নগবের পূর্ব ছাব দিগ্ বাহির হইয়া ষভ্দিক নমন্তাঁব 
কবিও।' ইহাই আমার শেৰ উপদেশ। আঁশ করি, তুমি আমাঁব এই অভ্ভিম 
উপদেশ পালন কবিবে।*_ এই বলিয়া গৃহপতি প্রাণত্যাশ করিলেন। ৃত্যুশযযা় 
শায়িত লোকেব অস্তিম উপদেশ আত্মীয় দ্বঙ্জনের আজীবন গ্রতিপাঁলন বরা 
পূর্বকাঁলের রীতি ছিল। 
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এই হুইতে পিগাল প্রতাহ প্রাভঃকালে শব্যাত্যাগ করতঃ স্বান করিয়া 
নগরের পূর্বঘার দিয়া বাহির হইয়া! যড়দিক (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ উদ্ধ ও 
অধঃ ) নমস্কার করিয়া তাহার বুদ্ধ পিতার অস্ভিম উপদেশ পালন করিতে 
লাখিল। 

ভগবান বুদ্ধ এক সময রাগৃহের বেগুন বিহারে বাস করিতেছিলেন। সেই 
সময় উক্ত সিগাঁল নামক গৃহপতি পুত্র গ্রাতঃকাঁলে শ্যা ত্যাগ করিয়া রাজগৃহ 
নগরেব পূর্বদার দিয়! বাহিব হইয়া! আব্রবন্ত্রে, আর্রকেশে কতাঞলি হইয়া পূর্ব 
দ্গিণ, পশ্চিম, উত্তব, উর্ধ ও অধঃ এই যড়দিক নমস্কাধ করিত। 

একদিন ভগবান বুদ্ধ পুরবাহ্ে পাত্র-চীবর গ্রহণ পূর্বক রা'জগৃহে ভিক্ষার নিমিত্ত 
প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবাঁব সময় সিগালকে লানাদিক নমস্কাঁব করিতে 
দেখিয়া জিজ্ঞাঁস করিলেন -- 

প্থৃহপৃতিপুত্র, তুমি প্রাতঃকালে উঠিয়া *' “নমস্কার করিতেছ কেন ?* 

“ভন্তে, আমার পিতা! সৃত্যুকালে ছয়দিক নমস্কার করিতে উপদেশ দিয় 
গিয়াছেন। আমি পিতার অস্তিম উপদেশ রক্ষার্থেই প্রত্যুষে '* **  "" দিক 
সমূহকে নমস্কার করিতেছি।* 

“গৃহপতিপুত্র, আধ্য বিনয়ে ঘডুদিক নমন্কার করিবার এইবপ গ্রথা নাই!” 

“ভন্তে, আর্য বিনয়ে কোন্‌ নিয়মে ঘড্‌দিক নমক্কার করা হয়? আর্ধ্য বিলয়ে 
যেইরূপে বড্‌দিক নমস্থাব, করিবার বিধান আছে, সেইভাবে আমাকে উপদেশ 
প্রান করুন।* | 

“হে, গৃহপতিপুত্র, তাহ! হইলে ভালকপে শ্রবণ কর, আঁমি বলিতেছি।* 

গৃহপতি-পুত্র দিগাল (তাহাতে স্বীকৃতি জাঁপন করিল। ভগবান বশিতে 
লাঁগিলেন-- 

“গৃহপতিগুত্র, যেহেতু আর্ধ্যশ্রাবক্ষেব চারি প্রকার কর্রপ রেখ বঙ্জিত 
হয়, চারি প্রকারে তিনি পাঁপকার্য করেন না এবং ভোগৈশ্বধ্য বিনাশক ছয় 
প্রকাঁব বদাঁচাবকে সেবন করেন না॥ তখন এই চতুর্দশ প্রকান্ন পাঁপকর্্ 
হইতে দুরে থাঁকিয়৷ বড়দিক আচ্ছাদিত ব্যক্তি ইহপব উভয় লোকে স্বথের 
অধিকাঁনী হয় ; তাহার ইহ-পরলোক স্থবক্ষিত হয় এবং মৃত্যুর পর স্থগতি প্রার্থ 
হইয়া ব্বর্গলোঁকে জন্সগ্রহণ করে। 

“আশ্রাবকের কোন্‌ কোন্‌ চতুব্বধ কর্ধ-ক্রেণ পরিত্যক্ত হয়? গৃহপতি- 
পুত্র, (১) প্রাণীহত্যা ২) আত্ত গ্রহণ (০) ব্যভিচার (৪) মিথাবাদ- 
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এই চারি প্রকার কন্ধ-র্রেশ পরিত্যক্ত হয়?" ভগবান ইহা বলিয়া অতঃপর 
এইরূপ কহিলেন- 

ঞ্প্রাণাতিপাত, অদভাঁদান, মিথ্যাবাদ এবং পবদার গমনকে পঞ্ডিত 
বাকিগণ প্রশংসা করে না! 

*আবর্যশ্রীবক কোন্‌ কোন্‌ কারণে পাঁপকাধ্য করে না? €১) হেেচ্ছাচার 
(২ হেষ ৩) মোহ (৪) ভয়ের বশীভূত হইয়া লোকে পাপকাধ্য করে। 
কিন্ত আখাশ্রাবক হ্বেচ্ছাচার, হেব ভয় কিন্ব! মৌহের বশীভূত হইয়া পাঁপকার্ধ্য 
করে না।” ভগবান্‌ বুদ্ধ ইহা বলিয়া অনস্থর এইকপ বলিজেন-- 

“হে ব্যক্তি শ্েচ্ছাঁচাঁর, হেষ, ভয় ও মোহের বশীভূত হুইয়া পীঁপকর্ধে 
শিশু হয় কুষঃপক্ষেব চন্দ্রের গ্যাঁয় তাহার বশ ক্ষীণ হইয়া যায়। 

খন্েচ্ছাচার ঘেষ ভয় ও মোহের বশীভূত হইয়! যে পাশ কর্মে লিগ্ত হয়, 
তাহার হুথ্যাতি শুরুপঙের চন্দ্রের গ্যায় বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

"আধ্য শ্রাবক কোন্‌ কোন্‌ ভোগ সম্পন্থি বিনাশের ছয় প্রকার কু-অভ্যাসকে 
আঁ্রয় দেন না? (১) মাদক ভ্রব্য সেবন (২) ববাতরে ভ্রমণ (৩) মজলিসে 
বা নৃতাখীত দর্শনে গমন (৭) দ্যুতত্রীড়া €৫) পাঁপমিত্র-নঙ্গ এবং (৬) 
আলন্তের বশীভূত ছওয়া। 

প্গৃহপতিপুত্র। মাদক দুবা সেবন করিলে ছয় প্রকাঁর ব্য্ময় ফল উৎপন্ন 
ইয়। ব্থা--0১) তখনই ধনহীন ৫২) কলহ বৃদ্ধি (৩) রোগের উৎপত্তি 
(৪) নিন্দা প্রচার (8) লজ্জাহীনত| (৬) বিবেচনা শক্তিহীনতা!। 

“্গৃহপতিপুত্র। বিকালে (অসময়ে) বিচত্রণ কৰিলে ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন 
হয়। যথা--(১) নিজেও অগ্ুপ্ত অরক্ষিত হয় (২) তাহার হ্ী-পুত্রও 
অগুধ অবক্ষিত হয় (৩) তাহার ধন লম্পত্ভিও অগ্ুপ্ত অরগ্িত হয় (৪) 
দুফার্ধোর মিথা। দুর্ণাযম আরোপিত হয় €) সর্বদা শঙ্কিত হইয়া চলাফের 
কক্সিতে হয় (৬) আরও বহুবিধ বিপদের মূল কারণ হয়। 

“গৃহপতিপুত, নৃভা গীত দর্শনে উত্র্ক বাক্তির ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন 
হয়। যথা--€১) কোথায় নৃত্য হইবে উদ্বেগ (২) কোথায় গাঁন হইবে উদ্বেগ 
(৩) কোথায় গল্প মজলিস হইবে উদ্বেগ (৪) কোথার কাংসাবতাল হইবে উদ্বেগ 
(৫) কোথায় বাস বাজনা হইবে উদ্বেগ এবং (৬) কোথায় কুস্তপ্তনন (বোগ্ঠ 
বিশেষ ) হইবে উৎকণ্ঠা । 


“গ্িহপতিগুত, দৃতত্রীড়া, আসকিতে ছয় গ্রকার বুফশ উৎপন্ন হয়। যথা! 
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--(৯) জয়ী হইলে শক্রতা আরম্ত হয় (২) পরাজিত হইলে অনশোচন! 
উপস্থিত হয় (৩) তথকালীন ধনহানি হয় (8) সভাশ্থলে কেহ তাহাঁব কথা 
বিশ্বাস কবে না (৫) আত্মীয় শ্বক্জনেবা ভিবস্কাবঘ কবে এবং (৬) তাঁহাকে 
কেহ মেয়ে বিবাহ দিতে চাহে ন|। 

“গৃহপতিপুত্র, পাপ-মিত্র-দংসর্গে ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা. 
বাহার (১) ধূর্ত (২) দুশ্চরিত্র (৩) মন্যপ (৪) জুয়াচোর (৫) প্রবঞ্ক 
এবং (৬) ছঃসাহষিক তাহাঁরাহি পাপ সহবাঁসকারীর মি হয়। 

“গৃহপতিপুত্র, অলস ব্যক্তিব ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথ! --(১) 
অন্ধ অতি শীত বলিরা কাজ করে না (২) অন্থ অতিগরম বলিয়া কাজ 
বরে না (৩) এখন অতি প্রাতঃকাল বলিয়! কাজ করে না! (৪) এখন অতি ক্ষুধা 
হইয়াছে বগিয়া কাঁদ কবে লা (6) অন্ঃ অতি রান্তি হুইয়াঁছে বলিয়! 
কাঁজ করে না এবং (৬) অগ্ বেশী খাওয়ায় পেটভার বোধ হইতেছে বলিয়া 
কাজ করে না। এইরূপে হেলা কবিয়। অনেক কর্তব্য কার্যে উদ্দাসীন 
থাকায় অনজ্ফিত ধন অঙ্ভিত হয় না এবং অক্ভিত ধনও শ্রস্প্রাপ্ত হয়।" ভগবান 
ইহা ঝলিয়! অতঃপর এইবপ খলিলেন__ 

“যে মন্ঘপানের সমদ্ব সখ! হয়, সন্মুখে “বন্ধ” বিদ্ধু বলে সে মিত্র নহে। 
কার্য্যের সময় ধিনি সহার়ত! করেন তিনিই মিত্র। 

“অতি- শয়ন, পরস্্ী গমন, শত্রু বহলতা, অনর্থকারী, শঠ মিত্র এবং 
কপণতা এই ছয়টা মানবকে ধ্বংসের পথে উপনীত করে। 

“অনতের সঙ্গে যে সঙ্গ কবে, অদৎ লোক যাহার সহায় এবং বে সদ। পাপ 
আচরণ কবে দে ইহু পব কালে ছুঃখ ভোগ কবে। 

“দ্যুত্রীড়া, স্ত্রী-ন্রা-নৃত্যগগীতে মত্তা, দিবানিত্রা ও অসময়ে পথে 
পাঁপাঁচাব, পাঁপীব সঙ্গে বন্ধুতা এবং কৃপণতা এই ছয়টা মচুস্কে নাশ করে। 

“যে জুয়া খেলে, হুরা পাঁন করে, পরের স্ত্রীকে প্রাণের লমাঁদ ভালবাসে, 
নীচলোকেব সংসর্গে বাস বরে এবং জ্ঞানী লোকেব সঙ্গে বান কবে না তাহার 
যশঃ কৃষ্কপক্ষেব চন্দ্রের স্যার লয় প্রাঁথু হয় এবং নিন্দা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

খ্মগ্প যদি দরিদ্র হয়, সে যদের দৌকানে গিষা খণ-জালে আবদ্ধ হইয়া 
শীস্্ই নিজেকে বিপন্ন করিয়! ফেলে। 

“যে দিধা নিজ্ঞা' যায় বাত্রে সজাগ থাকে না, নিত্য মগ্ঘপাঁনে গত থাকে, 
তাদৃশ ব্যক্তি গৃহবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । 


পপ 


চতুর্থ পরিজ্ছেদ ১০৭ 


“অতি শীত, অতি শ্রীক্ষ, অতি রানি বলিয়া যে কাজ করে না তাহাব ধন 
শয় প্রান্ত হইয়া যাক । 

“যে ব্যক্তি কর্তৃব্য কার্যে শীত-উ্াক তুণেব সায় উপেক্ষা কবি কার্ধ্ে 
অগ্রসর হয়, সেই বাক্তি কদীচ সুখলাভে বঞ্চিত হয় লা । 

"হে গৃহপতি পুত, চাবি প্রকার লোককে যিত্ররূপী অধিত্র বলিঘ! জানিবে। 
যথা--€১) পরছ্াপহারী (২) বাক্যপটু €৩) চাটুবাঁব এবং (৫) ছুদাথ্যে 
সহায়ক । 

“হে গৃহপতিপুত্র, চাবি কাঁবণে পবদ্থাপহারীকে দিত্ররূপী অমিত্র বলিয়৷ 
জানিবে। কারণ, দে 0১) পরের ধন চূবি করে (২) অল্প দিয়া বেশী পাইতে 
ইচ্ছ/করে (৩) ভয়ে ভয়ে কাঁধ্য করে এবং (৪) শ্যার্থের জন্য কাব্য সম্পাদন 
করে। 

“হে গৃহপতিপুত্র, চাঁরি কাবশে বাক্যবীরকে মিত্ররুপী অমিত্র বলিয়া 
জানিবে। কারণ, মে ১১) অত্তীতেব বির লইয়া অহঙ্কীর কবে (২) 
ভবিষাতেধ অন্ত অহঙ্কার করে (৩) নিবর্থক কথা বলিয়। অহচ্ধাব করে এবং 
(৪) উপস্থিত কার্ধ্ে বিপদ প্রদর্শন করে! 

“হে গৃহপতিপুতত চারিপ্রকার কাঁকণে খোসামদকাক্পীকে মিত্রবূগী। অধিগ্র 
খলিয। জীনিবে। কারণ সে (১ পাঁপ-বর্শে অচমতি দেয় (২) পুণ্য 
কার্যে অনুমতি দেয় না (5) নম্ছখে প্রশংসা করে এবং (৪) পবোক্ষে 
নিন্দাবাঁদ প্রচার করে । 

“হে শৃহপতিথুত্ত, চারি কারণে ভাধ্যে সাহাব্যকাধী ব্যক্তিকে মিআ্ররূপী 
অমিত্র ঝলিয়া জানিবে! সে (১) হ্বামৈবের-মগ্যপানাদি প্রমাদকখ কাজে 
সাহাঁষ্য কবে ২) অসময়ে বেডাইবার লময় বী হয় (৩১ নৃত্যতীত দর্পদে 
সঙ্গী হয় এবং (৪) দুযুতক্রীড়ায় লদী হয়?” 

ভগবান ইহা বলিয়। পুনরায় ঝলিতে লাখিলেন-- 

“ধিজলোক পর্বাপহাবী, বাক্যবীর, খোঁসাযোদকাবী, এবং কুকাঁজে 
সহাঁরতাকারীকে ভয়নঞ্ধ ল পথের শ্ভাঁষ দূর হইতে ত্যাঁগ করেন। 

“হে গৃহপতিগুত্র, এই চারি ব্যক্তিকে শুহদ ঝলিয়। জানিবে। যে (১) 
উপকারী (২) স্থথে ছুঃখে সহাছুভূতি প্রকাশক (৩) অর্থ প্রাবিক্স উপদে্ট) 
এবং (৪) অনকম্পাকারী । 


“হে সুহপতিগুত্রঃ চাঁরি কারণে উপকারী মিত্রকে লুহৃদ বলিহা জীনিবে। 


৯০৮ বুদ্ধের অভিযান 


যথা-(১) প্রমত্ত অবস্থায় যে রক্ষা কবে (২) প্রমত্থের সম্পতির তত্বাবধান 
কবে (৩) ভয়ের ল্ময় আশ্রয় দান করে এবং (৪) উপস্থিত কার্য্যাদিতে 
যাহাতে ছিগ্ুণ লাঁভ হয় সেরপ গ্রযন্ন কবে। 

“হে গৃহপতিপুত্র' চারি কারণে নম সুখী দুখী যিত্রকে মুহা বলিয়া 
জানিবে। যথা_যে (১) গোঁপনীর বিষয় বলিয়া দেয় (২) বন্ধুর গোপনীয় 
বিষয় গোঁপন করে (৩) বিপদে পরিত্যাগ কবে না! এবং (৪) বন্ধুর মঙ্গলের 
জন্ত প্রাণ বিনর্জনে কুষ্টিত নহে। 

“হে গৃহপতিপুত্র, চারি কারণে অর্থ প্রাপ্তির উপদেষ্টা মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া 
জানিবে। বথা-যে (১) পাপ হইতে বারণ করে (২) পুণ্য কর্থে নিযুক্ত 
কবে (৩) অশ্রভ বিষয় শ্রবণ করায় এবং (৪) হ্বগগখামী মার্গ লহ্বন্ধে উপদেশ 
প্রদ্দীন কবে। 

“হে গৃহপতিপুত্র, চারি কারণে অন্থকম্পাকারী মিত্রকে হৃহদ্ ঘলিয়া 
জানিবে। যথা--যে (১) বন্ধুর অধঃপতন দেখিয়া আনদ্দিত হয় না| (২) 
তাঁহার উন্নতিতে আনন্দ অনুভব করে (৩) কেহবন্ধুর নিন্দা করিলে বাঁধা 
প্রদান করে এবং (৪) হুখ্যাতি করিলে প্রশংগ! করে ।* 

ভগবান এইকপ বলিয়া পুনঃ ইহা বঙ্গিতে লাগিলেন _ 

যে উপকারী, হুধ দুঃখে দম অংশ গ্রহণকারী, সহ্পদেশদাতা৷ এবং মিত্রের 
অন্কম্পাকারী তাহাঁকে বিজ্ঞগণ হিত্র বলিয়া জানিয়া গর্ভজ সন্তানকে যেমন 
জ্বননী পরিচর্যা করে তেমন তাহার পরিচর্যা করিয়া থাকে । 

“শীলবান, গুণবান, ব্যক্তি জগস্ত অগির ন্যায় শোভা পায়। তিনি ভ্রযরের 
ম্যায় সয় করিয়া বিষয় সম্পতি বৃদ্ধি করেন | বন্মীকেব গ্যায় তিনি অল্প অল্প 
করিয়! এর্ধ্য ঘঞ্চ় করেন। 

“এইবুপে ধনরাশি যঞ্চ় করিয়া গৃহস্থলোক সম্পতি চাবি ভাগে বিভক্ত 
করিয়া! আত্মীয় স্বজন লাভ করিতে পারে। 

“এক অংশ ভোগ করিবে, ছুই অংশ ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিবে, চতুর্থ অংশ 
বিপদকাঁলের জন্য পুতিয় বাখিবে।- 

*গৃহপতিপুজ) এই দিক সমূহকে এইরপে জানিবে-মাঁতা-পিতা পূর্ব দিক, 
আচাধ্য দ্দিণ দিক; স্রীপুত্র পশ্চিম দিক, বন্ধু-বান্ধব উত্তর দিক, দাঁস-কর্শচারী 
নিয়দিক এবং শ্রমণ ব্রার্ঘণ উদ্ধ'দিক। 

“হে গৃহপতিপুত্র, পঞ্চ প্রকাব কর্খ ছারা মাঁভপিতার সেবা করা কর্তবা ॥ 


চতুর্থ পরিচ্ছে ১০৯ 


ধথা--0১) যাঁতা-পিতা আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছেন এই হেতু 
বান্ধক্যে তাহাঁদেব ভরণ পোষণ কর! (২) ভীহাবা আমার কাজ করিয়াছেন 
এইহেতু স্বীয় কাজ ত্যাগ করিয়৷ পূর্বে তীহাঁদেব কাঁজ কব! (৩) কুলাচার 
ও বুলমর্ধ্যাদা। বজীম্র বাঁখ (৪) তীহাঁদেব উপদেশে থাকির। তীঁহাদেব ধন 
সম্পতির উত্তবাধিকীর লাভ কবা এবং ৫) মৃত পূর্ব্ব পুরুষদের শ্রীদ্ধাদি 
মম্পাদন কব! । এই পাচ প্রকার কর্ণদ্বারা মাতাঁপিতারপী পূর্বদিক সেব1 কর! 
হয়। 

“হে গৃহপতিপুত্র, মাঁভা-পিভাকে পথ, প্রকার কর্ণের ভার! পুত্রের গুতি 
অন্তকম্পা প্রদর্শন কবিতে হয়। যথা-(১) পুত্রকে পাঁপকাধ্য হইতে বিবত 
করা, (২) পুণ্য কার্যে নিয়োজিত কবা, (৩) শিল্প শিক্ষা দেওয়া, (৪) 
উপযুক্ত! স্ত্রী সহিত বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ করা এবং (৬) যথাসময়ে বিষয় 
সম্পতির উত্তবাধিকাব প্রদান করা1। এই পাচ প্রকাব কর দ্বাবা। পূর্বদিক 
আচ্ছন্ন হইক্া! গেমযুক্ত ও নির্ভয় হয়। 

“হে গৃহপতিপুত্র, পঞ্চবিধ কর্শের ছাবা শিষ্ু কর্তৃক আার্ধ্যরূপ দক্ষিণফিক 
সেবা কনা হয়। যথ|_-(১) আচার্ধ্যকে দেখিয়া আনন হইতে উঠা, (২) সেবা 
করিবাব নিমিত্ত তীহার নিকট গমন কবা, (৩) তাহার আদেশ পাঁলন কবা, 
(3) ভীহার পবিচধ্যা করা! এবং €) মনোযোগের সহিত উপদেশ শ্রবণ ও 
বিশ্ক/ভ্যাম করা | এই পাঁচ গুকাঁর কর্মেব দ্বাব! শিক্ঠ কর্তৃক আচাধ্যরপ দৃক্দিণ 
দিক রক্ষিত হয়। 

“ছে গৃহপতিগুত্র, পঞ্চবিধ কর্দের ঘাবা আচাধ্যকে শিষ্েব গুতি অন্কম্প! 
প্রদর্শন করিতে হুয়। যখ।--(১) ভত্র আচার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া, (২) 
উত্তমন্ধপে শিক্ষণীয় বিষদয শিক্ষা দেওয়া, (2) পঠনীর় অপঠলীয় বিষয় বলিয়া 
দেওয়া, (৪) তাহাঁব বন্ধুবাদ্ধবেব নিকট তাঁহাব প্রশংসা করা, (৫) দেশে 
বিদেশে আঁপদে বিপদে পাঁহাঁষ৷ করা। আচার্ধযকে এই পঞ্চবিধ কর্মঘাব! 
শিষ্বোব প্রতি অশ্রকম্প! প্রদর্শন কৃবিতে হুম 

“হে গৃহপতিপুত্র, পঞ্চবিধ কর্দের দ্বারা শ্বামী করুক ভার্ধ্যারপী পশ্চিমদ্দিক 
সেবা কর হয়। যথা--(১) অম্মান জনক ব্যবহাব (২) ভত্রোটিত ব্যবহার 
(৩) স্বীয় স্ীর প্রতি প্রগাঢ অন্তরাগ (৪) স্বামীর সম্পত্তিতে বর্তৃত প্রদান 
(€) যথাসাধ্য বঙ্জালঙ্কার প্রদ্ান। এই পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা স্বামী কর্তৃক 
াব্যারূপী পশ্চিম দিক সেব! করা হয়। 


১১% বৃদ্ধের অভিযান 


“হে গৃহগতিগুত্র, পঞ্চবিধ কর্ণের দ্বারা স্ত্রীকে স্বামীর গ্রভি অন্কম্প! 
প্রদর্শন কবিতে হয়। যথাস-(১) কুচীরুক্পে গৃহকাধ্য সম্পাদন, (২) মিত্র 
ও অভিথিব যথাসাধ্য সম্বর্ধনা, (৩) শ্বামীর প্রতি গ্রগাঁট অনুরাগ, (৪) 
সম্পত্তি নষ্ট না হয় মৃত রক্ষা কৰা, (£) সকল কার্যে দক্গতা ও আলন্তহীনত!। 
এই পঞ্চবিধ বর্ষের দ্বারা শ্ব্ীকে স্বামীব গ্রুতি অন্কম্পা প্রদর্শন কবিতে হয়। 

“হে গৃহপতিগুত্র, পঞ্চবিধ কর্শেব দাবা কুলপুত কতৃক আত্মীয় শ্বজনব্প 
উত্ভব দিক (সব! করিতে হয়। যথা--(১) অর্থ সাহাঁষ্য, (২) প্রিয়বাক্য, 
(১) হিতসাধন, (৪) বুথে হুঃখে গ্রগাঁট সহাঙ্থভূতি, (৫) সবল ব্যবহার । 
এই পঞ্চবিধ কর্মের ছ্বাবা কুলপুত্র কর্তৃক মিত্রামাত্য ও আত্মীয় হ্বজনরূপ উ্রমিক 
সেবা! কবা হয়। 

“হে গৃহপতিপুত্র, পঞ্চবিধ কশ্মেব ছার) আত্মীয় শ্বজনগণ কুলপুন্দের গ্রুতি 
অন্কম্পা৷ প্রদর্শন কবে! য্থা--(১) প্রমতীবস্থায় তাহাকে বক্ষা কবে, (২) 
তাহাঁব বিষন্ন সম্পত্তি বক্ষা কবে, €৩) ভয়ার্ভকে আশ্রর দান করে, (৪) বিপদের 
সমর ত্যাগ কবে না, (৫) মাঞ্গলিক কাধ্যে তাহার পুক্র-কগ্যাদিগকে জা শীর্বাঘ 
করে। এই পঞ্চবিধ কর্মেব দ্বাবা আত্মীয় স্বজনেব) কুলপৃত্রকে অচ্চকম্পা! প্রদর্শন 
কবে। 

“হে গৃহপতিপুত্র, পঞ্চবিধ কর্ণেব ছ্াব! গৃহ-্থামী। কর্তৃক ভূত্যরপ নিয়দিক 
সেব! কবিতে হয় । যৃখ--(১) ভূত্যের সামর্থ্যান্যায়ী কাধ্যিভাঁর প্রদান কৰা, (২) 
উপযুক্ত আহার ও বেতন প্রদান কৰা, (৩) ব্যারামের সময় সেবা ও পরিচধ্যা 
করা, (৪) হ্থম্বাছ অন্ন ব্যঞন বণ্টন কদিয়! দেওয়া, (৫) মধ্যে মধ্যে ছুটি 
দেওয়া । এই পঞ্চবিধ কর্ণের দ্বারা গৃহস্বামী কর্ভুক ভূত্যরূপ নিয়দিক সেবা করা! 
হয়। 

“ছে গৃহপতিপুত্র, পঞ্চবিধ কর্ণঘাঁরা ভূত্যকে গৃহম্বামীর প্রতি অন্কম্পা 
প্রার্শন করিতে হয়। যথা--0১) গৃহ-্থামীব পূর্বে শব্যা ত্যাগ করা, ৫২) 
তীহাব পবে শয়ন কবা, (») তীহাব কিছু চুরি না করা, €৪) ভালঘতে 
কাধ্য সম্পাদন করা, 0৫) নাধাবণেব নিকট গৃহ-স্থাধীর প্রশংসা করা! । এই 
পঞ্চবিধ কর্ণের ছার! ভূত্যকে গৃহ-্ামীব প্রতি অনবম্পা প্রদর্শন কবিতে হয়। 

€ছে গৃহপতিগুত্র, পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা কুলপুত্র কর্তৃক শ্রমণ-্রাঙ্দণ রূপ উর্ধা্দিক 

দেবা কবা হয়। যথা--(১) শ্রন্ধার সহিত তীহাদেব সেবা-পবিচর্ধযা করা, (২) 
লোককে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান কবা, (১) তাহাদের মঙ্গল কামন! করা, 
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(8) ভীহাদ্দিগকে সপ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করা, (৫) উত্তম আহার্য ও 
পানীর প্রদান করা । এই পঞ্চবিধ কর্মের ছারা কুলপুত্র কর্তৃক শ্রমণ ব্রা্ঘণ বুপ 
উর্দদিক নেব! করা! হয়। 

“হে গৃহপতিগূত্র, শ্রমণ ত্রার্ষণকে য্ড্‌বিধ কর্েব ছ্বাব! কুলপুত্রের শ্রুতি 
অনবম্পা! প্রদর্শন কবিতে হয়| বথা-(১) তাঁহাকে পাপ হইতে বারণ কব) 
(৯) ছিতঙ্গনক কর্গে নিবত করাঃ €০) একাঁগ্রমনে তাহাব মক্ষন কাঁধল! করা 
($) অশ্রত বিষয় বলা, ৫৫) অবগত বিষয় সংশোধন করিয়া দেওয়া, (৬) 
সু্গগামী মার্গের ব্যাখ্যা করা। এই যডভবিধ কর্সের দ্বারা শ্রমণ ক্রান্ধাকে 
কুলগুতে প্রতি অনুকম্প! প্রদর্শন কবিতে হয় 1 ” 

ভগবান বুদ্ধ এইরূপ বলিলে শিগাল গৃহপতিপুত্র ভগবানকে বলিল--“আঁশ্চ্ধ 


ভস্তে অগ্য হইতে ভগবান আমাকে অঞ্চলিবন্ধ শরণ(গত 
উপাদক বলিয্ণ যনে করুন ।” 


বৈরঞ্জ ত্রাক্গণ 


ভগবান বুদ্ধ এক সময় বৈবঞ্জ গ্রামে অবস্থিত ললেরু পুচিমন্দ নামক 
বৃক্ষমূলে বাঁস কর্িতেছিলেন। সেই গ্রামে বৈবগ্ধ নামক ধনাঢ্য ও প্রুতি- 
ভাশালী জনৈক ব্রাক্ষণ বাস কক্িতেন। ভিনি বৃহ্ধের আগমন বার্তা শ্রবণ 
কতক! তাঁহাঁব নিকট গমন কবতঃ সাদর সম্ভাবপীস্তব একন্থানে উপবেশন কবি! 
জিজাদা। কঝিলেন-_ 

“হে গৌতম, আমি শুনিাছি_মণ গৌতম ব্গোবৃহ্ধ ব্রাঞ্মণদিগকে 
দেখি অভিবাদন প্রত্যুখান কিংবা! আবনাদি বারা অভ্যর্থনা! করেন না” ইহ! 
কি সত্য? 

*বাঙ্গণ, অমণ-্রা্গণ-দেব-মাবক্রদ্ধা-মনুষ্য সহ জমন্ত জীবমণ্ডলীর মধ্যে 
জগতে আমি এমন কাহাকেও দেখিতেছি না যাহাকে ছেধিয়া আমি অভিবাদন 
প্রত্াুখন কিংবা! আসন ত্বাবা অভার্থনা কবিব। তথাঁগক যাহকে দেখিয। 


অভিবাদন প্রত্যু্থান কিম্বা আসনাদি ছাবা অভ্যর্থনা কবিবেন তাহা শস্তক সপ্ত 
খণ্ডে বিভক্ত হইয়া! যাইবে ।* 


“তাহ! হইলে ন্াপনি রসহীন 1 


১১২ বুদ্ধের অভিযান 


“হাঁচ ত্রাঙ্মণ, আমাকে রপহীন বলিবার কারণ আছে। ব্রা্ধণ, তথাঁগতের 
রূপ-রস+ শবধ-রল, গন্ধ-বস, রস-বদ ম্পর্শ-ব্স গ্রহীন --. পরিত্যন্ধ হইয়াছে । 
এই কীরণেই নোকে আমাকে 'শ্রমণ গৌতম বসহীল* বলিয়। অভিছিত করে। 
কিন্তু তৃমি যেই অর্থে আঁমাকে রসহীন.বলিতেছ প্ররুতপক্ষে আমি সেই অর্থে 
রসহীন নহি)" 

“হে গৌতম, আপনি নির্ভোগ 1" 

“ছে স্রাক্গণ, তাহাব ঘথার্থ কাঁবণ আছে। নেই কারণে সত্যই আমাকে 
'শ্ুমণ গৌতম নির্ভোগ' নামে অভিহিত কব! যায় । রূপভোঁগ, শব্বভোগ 
গম্ধ'তোগ, বস-ভোগ, ম্পর্শ-ভোগাদিব তৃষ্ণা আমাব বিনষ্ট হইস্জাছে, তাহাব 
পুনরদ্খপত্তির সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই লোকে আঁযাকে "শ্রমণ গৌতম 
নির্ভোগ্' নামে অভিছিত করে। কিন্ত তুমি যেই অর্থে আমাকে নির্ভোগ 
বণিতেছ সেই অর্থে আমি নির্ভোগ নহি 1” 

“হে গৌতম, আপনি অক্তিয়াবাধী 1” 

* হেত্রাক্ণ, যেই কারণে আমাকে অক্রিয়াবাদী বল! হয তাহাব বথার্থ 
কারণ আছে। আমি গ্রাণীহত্যা-চুবি-ব্যভিচার আদি কাঁদ্িক ছুক্রিয়াকে, 
মিথ্যা-ভেদ-কর্কশ প্রলাঁপাদি বাচনিক হুষ্ছিয়াকে, লোভ-হিংসা-মিথ্যাদৃি আদি 
মানসিক ছুক্ছিঘ্াকে এবং আঁবও অনেক প্রকাঁধ পাঁপ কর্ণকে অন্য বলিয়া 
থাকি। এই কারণে আমি অক্জিয়াবাদী |” 

“ছে গৌতম, আপনি উচ্ছেদবাদী ৷” 

“হে ব্রাহ্মণ, উহীবও প্রকৃত কারণ আছে। আমি রাগ, দ্বেধ, মোহ এবং 
আঁর্‌ও অনেক প্রকীব পাঁপ কর্ের উচ্ছেদ সন্ধে উপদেশ দিয়া থাকি । এই হেতু 
আছি উচ্ছেদবাদী 1" 

“হে গৌতম, আপনি জুগুগ্পক 1” 

“হে ্রীক্ষণ, আমি কায়িক, বাঁচনিক ও মানসিক ছুষ্রিয়। এবং আরও অনেক 
গ্রকার পাঁপ কাঁধ্যকে স্বণা কবিয়া থাকি । এই হেতু আমি জুগুগ্াক 1” 

“হে গৌতম, আপনি বৈনয়িক 1” 

“হে ব্রন্ষিণ আমি রাগ, ছ্থেষ, মৌছের এবং আরও অনেক প্রকার পাঁপ 
কাঁধ্যের বিনয়ন--দমন সন্ন্ধে উপদেশ দিয়া থাকি । এই হেতু আমি বৈনয়িক।" 

«হে গৌতম, আপনি তপন্বী 1” 

“ছে বী্ঘণ আমি অকুশল-কর্ণ এবং কাঁত্িক, বাঁচনিক ও মাঁনপিক 
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চুক্রিয়াকে তপ্ত করিতে উপদেশ দিয়া থাকি । যাহার সস্তাঁপ দায়ক ধর্খ বিন 
হইয়া গিয়াছে এবং পুররুৎপত্ভির সম্ভাবন! নাই, তাহাঁকেই আমি তপন্থী বলিয়! 
থাকি। ব্রা্মণ, তথাঁগতের তাপদায়ী ধর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্কতে আর 
সমূৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এই হেতু আঁমি তপন্বী 1” 

“হে গৌতম আপনি অপগর্ভ 1" 

“হে ব্রাঙ্দণ, যাহার ভাবী গর্ভববাস বিনষ্ট হইয়াছে _ পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংস 
হইয়! গিয়াছে, তাহাকে ই আমি অপগর্ভ বলিয়! থাকি ! তথাগতের ভাঁবী গর্ভবাদ 
_আবার গর্ভে গমনের হেতু বিনষ্ট হইয়াছে । এই হেতু আমি অপগর্ভ। তুমি 
যেই অর্থে অপগর্ভ শৰ্ের প্রয়োগ করিতেছ, আমি কিন্ত সেই অর্থে অপগর্ত নছি। 

“হে ব্রা্ণ, কুহুটা আট দশ বা ছাদশটী অগ্ড প্রদব করিয়া তাহ! অম্যক্ন্মপে 
পরিাঁবিত করিবাব-_-ভা*দিবাঁর পর ষেই শাবকটি প্রথম নখ বা! চু আঁথাঁতে 
ডিম্বের উপরের খোলস বিদীর্ণ করিয়া বাহিব হুইয়! পড়ে ভাহাঁকে তুমি জোষ্ঠ 
ঝলিবে না কনিষ্ঠ বলিবে ?" 

“হে গতম, তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলাই উচিত 1” 

“হে ্রাঙ্মণ, এই প্রকার অবিদ্থারূপ অণ্ুকোঁষে আবৃত জীবসজ্যের মধ্যে 
আমি একাকী অবিস্থাক্ষপী অপ্ডেব খোলস ভন করিয়া সর্বপ্রথম অনুত্তর সম্যক্‌ 
সবি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই হেতু আমি জগতের মধ্যে ড্যো্, আমি শ্রেষ্ঠ! 

“্রাক্ষণ, আমি অদম্য বীখাবান ছিলাম + বিশ্মবণ হীন স্ৃতি লামার সম্মথে 
স্থিত ছিল, আঁমাব শবীন অচশ এবং শান্ত ছিল, আঘান্স চিন্ত একাগ্র এবং 
সমাহিত ছিল। 

পক্রাঙ্মণ, তখন আমি সবিতর্ব সবিচার বিবেক গ্রীতিস্খজনক প্রথম ধ্যান 
প্রী্ধ হুইয়! কাল যাঁপন করিয়াঁছিলাম । বিতর্ক বিচাঁর উপশম হইলে আধ্যাত্মিক 
শাস্তি, চিত্তেব একীগ্রতা, অবিভর্ক অবিচার সমাধি প্রীতি-নুখক্তনক দ্বিতীয় ধ্যান 
প্রাথ হই বিহাঁধ বক্রিয়াছিলাম। গ্রীতি হইতেও বিরক্ত হুয়া উপেক্ষক 
হইয়া বিহার কৰিযাছিলাম। শ্ছতিমান, অন্ভব ( সংপ্র্ন্ত ) বান হইয়। কাঁরিক 
জুখও অগ্ভব করিয়াঁছিলাম * যাহাকে আর্োন্া। উপেক্ষবশ্থতিন্তখ বিহারী 
বলিক 'অভিহিত করে। এরুপ সৃত'য় ধ্যান প্রাপ্ু হই়। বিহার ব্গিযাছিলাম। 
সুখ পরিত্যক্ত এবং চিত্তোলাস ও চিন্তদন্তাপের গথমেই অন্ন হইলে 
অর্ঃখ-অহৃধ, উপেশ্প স্থৃতি পরিশুদ্বতাঈী চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হই বিহার 
করিয়াছিলাম। 

্ 


5১৪ বুদ্ধের অভিযাঁন 


প্প্রই প্রকারে চিত সমাঁহিভ পরিশুদ্ণপর্ধযবদাত-অঙ্গন রহিত-উপরেশ- 
মলরহিত-মুদুভূত-কর্খক্ষম-স্থির-অচলতাপ্রাপ্ত-সমাহিত হইয়া গেলে পূর্বজগ্-স্থৃতি 
বিষয়ে জানের জগ্ত চিত অভিনমিত করিয়াঁছিলাম। আমি অনেক প্রকার পুর্ব 
নিবাস প্মরণ করিয়াঁছি। এক জনন ছুই জঙ্স“” *** *** আকার সহিত উদ্দেস্ঠ 
সহিত অনেক পূর্ব নিবাস স্মরণ কবিয়াছি। 

“্র্াঙ্ষণ, রাত্রির প্রথম যাঁমে প্রমাদ রছিত, তৎপরও আঘ্ম-সংযম যুক্ত 
ছই়া বিহার করিবাঁবধ সময় আমি প্রথম বিচ্য। প্রাঞ্চ হইন্বাছিলাম, অবিশ্! 
অস্তহিত হুইয়াছিল। তমঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আলোক উৎপন্ন হইয়াছিল। 
ব্রণ, অণডকোধ হইতে কু্ুট ছানাব ন্যায় ইহা প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল । 

“এই গ্রকাবে চিত্ত পবিশ্ুদ্ধ হইয়া গেলে প্রাণীদের জগ্া-ৃত্যু জাত হইবার 
জগ্ চিত্ত অভিনমিত করিয়াছিলাম। তখন অমাছধিক দিব্য বিশুদ্ধ চক্ষ দ্বাব 
ভাল-মন্দ, স্ববর্ণ-্রবর্ণ, সুগত-ছুর্গত ও কর্ণালষারী গতিগ্রাণ্ জীব সমুদয়কে 
দেখিয়াছিলাম। বাত্রির মধ্যম যাঁমে এই দ্বিতীয় বিদ্া। উৎপন্ন হইন্াছিল, 


অবিষ্তা ' ****। ভ্রাদ্ষণ, অগুকোধ হইতে কুছুট ছ।নার ন্যায় ইছ। দ্বিতীয় 
বারে উৎপন্ন হইয়াছিল । 
“এই প্রকারে চিত্ত *** আন্রবক্ষয়কর ভ্রাল লাভের নিমিত্ত আঁমি 


চিত্ত অভিনমিত করিয়াছিলাম। ইহা! "দুঃখ", ইহা! “ছুঃখ লমুদয়' ইহা! “দুঃখ 
নিরোধ" ইহা “ছুখেনিবোধগাখিনী প্রতিপদা'_ ঘলিয়া যথার্থ রূপে অবগত 
হইয়াছিলাম। ইহা! 'আন্রব', ইহা 'সাম্রব সমূদরন, ইহা '"আশ্রব নিবোঁধ+, ইছ! 
“আনব নিরোধগ।মিনী গ্রতিপদা” _ববিয়। সম্যক্রূপে অবগত হইয়াছিলাম। 
তাহা এই প্রকাবে ভ্রাভ হইয়! চিত্ত “কা মানব", “ভবানব' ও “অবিপ্তা্ব” হইতে 
বিমুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিমুক্ত হইয়াছে বলিয়। জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় বিমুভ্ত 
হইয়াছি বলিয়া জাত হইয়াছি। 'অগ্ম শেষ হইয়াছে, ত্রহ্ষচ্ধ্য পুর্ণতা লাভ 
করিয়াছে, করণীয় সমাপ্ত হইয়াছে, করিবার আয় কিছ নাই"স-বলিয়। অবগত 
হুইয়াছি। ব্রা্ষণ, রাতির শেষ বামে তৃতীয় বিস্তাপ্রাপ্ত হইয়াছি, অবিদ্ভা চলিগন 
গিয়াছে, বিগ্তা উৎপন্ন হইয়াছে , তমঃ অন্তছিত হইয়াছে, আলোক উৎপন্ন 
হইয়াছে। অওকোষ হইতে কুকুট ছানা গ্ভাঁয় ইহা ভূতীধবারে উৎপন্ন 
1% রি 

তখন উবর্ ব্রাঙ্গণ বলিলেন -“গোঁতম, আপনিই জো, আপনিই শ্রেষ্ঠ, 
নি আপনার শবণাঁগত উপাসক বলিয়! মনে করন ।*-_এই বলিয়। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 2. উপ 


্রার্ষণ আগামী বর্ধাখতু বৈরঞ গ্রামে যাঁপন করিবার জন্ত তাঁহাকে নিমণ 
কর্িলেন। ভগবান বুদ্ধ মৌনাবলম্বনে স্মত হুইলেন। বুদ্ধের সম্মতি জানিয়া 
ভিনি ভাহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ কবিয়। ন্বস্থানে প্রস্থান কবিলেন। 

সেই বংদর অনাবৃষ্টি বশতঃ বৈরঞ্জগ্রামে অকাঁল উপস্থিত হইল। ছুভিক্ষের 
কন্ালগ্রাসে পতিত হইয়া! গ্রামবাঁসীবা। শিস বুদ্ধের সৎকাঁব করিতে পাঁরিল ন!। 
দুতিক্ষের জন্ত ভিক্ষ-সজ্ঘ আহাঁধ্যলাঁভে বঞ্চিত হইলেন । সেই বর্ষায় দৈবযোগে 
উত্তবাঁপথেব অশ্ববশিকেরাও পঞ্চ শত অশ্ব লইয়া বৈরপ্রগ্রামে বর্ধাধতু অতিবাহিত 
করিতে লাগিল। ভিঙ্ক্র! তাহাদের নিকট যাঁইয়! ভিক্ষা) কবিতে লাগিলেন। 
তাহাঁবা অশ্বখাদ্য যটর ভিক্ষুিগকে ভিক্ষা প্রদান করিল। ভিক্থ্রা বিহারে 
আঁপিগা তাহ! উলিতে চূর্ণ কবিয়া আহা কবিতে লাগিলেন। আনন্দ শিলায় 
পিিয়! বৃদ্ধকে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ উলির শখ শুনিয়া] আনন্দকে জিন্রান! 
করিলেন-_“আনন্দ, উলির শব্ব শোনা যাইতেছে কেন?” আনন্দ সমস্ত 
বৃত্তীস্ত তাহাকে নিবেদন কন্সিলেদ) তক্ছুবণে বৃদ্ধ বলিলেন-- “সাধু সাধু! 
আনন্দ, তোমরা সংপুরুষের স্ায় জীবন যাপন কবিতেছ; কিন্ত ভবিষ্যতে যাহা 
আসিবে তাহার। হস্বাছ খাদ্য খাইতে চাঁহিবে 1” 

ভগবান বুদ্ধ বৈরগগ্রামে ছাদশ বর্ধাখতু যাঁপনান্তব আনন্দকে সঙ্গে কৰি 
বৈরপ্র ব্রা্ঘাণের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং উপবেশনাস্তে বলিলেন, _*ব্াঙ্গণ, 
আমাদের বর্ধাবাঁস সমাপ্ত হইয়াছে । অতএব এখন আমরা দেশ পধ্যটনে যাত্র! 
করিব 1” 

'বৈরচ ত্রাঙ্ছণ বলিলেন--''গৌভম, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াঁছিলাম 
সতা, কিন্তু, কিছুই দান দিতে পারি নাই। আমার নিকট দানীয় সামগ্রী 
অভাব কিবা আমার দান দিবাঁব মে ইচ্ছা ছিল না তাহা নহে। তবে আমরা 
সাংসারিক লোক * অবসর ন! পাওয়ায় ধথাসমক্ধ আঁপনাঁদের খোঁজ খবর লইতে 
পারি নাই। ভগবন্‌, দয়া করিয়া একদিন অপেক্ষা কক্ষন, আমি আগামী কল্য 
পুজা কবিতে ইচ্ছ! কবি।* ভগবান বুদ্ধ সম্মত হইলেন। পরদিন ত্রা্ষণ, 
সশিষ্ব বৃদ্বকে রাজোচিত সম্মানের দহিত আহাঁধ্য সহিত চীবরাছি পুঁজ) করিলেন) 
বুদ্ধ তধন সাহাকে সময়োপযোগী উপদেশ দানে পরিতৃত্ধ করিয়৷ দেশ পধ্যটনে 
বাজ! কবিলেন। 


পোতলিয় গৃহপতি 

এক সময় ভগবান বুদ্ধ অন্গুত্তরাপ * প্রদেশে অস্ধুত্তরাঁপ বাঁসীদের আঁপণ 
নামক নগরে বাঁ কবিতেছিলেন। 

একদিন ভগবান বুদ্ধ মধ্যাঁু ভোজন সফাণ্ত করিয়! একটি বনখণ্ডে দিবা” 
বিহার কবিতে যাইয়া এক নিবিভ ছায়। সম্পন্ন ব.ক্ষমূলে উপবেশন কবিলেন। 
পোতলিয় নামক গৃহপতিও পোঁষাঁক পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ ছাতা! জুতা লইস্ 
পাদচারণ করিতে কবিতে সেই বন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন বক্ষে 
নীচে বৃদ্ধকে দেখিয়া কুশল প্রশমীস্ত দভাইয়! বছিলেন। তন্দর্শনে বুদ্ধ বলিলেন-_- 


* অঙ্গ একটি জনপদের নাঁম তাহা মহী (গগ্ুক) নদীর উত্তর পার্খে 
হওয়ায় উত্তরাঁপ বল হয়। অঙ্গ + উত্তরাঁপ _ অঙ্ত্তবাঁপ বাঁ অঙ্দোত্তরাঁপ। 
এই অদুতবীপ দশমহঅ যোজন। এই দ্বীপে চারি সহম্র যোঁজন জল; তিন সহন্র 
যেজিন মন্স্ত বাসস্থল। অবণিষ্ট তিন হাজার যোজনের মধ্যে চুবাশী সহ 
গিবিশৃদে সুশোভিত, চতুদ্দিকে পঞ্চণত নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত, পঞ্চণত যোঁজন উচ্চ 
হিমায় পর্বত অবস্থিত। ইহা উচ্চতায় প্রচ্থে ও দৈর্থে পঞ্চাশ যোজন। 
পবিক্ষেগ দ্বেডঙশত যোঁজন। তাহাতে অলবততদহ, কর্ণমুগ্্হ, বখকারদহ, 
ছদ্দন্তদহ, কুণাঁলদহ, মন্দাকিনী এবং পিংহ প্রপাতক আদি সাতটি মহা সরোবর 
প্রতিষ্ঠিত আছে। অনোতত্দহ জুদর্শনকূট, চিত্রকূট, কালকুট, গন্ধমাদ্বনকূট এবং 
কৈলাশক্ট আদি পঞ্চপর্বত শৃক্গ বাব! পরিবেষ্টিত | *** *** ইহার চারিপার্ে 
পিংহমুখ, হস্তীমুখ, অশ্বমুখ ও বৃষভমুখ আদি চারিটি মুখ আছে। তাহা হইতে 
চারিটি নদী প্রবাহিত হয়। সিংহমুখ হইতে প্রবাহিত লদীতীরে দিংহ উৎপন্ন হয়। 
হস্ত আদিব মুখ হইতে প্রবাহিত নদীর তীবে হস্তী, অশ্ব ও বৃষ আদি উৎপন্ন 
হয়। *** ** “গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী ( বাণ্তি ), ঘরভূ ( লরযুঘাঘর| ), মহী 
€গগুক) :. এই পাঁচটি নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হয়। এই পঞ্নদদীর 
মধ্যে এখানে মহী নদীই আমাদের অভিপ্রেত। ইহার উত্তর তীবে অবস্থিত 
এই অস্ুত্ববাঁপ প্রদেশে আঁপণ নগরে বিংশতি সহশ্র আপণ ( দোকান ) ছিল। 
আপণ দ্বারা পবিবৃত হওয়ায় সেই নগবের নাম আপণ হুইয়াছিল। এই আঁপণের 
সমীগে নদীতীরে নিবিড ছাঁয়াঁসমাকুল বমণীয় ভূমিখণ্ডে একটি বন ছিল, 
তাহাতেই বুদ্ধ বিহাঁব করিতেছিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১১৭ 


*্গৃহপতি, আসন প্রস্তুত আছে, যদি ইচ্ছ! হয় ঘসিতে পার।'* এইকপ 
সদ্বোধনে পোঁতলিয় গৃহপতি ক্রোধান্বিত চুইস্জ। নীরবে দী।ভাইম! বছিলেন। 

বুদ্ধ তিনবাঁব গৃহপতি লখ্োধন করিলে তিনি কৌঁপান্বিত হইয়া বৃদ্ধকে 
বলিলেন--- 

“হে গৌতম, আমাকে 'গৃহপতিঃ বলিয়া সঙ্থোধন কৰা আঁপনাঁব উচিৎ 
নহে।* 

স্গৃহগতি, তোমার নিকট গৃহাস্থের চিহ্ন আছে, বলিয়াই আমি তোঁমাকে 
গৃহপতি সম্বোধন করিতেছি ।” 

“হে গৌতম, ভাহা হইলেও আমি সমব্থ কৃৰি বাঁণিজ্যাদি কাজ কর্ণ পবিত্যাগ 
কবিয়াছি। আমাব নিকট ধন-খান্য সোনা-রূপা আদি যাহা ছিল সমস্যই আমার 
গুত্রকে সমর্গণ করিয়াছি। কৃষি বা বাণিজ্যাদি কাজের জন্া আমি কাহাঁকেও 
গীডন৷ কিছা৷ কটুকথা বলি না? খাদ্য মাত্র সল রাখিয়। বান কবিতেছি ।” 

“গৃহপতি, তুমি যেই কৃষি বাঁণিজ্যার্দি কার্ধ্যকে উচ্ছেদ (ত্যাগ ) বলিতেছ 
তাহ! প্রক্ত উচ্ছেদ নহে । আধ্য-বিধানে ব্যবহার (সাঁংসারিক জত্রা্প ) 
উচ্ছেদ অন্ত প্রকার 1 

'ভত্তেঃ তাহা হইলে আধ্য বিনয়ে ব্যবহার (সাংসাবিক জগ্রাল ) উচ্ছেদ 
কিনে হয় ভগধান আমাকে সেবপ উপদেশ প্রদান করুন ।" 

*গৃহপতি, তাহা ছইলে মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, আঁমি বলিতেছি।” 

পোতলির গৃহপতি তথাঘ্ব বলিয়া সম্মত হইলে বৃদ্ধ বলিতে লাঁগিলেন__ 

“গৃহপতি, আধ্য-বিলয়ে (আঁধ্য-বিধানে ) আটটা নিয়ম ব্যবহার ( সাংসাস্সিক 
জঙ্জীল ) উচ্ছেদেব নিমিত্ত বিছ্ছমীন আছে । সেই আটটা নিরম এই-_ 

“গৃহপতি, (১) প্রাণীহত্যা বিরতিব জন্য প্রাণীহত্যা, (২) দত্ত গ্রহণেব জন্য 
অদতাদান, 0৩) সত্যের জন্য যিখ্যা,(৪) অপিশুনের (ভেদ না করিবার অন্ত) পিশুন 
(ভেদ ১ (৫) নিলেভেব জন্ত লোভ, (৬) প্রশংসার জন্য নিন্দা, (৭) অক্রোধের 
জন্য ক্রোধ, (৮) অনভিযানেব অন্য অভিমান উচ্ছেদ --ত্যাগ করা বর্তবা। 

“ গৃহপতি, সংক্ষেপে বলিলাম মাত্র , কিন্ত বিস্তার করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম 
না। এই আটটা বিধান আঁখ্য-বিনয়ে ব্যবহার উচ্ছেদেয় অন্ত বরিত হইয়াছে ।” 

“ভন্তে, আপনি এই আটটা ধর্গ বিভ্তুতভাঁবে ব্যাখ্যা না করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে 
বঝলিলেন। আপনি যদি অ্গগ্রহ করি বিভ্ূতরূপে ব্যাখ্যা করেন তবে আমি 
ঝডই অনুগৃহীত হইব ।” 


১১৮ বৃদ্ধের অভিযান 


“ৃহপতি, তাহা হইন্ল মনোযোগ দিয়া শ্রবধ কব। আমি বঙিতেছি-- 

দ্ণৃহপতি, 'প্রাণীহত্যা বিরতির জন্ত প্রার্থীহত্যা ত্যাগ করা! কর্তব্য'-্বলিয়া 
যাহা! বলিলাম তাহাঁব কারণ কি ? 

“গৃহপতি, আর্ধ্আাবক চিন্তা করে,--'ষেই সংযোজনের ( বন্ধণেব ) হেতু 
আমি প্রাণীহস্ত। হইব, সেই সংযোজন ত্যাগ--উচ্ছেদ করিবাব জন্য উদ্চত 
হইয়াছি। যদি আখি গ্রাণীহস্তা হই, তাহ! হইলে আমাব চিত্তও আমাকে 
ধিষাব প্রদান করিবে, তজ্জন্ত বিজ্ঞ লোঁকেও ধিকার দিবে, সৃত্যুব পরও ছূর্গতিতে 
গমন করিতে হইবে ।, একমাত্র এই প্রারশীহত্যাই সংযোগন-_বন্ধন, এই প্রাণী- 
হত্যাই নীববণ বা আবরণ। প্রীণীছত্যাব দরুণ যেই বিঘাতি পরিদাহি। ( দ্বেষ 
জলন ) ও আব ( চিভ-দোঁষ ) উৎপন্ন হয়, তাহা ত্যাগ করিলে সেই বিঘাত, 
পরিদাহ ও আম্ব উৎপক্স হয় না। এই কারণেই বলিয়াছি-_'অপ্রার্ণিপাঁতের 
জন্য প্রাণ'তিপাত ত্যাগ করা কর্তব্য* | 

“গৃহপতি, 'প্রদত্ত গ্রহণের জন্ভ আদত্াঁদান ত্যাগ কব বর্তব্য' _বলিয়! যাহা! 
বহিয়াছি তাহার কারণ কি? 

“গৃহপতি, আর্ধা শ্রীবক চিন্তা কবে, -“যেই বন্ধনের জগ্য আমি আত গ্রহ 
করিব, সেই বন্ধন ত্যাগ করিবার জগ্য--উচ্ছেদি কক্সিবার জন্ত আমি উদ্ভত 
হইয়াছি। আঁমি যদি চোর হই, তবে আমাঁব চিত্ত আমাকে ধিষ্কাব দিবে, 
বিজ্ঞ লোকেও ধিকব দিবে, পৃত্যুর পরও নরকে যাইতে হইবে।” এই আস্ত 
গ্রহণেই সংযোজন (দদ্ধন) ও লীববণ (আববণ)। চুরি করার জন্ত যেই 
বিঘাত, ( পীডা ) পরিদাহ ( জালা ) ও আম্মব ( চিত্ত-দবোষ ) উৎপন্ন হয় তাহা 
উচ্ছেদ করিলে বিঘাত-পরিদাঁহ-আশ্মিব উৎপন্ন হয় না। এই কাবিণেই বলিয়াছি 
-_ প্রদত্ত গ্রহণেব নিমিত্ত অনপ্ত গ্রহণ আগ করা কর্তব্য*। 

“অপিশুন বাক্যে জন্ত পিশুপ বাক্য - "** *। 

“নিলেভেব অন্য লোভ ** 1 

“প্রশংসার অন্য নিন্দা *** ০1 

“'অক্রোধের জন্য ক্রোধ 1 

“অনভিমানেব জন্ত অভিম|ন ***-* *। 

“গৃহপতি, উক্ত আটটি বিষয় বিশ্তভাবে ব্যাখ্যা করিলাম। এই সমত্তই 
আধ্য-বিনয়ে ব্যবহার (দাংপাবিক অধ্ধাল ) উচ্ছেদ--বিনাশিকাবক | কিন্তু 
তবুও সর্বপ্রকাবে স্যস্ত ব্যবহাঁবের উচ্ছেদ হয় না!” 


1 


চতুর্থ পবিচ্ছেদ ১১৪ 
গভস্তে, তাহা হইলে আঁধ্য বিনয়ে বেইরূপে সর্বথা সমন্ত ব্যবহাঁব উচ্ছেদ হয় 
তেমন উপদেশ প্রদান করুন 1” 

“গৃহপতি, মনোযোগ দিশা শ্রবণ কব, আঁমি বলিতেছি _ 

“গৃহপতি, বদি কোন স্ষুখাতুব দুর্বল কুকুর কশাইখানার পার্থে দীডাইলে 
তাহাকে গে ঘাতক বা তাহাব শিষ্য মাংদ রহিত শোণিত লিপ্ত অস্থিধণ্ড নিক্ষেপ 
করে তবে সেই বুতুক্ষিত হূর্বল কুকুর দেই অস্থিথণ্ড চর্বণ কিয়া ক্ষধাজনিত 
ছুধলতা দূর করিতে পাঁবিবে বলিয়া যনে কর কি?” 

পলা, ভত্ডেঃ 1৮ 

“তাঁহার কারণ কি 7 

“ভস্তে, তাহা মাংস বিহীন শোণিত লিপ্ত অশ্টিকক্কাল মাত্র । উহা! চর্ধণ 
করিলে কুকুব পরিশ্রীস্ত হুইবে মাত্র; কিন্তু তব্বারা তাহার শু্লিবৃত্তি হইবে 
না)” 

* হে গৃহপতি, তন্রপ আর্ধ্শ্রাবক চিন্তা করে,-বহু দ্বঃখ ও বহু পরিশ্রম 
দায়ক অস্থি-কক্ধাল সদৃশ কাঁমভোগ । ইহাতে বহু আঁদীনব ( দোষ) বিগ্যমান' | 

অতঃপব আর্ধ্যশ্রাবক ইহা! বরথার্থরূপে প্রন্রাদ্ধাবা! অবলোকন কি 
অনৈক্যধান-অনৈকাতাঁয় লগ্ন যেই উপেঙ্গা আঁছে, তাহা ত্যাগ করেন এবং 
একত্ববান একহে লগ্ন যেই উপেক্ষা আছে, যাহাঁতে লোকের আমিষের (বি) 
উপাদান (গ্রহণ, স্বীকাব ) সর্বপ্রকাঁবে ভগ্ন হইয়া যায় সেই উপেক্ষা ভাঁবলা 
কবে) 

“গৃপ্র, কাক বা কুণাল ম।ংসথণ্ড লইয়! উভিয়া যাইবার স্ময় অন্য গৃণ্র, কাক 
ব! কুণাল তাহাব গশ্চান্ধাবন কবিয়া! যদি তাঁহাকে চঞ্ুছারা আঁঘাত করে তবে 


সে মাংলখও পরিত্যাগ না করিলে স্ৃত্যুন্ধধে পতিত হইবে বলিয়া মনে 
কর কি?” 


“হী, ভত্তে 1» 

“তদ্রপ আর্ধ্যশ্বাবক চিন্ত! করে, “কাম-ভোগ মাংসপেশী সদৃশ * বহু ছুঃখ ও 
ব্ছ আরাদ্অনক'। এইরূপ চিন্তা কবিয়। উপেক্ষ! ভাবনায় ত হয়৷ 

“গৃহপতি, প্রজলিত তৃণ-মশাল লইয়া বায়ুর বিপরী হুদিকে গমন কঙ্গিলে যেমন 
গমনকারী সর্ব দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হুর, তেমন কামভোশও তৃণ মশাল 
সদৃশ অবগত হুইয়! আধ্য শ্রীবক উপেশা ভাবনান়্ রত হয়। 

“গৃহপতি, ধৃম রহিত, অচ্চি রহিত অঙ্গার রাশিতে বাচিতে ইচ্ছ,ক, মরিতে 


১২৪ বুদ্ধেব অভিযান 


অনিচ্ছুক, হুখলাভে ইচ্ছক, ছুঃখলাভে অনিচ্ছক কোন ব্যক্তিকে যদি কোন 
বলবান বাক্তি জোর করিয়া নিক্ষেপ করিতে উদ্তত হয় তবে সেই বাঁচিতে ইচ্ছ,ক 
ব্যক্তি সেই অঙ্গাঁধ রাশিতে পতিত হইতে চাহিবে কি?” 

“না, ভস্তে ৮ 

“তাহাঁব কারণ কি?” 

*ভন্তে, সে জানে যে, সে যদি তণ্ত অঙ্গারক্লাশিতে নিপতিত হয় তবে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে 1% 

“গৃহপতি, আরধ্যশ্াবক তন্রপ চিন্তা কবে,-কামিভোঁখ তথ্ত অলারিরাঁশি 
সদৃশ দুদ ও আয়াজনক । তাহাঁতে বহু দৌধ বিদ্যমান 1" * *** 

“গৃহপতি, যেমন মাছ্ষ ন্বপ্রাবস্থায় বমণীয় উদ্যান-বন-ভুমিখণ্ড ও পুফরিণী . 
দেখে কিন্তু জাগ্রতাবন্থায় ওসব কিছুই দেখে না, তন্রপ আর্ধ্যশ্রাবক চিন্তা করে, 
»_“কাঁমভোগ ন্যপ্ন সদৃশ ছুঃখদায়ক ও আ়াসজনক' | * * *** 

“গৃহপতি, কোন ব্যক্তি যাঁচএগলব্ধ যানবাহনে আরোহণ করিয়া! বা হ্বর্ণাভরণ 
পবিধান কিয়া কোন জন সমাশম স্থানে গেলে তাহাঁকে দেখিয়া অন্ত লোকেবা 
বলে, 'এই ব্যক্তি বড ধনী! ধনী লোকেরা এইরূপে ভোখ সম্পত্তি উপভোগ 
করে'। যাঁহাব নিকট হইতে যাক্রা করিয়া নে এ ভোগ সম্পত্তি লাভ কবিয়াছে, 
সে বদি পুনবায় তাহা প্রত্যাহবশ কবিতে চান তাহ! হইলে পূর্বোক্ত ব্যজিব 
মনে ভাবাস্তর উপস্থিত হইবে কি ?% 

“ই ভস্তে |" 

“তাহার কারণ কি?” 

“যেহেতু, এ ভোগ সম্পত্তির প্রব্নুত অধিকারী তাহা গ্রত্যাহরণ কারিতে 
চাহিয়াছে।* 

“গৃহপতি, তন্ধপ আরধ্যশ্রাঁবক চিন্তা করে,-/যাঁচএলব ভোগসম্পত্তি সদৃশ 
কামভোগ* -- , 

“গৃহপতি, মনে কর, গ্রীম বা নগরেব সমীপে ফ্গশালী একটি বৃক্ষ আছে কিন্ত 
একটা ফলও নিয়ে পতিত হয় না। সেই স্থানে ফল অন্বেষণকাবী কোন ব্যক্তি 
আিয়া চিন্তা কবিল, “এই বৃক্ষ বড ফলশালী কিন্তু একটা ফলও ভূমিতে পতিত 
দেখিতে পাঁইভেছি না॥ আমি গাছে জাবোহণ করিতে জানি'। --এইবূপ 
চিন্তা কবির সে গাছে উঠিয়া ইচ্ছামত ফল খাঁইিতে লাগিল ও উৎসন্দে পুবিতে 
লাঁগিল। কিছুক্ষণ পবে ফল 'অদ্বেবী অন্য এক ব্যাক্তি আপি চিন্তা কাবিল” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১২১ 


'আমি গাঁছে উঠিতে জানি না, কুঠার দ্বারা যদি এই গাছ ছেদন করি তবে 
ইচ্ছামত ফল খাইতে পাঁরিব এবং উৎস পূর্ণ করিতে পারিব" 1 এইবূপ চিন্তা 
করিয়া সে বৃক্ষের মূল ছেদন করিতে লাগিল । তদারশনে বৃক্ষে আরূচ ব্যক্তি 
যদি ঈন্্ু গাছ হইতে অবতরণ না কবে তাঁহা হইলে তাহার হত্তপদ-_সর্বা্ ভয় 


হইয়| সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে কি? 

“হা, ঘন্থে 1» 

গগৃহপতি, তত্রপ আখ্যশ্রীবক চিন্তা করে।--বৃক্ষফল সদৃশ কামভোগ । 
ইহাতে বহু আদীনব (দোষ) বিদ্যমাণি আছে, »* এই প্রকারে 


ইহাঁকে মথার্থরপে প্রজ্ঞাহারা অবগত হইয়া উপেক্ষা ভাবনার রত হয়। 

গ্ৃহপতি, সেই আর্ধ্যশ্রাধক এই অন্তর উপেক্ষা স্মৃতি পারিশুদি (স্মৃতি 
গুধিহায়ক উপেক্ষা) লাভ কবিয়! অনেক প্রকার পুর্ব জন্সের বিষয় স্মরণ করে। 
যেমন এফ জম, দুই অঞ্ম .. * ... এই প্রকারে আঁকার সহিত উদ্দেশ ( নাম ) 
সছিত অনেক গ্রকার পূর্ব জন্মের বিষয় শ্ারণ করে ) 


“গৃহপতি, সেই আর্্শ্রাবক এই প্রকার স্থতি পারিশুদ্ি লাভ করতঃ 
অমানুষিক দিব্য চ্ু খারা উৎপনশীল, ধ্বংসশীল, নীচ-উচচ-হবর্-রবণ, স্গতি- 
গাম, দর্তিগ্ামী, বর্মানযায়ী গতিগ্রাপ্ত গ্রাণীসমূহকে অবগত হয়। 

পগৃহপতি, আর্বাশ্রাবক এই অনুত্তর উপেক্গণ স্থৃতি গারিশুদ্ি লাভ করতঃ এই 
অন্রেই আব (চিত্তের মল ) ক্ষ করিয়া অনালবব চিত্ত বিমুক্তি অবগত এবং 
প্রাপ্ত হইয়া বাঁস করে। আব্য-বিনয়ে এই প্রকারে সর্বথা সমন্ত ব্যবহারের 
উচ্ছেদ হয়। আর্য খিনয়ে বেইরুপে ব্যবহার (সাংসারিক জল্জাল ) সমূচ্ছেদ 
স্ষন্ধে বলা হইল সেইবপ ব্যবহারের (সাংসাঁধিক জ্জীলের ) সমুচ্ছেদ কি 
তোমার নিকট আঁছে ?%” 

'্ভত্বে, কোথায় আমাব ব্যবহার (সাংলাগ্সিক জঙ্চাল ) সমুচ্ছেদ! আর 
কোথায় আর্/-বিনরের ব্যবহার সমুচ্ছেদ ॥ উভয়ের মধ্যে বহু ব্যবধান 
বিস্বঘান। 


“তবে, পূর্বে আমি অপরিশ্তদ্ধ অন্য সমপরদায়েব তীধিয় পরিত্রাজককে পরিস্ু 
মনে বরিতাম, অপরিশ্তকে পরিশুদ্ধ ভোখখন প্রদান করতাম এবং অপরিশুস্বকে 
প্থিতুঘবস্থানে উপবেশন করাইভাঁম। পবিশুদ্ধ ভিক্ষর্দিগকে অপবিশুদ্ধ মনে 
করিভীম, পরিসতদ্ধভিদ্ষুদিগকে অপবিশুন্ধ ভোজন প্রদান কর্িতাঁম এবং পরি- 
শতকে অপবিশুন্ধ স্থানে উপবেশন কবাইতামি। অস্ত হইতে আমি অপরিশু 


১২২ বুদ্ধেব অভিযান 


তীথিয়দিগকে অপবিশুদ্ধ বলিয়া! যনে কবিব, অপরিশুদ্ধ ভোজন প্রদান কবিঘ এবং 
অপরিজ্ঞ্ধ স্থানে স্থাপন কবিধ। পবিশ্তদ্ধ ভিক্ষুদিগকে পরিশুদ্ধ মনে করিব, 
পবিশ্রক্ধ ভোজন গ্রীন কবিব এবং প্থিস্তদ্ধ স্থানে উপবেশন করাইব। 

“আহে! । ভগবান আমায় এ্রধণেব প্রতি শ্রম্ণ-প্রেম উৎপাদন কবিলেন, 
শ্রমণেব প্রতি শ্রমণ-প্রসাদ (প্রদন্নত! ), শ্রমণ-গৌকব উৎপাদন করিলেন। 

“অত্যাশ্চর্ধ্য ভন্তে। অতি অদ্ভুত ভ্তে ? অধোমুর্থীকে উ্দদুথী, আবৃভকে 
উদিত, পথ-হারাকে পথ প্রদর্শন, অন্ধকাঁবে তৈত প্রদীপ ধারণ এবং ্ুগ্মানকে 
বপ প্রদর্শন কথার স্যাম ভগবান আমাকে নান! প্রকারে ধর্গোপদেশ প্রদান 
কবিলেন। অস্ত হইতে ভগবান বুদ্ধ আমাঁকে অথলিবন্ধ শরাঁগভ উপাঁসক 
খলিয়া মনে কুন ।” 


ভ্রাঙ্মণ যুবক অস্বলায়ন * 


বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীব জেতবন বিহাঁরে বাঁদ কবিভেছিলেন। 

সেই সময় বিভিন্ন প্রদেশে পঞ্চশত ব্রাঙ্গণ কোন কাঁধ্যেপলক্ষে শ্রাবন্ত্ীতে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। একদিন তীঁহাদেব মনে হইল,--“এই শ্রমণ গৌতম 
চাতুরবয শুদ্ধি সন্ধে উপদেশ প্রদান কষিতেছেন। এই সম্বদ্ধে শ্রমণ গোঁতমের 
সর্দে কে তর্ক করিতে সমর্থ 25 

সেই সময় শ্রীবস্তীতে নিঘণট, কেটুভ (কল্প), অক্ষব প্রডেদ (শিক্ষা) সহ 
বিবেদ তথা পঞ্চ ইতিহাসে পারজ্ঞ, কবি, বৈয়/কবণ, লোকায়ত মহাঁপুরুব লক্ষণ 
শান্তে নিপুণ, যুদ্ডিত মন্তক অশ্বলায়ন নাষে জনৈক ত্রার্গণ যুবক বাস করিতেন । 
ত্রাঙ্ঘণেরা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া! বলিলেন-_ 

“অশ্বলায়ন, এই শ্রণণ গৌতম চাতু্বন্য শুদ্ধি স্ষগ্ধে উপদেশ দিতেছেন। 
আপনি তীহার নিকট যহিয়া! এ বিষয় সম্বন্ধে তর্ক ক্রুন |” 

ভচ্ুবণে অশ্বলায়ন তাহাদিগকে বলিলেন-- 

* বৈদিক সাহিত্যে বেদন্থৃভি প্রণেতা শৌনক খ্জষিব শিল্ষের নাম অশ্বনাসন | 
তিনি শ্রোভন্যত্, গৃহস্থত্র এবং এতরের় আরপ্যকের চতুর্থ আরণ্যক প্রণেতা । 
নে অর্থলাধন ও এই অস্থলাহন একই বাক্তি, ন। ভিন্ন ব্যক্তি তাহা! এঁতিহাসিক 
গণ বিচাব করুন | 


_ চতুর্থ পরিচ্ছেদ টি 


“আরমণ গৌতম ধর্শবাদী * ধর্শবাদীব সঙ্গে তর্ক করা বভ কঠিন বাঁপার ৷ আমি 
ভীহাঁব সঙ্গে এ বিষয় লইয়া তর্ক কবিতে পারিব না 1" 

বাবাব তিনবাব ব্রাহ্ষণেব! তাহাকে অন্বোঁধ করিলে অবশেষে তিনি 
-থলিলেন-_ 

“আমি শ্রমণ গৌতমেব সঙ্গে তর্কে পারিব না । কেননা শ্রমণ গৌতম 
ধর্মবাদী ১ আমি এই বিষয় লইয়। তাহার সঙ্গে তর্ক কবিতে ইচ্ছা করিনা । তবে 
আপনাদের আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা! আমি গমন কবিব।” 

তখন অশ্বলায়ন অনেক ব্রাহ্মণ অন্চচবসহ ভগবান বুদ্ধেব নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং কুশল ্রশ্বান্তর উপবেশন করিয়! ভগবানকে বলিলেন-- 

“ভৌ। গৌতম, ব্রাহ্মণের! বলিতেছেন,--ব্রা্ঘণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অন্য বর্ণ হীনঃ 
্রাঙ্গণই শুরুবর্ণ, অন্য বর্ণ কফ: , ব্রাহ্মণই শুন্ধ হয়, অধ্রীক্ষণ শুদ্ধ হইতে পাবে না, 
ব্রাঙ্মণই ব্রহ্মার ুরসপুত্র, ব্রন্ধার মুখ হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ষনিশ্মিত এবং ব্রহ্মার 
একমাত্র উত্তরাঁধিকারী' ॥ এই বিষয়ে আপনা'ব মত কি ?% 

“হে অশ্বলায়ন, ব্রার্ষণদের ত্রাহ্মণীদিগকে খতুমতী হইতেও দেখা। যাঁর, 
অস্তর্বত্বী হইতেও দেখা যায়, প্রসব করিতে এবং ত্ৃগ্পান কবাইতেও দেখা যায়। 
যোনিত্বার দিয়! উৎপন্ন হইয়াও ব্রাক্ষণদের এরূপ খলা শোভা পায় না ,- 'ব্াহ্ষণই 
শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অন্য বর্ণ হীন, ব্রাক্ষণই শুরুবর্ণ, অন্ত বর্ণ কৃষ্ণ, ব্রা্ষণই শুদ্ধ হয়, 
অব্রা্গণ শুদ্ধ হয় না, ব্রাঙ্মণই বন্ধার ওঁরলপুত্র, বক্ষাব মুখ হুইতে উৎপন্ন ব্রদ্ধবজ, 
ব্রদ্ধনিশ্মিত এবং ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী” 1” 

“গৌতম, আপনি এইরূপ বলিতেছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরাও এরূপই মনে 
করেন ,-- ত্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্ধ বর্ণ হীন ... **৯1% 

“অশ্বলায়ন * বন * কথোজ ও অন্যান্য সীমাত্ত দেশে ছিবিধ বর্ণই আছে,__ 
আর্য এবং দাঁস। আঁব্যও দাস হইতে পাবে, দাঁসও আর্ধ হইতে পারে ভূমি 
কি এইকপ শুনিয়াছ ?” 

*হা, আমি শুনিয়াছি,_ববন ও কম্বোজ দেশে __ -_ --1” 

“অশ্বলায়ন, ত্রাদ্দণদের একপ বলিবাঁর কৌন শক্তি বা কোন্‌ আশ্বাস আছে 
যে-তরাক্ষণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ অন্ত বর্ণ হীন _ - --"?”% 


শশী শি শা পপ ০ শাশিসীশ পপ 


* কন তুর্কী স্থান (?) যেখানে সেকন্দরের পর ষবলেব! (গ্রীক ) বান 
কছ্ছিত ; যুনাঁন * কাফিব স্থান ( আধগানিস্থান ) অথব] ঈবান। 


১২৪ বৃদ্বেব অভিযান 


“গৌতম, আপনি এইবপ বলিতেছেন বটে কিন্তু বরা্ষণেরাঁ ত এঁরপ যনে 
করেন -----_7, 

* অশ্বলায়ন, তুমি কি মনে কর, প্রিয় বর্টি গ্রাণীহস্ত|, চোর, ছুরাঁচারী, 
মিথ্যাবাদী, পিশুনবাদী, কটুভাবী, বৃঘাবাদী, লোভী, দ্বেষপরারণ এবং মিথ্যা 
পরায়ণ হয়, তবে সে মৃত্যুর পয় নরকে জনমধারণ করিবে না? তত্রপ ব্রাহ্মণ, 
বৈশ্ত এবং শুত্রও যদি প্রাণীহস্তা _ -- -_ নবকে জন্মগ্রহণ করিবে না?” 

“ভে! গৌতম, ক্ষদ্রিয়ই হউক, ব্রাক্ষরণই হউক, খৈহ্াই হউক অথব! শৃত্রই 
হউক তাহাবা যদি প্রাণীহত্যা্দি দুষধার্য্য করে তবে দকলেই নরকে জন্মগ্রহণ 
করিবে?” 

“তাহা হইশে ব্রাঙ্গণেরা কোন্‌ বলে কোন্‌ শক্তিতে আশ্বস্ত হইয়া বলে 
'ব্রাঙ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ -_ - ৮৮15 

«আপনি এইন্ধপ বলিলেও কিন্তু ব্রাব্মণেব! উক্ত মতই পোঁষণ করে 1” 

"অশ্বলায়ন, তুমি কি মনে কর, ব্রাহ্মণ যদি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচাঁব, শিথ্যা, 
ভেদ, কটু, বুখা বাক ।দি হইতে বিধত হয়, নিলে, হেষশৃন্ত এবং সংদুি সম্পম 
হয়, তাহ! হইলে সে শৃত্যুব পর স্গতি লাভ করিয়! দ্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করিতে 
পাবে? ক্ষত্রিয়, বৈহা এবং শুত্রও বর্দি এইরূপ আচরণ করে তাহাবাও মৃত্যুর 
পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে? 

“গৌতম, ক্ষত্রিয় অ।দণ, বৈ, শৃত্রারদি চারিবর্ণ যদি এক্সপ সদাচার সম্পন্ন 
হয়, তবে সকল বর্ণই স্বর্গে জন্মগ্রহণ কবিতে পাঁবিবে 1 

“অশ্বলায়ন, তবে ব্রাহ্মণদের কোন্‌ এক্তি  *?” 

“অশলায়ন, তৃমি কি মনে কব, ব্রাক্ষণই বৈবিতারহিত, ছেষবহিত, মৈঙ্রী 
ভাবনায় বত হইতে পাবে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শৃ্ছেবা পাবে না?” 

“না, গৌতম, আমি সেরূপ যনে করিতে পাঁবি না। ক্ষত্রে আদি চাঁরিবর্ণই 
মৈত্রী ভাবনা করিতে পারে ।” 

“অশলায়ন, তবে ক্রাঙ্ম্ণদেব কোন্‌ শক্তি _- 7? 

“ অশ্বলারন, তুমি কি মনে বর ব্রাঙ্মণেরহি শবঘ্ধি সানি চরণ হন্তে নদীতে যাই! 
ময়লা ধৌঁভ করিতে পাঁরে, অন্ত বর্ণেবা পাবে ন! ? 

“না, গৌতম, আমি সেইরূপ মনে করি না । ক্ষত্রির, আদি চাঁবিবর্ণ ই সবপ্তি 
নান চুর্ণ হস্তে নদীতে যহিয়া ময়ল! যোঁত করিতে পাঁরে 1” 

“অশ্বলায়ন ভবে ব্রার্গণদের কোন্‌ শক্তি ----? 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১২৫ 


অশ্বলায়ন, তুমি যনে কর, কোন অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় পাঁজ! যদি নানাবর্ণের 
একশত ব্যক্তিকে একত্র কবিয়া! বলে--'আঁপনাদের মধ্যে যাহার! ক্ষত্রিয় বংশ, 
্রাঙ্মণ বংখ কিন্বা! বাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা আগমন করুন এবং 
শাল, সরল, চন্দন বা পদ্ম কাষ্ঠের অবনী দ্বার! অগ্নি গ্রজলিত করুন, তেজ 
প্রাহ্ভূত করুন । যাহারা চণ্ডালকুল, নিবাঁদকুল, বেণুকার কুল, রথকাব কুল 
অথবা পুদ্ধুদ আদি অস্ত্যজ স্গাতিতে জন্মগ্রহণ করিযাঁছ, তাঁহাবও কুকুর বা শুকর- 
ভ্রোণি,” দ্রজক দ্রোণি* ও এরগু কাঠের অবণী দ্বারা অগ্নি প্রজ্লিত কর, 
তের প্রাছৃভূতি কর। অঙশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রির-বৈশ্বয ও শূকর দার! শাল, সূরল, 
চন্দন ও পন্পেব অবণী দ্বান্[! গওুজলিত অগ্নি অচ্চিম্থান বর্ণবাঁন এবং প্রভাম্বর 
বিশিষ্ট অগ্রি হইবে, এই অস্নিদ্বারা অগ্নিককাধ্য সমাধা হইবে, আঁর চগ্ডাল, নিবাদ, 
বেধুকার, রথকার ও পুক্ক,ম আদি অস্ত্যজ বংশ হইতে উৎপন্ন ব্যক্তি দ্বারা! কুতুব 
বা শুকর-দ্রোণি অথব! এরগু গীছের অরণী দার! গ্রজলিত অগ্নি অচ্িম্মান, বর্ণবান 
«ও প্রভাবন্বব বিশিষ্ট হইবে ন! এবং তর্দারা অগ্নির কাঁজ সমাধ] হইবে ন11” 

“না, গৌতম, ভাহা হইতেই পারে না। ক্ষপ্রির আদি কুলোৎপন্ন ব্যক্তি 
বাবা গ্রজলিত অগ্নি যেমন অচ্চিত্মান হইবে এবং তদ্বারা যেমন অগ্নির কাজ 
সমাঁধ! কর! যাইবে তেমন চগ্াঁল আদি কুলোৎপয্ন ব্যক্তি হারা প্রজলিত অদ্নিও 
অচ্চিম্মান অগ্নি হইবে এবং ভদ্বারাঁও অগ্নির কাঁভ সমাধা হইবে । সকল অগ্নি 
দ্বারাই অগ্রির কাঁজ সমাধা হইতে পারে ।” 

*অশ্বলায়ন, তবে ব্রাঙ্ষণদের কোন্‌ ক্ষমতা ** রণ 

“অস্বলায়ন, তুষি কি মনে কব. ক্ষত্রিয় কুমাব ত্রাঙ্ষণ কুমারীর গর্ভে বদি সম্ভান 
উৎপাদন করে ভবে ষেই সন্তান মাতা পিতার সদৃশ হুওয়ায় ক্ষত্রিয় কুমার ও 
ব্রাঙ্ষণ কুমার উভয় নামেই অভিহিত হইবে?” 

"হা, গৌতম, এঁ সম্ভান ক্ষত্রিয় ও ত্রাঙ্ষণ উভয়ের শুক্র শোণিত মিশ্রণে উৎপন্ন 
হওয়ার উভয় লামেই অভিহিত হুইবে |” 

“অশ্বলায়ন, যদি ত্াক্ষণ কুমাঁর ক্ষত্রিয় কুমারীব গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে 
তবে কি সেই সন্তান ব্রাহ্ম1 ও ক্ষত্রিকস উভয়ের সন্তান নামেই অভিহিত হইবে?” 





* কুকুর বা! শূক্রকে খাগ্ভ ও পানীয় দিবার কাষ্ঠ নিশ্সিত পানর বিশেষ । 


* ব্জকের ক্ষাব জলে কাপভ ভিজাইয়া! দ্াখিবাব কাট নিঁদ্দিত পানর 
বিশেষ। 


১২৬ বৃদ্ধেনন অভিযান 


“ছা, গৌতম” 
*অশ্বলায়ন, অশ্বের সঙ্গে গন্রভের টিনিহ শাবককে মাতাপিতার 
নামে অশ্বশাবক বা গন্রভশাবক নামে অভিহিত করা! বাঁইবে কি ?” 

"গৌতম, তাহাকে অস্বতব (খচ্চর ) বল! হইবে । এই স্থানেই বিভিন্নতা 
পরিদৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু অন্যত্র এইরূপ গ্রভেদ দেখা যায় না” 

“অশ্বলায়ন, মনে কব একটি লোঁকেব ছুইটি যমজ সম্ভান আছে। তাহাদের 
মধ্যে একটি অধ্যয়ন রত ও উপনযণ প্রার্চ, অন্যটী অধ্যয়নশীল বিশ্ব! উপনফন 
প্রাপ্ত নহে। তাহাদেব মধ্যে লোকে ঘন্ঞ '9 শ্রাদ্ধাদিতে প্রথম কাহাকে ভোজন 
প্রধান করিবে ?" 

“যে অধ্যরন রত এবং উপনযন প্রাপ্ত ভাহাকেই শ্রান্ধ ও বঙ্ঞাদিতে থম 
ভোজন প্রন্ধান করিবে । যে অধায়নশীল কিনব! উপনয়ন প্রাপ্ত নহে তাহাঁকে 
ভোঙ্জন প্রদ্ধান করিলে কি ফল হইবে 1” 

“অশ্বলায়ন, ছুইটা যমজ ভ্রাতাব মধ্যে একটি অধ্যয়লশীল এবং উপনযন প্রাপ্ত 
কিন্তু দুশ্িত্র ও পাপিষ্ঠ ; খিতীয়টি অধ্যনশীল কিছ্বা উপনয়ন প্রাপ্চ নহে, কিন্ু 
চরিত্রবান । তাহাদের মধ্যে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদিতে প্রথম কাহাঁকে ভোজন প্রদাপ 
কবিবে ?” 

“তাহাদের মধ্যে যে অধ্যয়নরত কিছা! উপনয়ন প্রা্জু নছে কিন্তু চরিত্রবান 
তাহাঁকেই প্রথম ভোজন প্রদান করিবে। চরিত্রহীন ও পাপীকে ভোজন প্রদান 
করিলে কি ফল হইবে %* 

“অশ্বলায়ন, তুমি প্রথমে জর সববন্ধে এবং দ্বিতীয়বারে মন্ত্র সন্ধে তর্ক করিয়া 
অবশেষে আমি যাহার জন্য সর্বপাঁধারণকে উপদেশ প্রদ্দান করিয়া থাকি সেই 
চাতুর্বদ্য শুদ্ধিতে উপস্থিত হুইয়াছ।” - 

ভগবান্‌ এইক্সপ বলিলে অশ্বলায়ন নীরব অখোঁুখ চিন্তিত ও নিশ্রভ হইয়া 
বসিয়া বহিলেন। তখন বৃদ্ধ তীহাঁর অবস্থা দেখিয়া পুলরাহ বলিতে লাগিলেন-_ 

“অর্বলাঁ়ন, অতীতকালে অবণ্য মধ্যে পর্ণ কুটারে সাঁত জন ব্রদ্ষধি বাস 
কবিত। তাহারে একটা মিথ্যা বিশ্বীম ছিল যে ০ 1, এই 
সংবাদ অসিত দেঁবল খবি শ্রবণ করিলেন । 

“অশবলায়ন, একদিন অসিত দ্েবল খাবি কেশ শান্ত মুণ্ডন. কিক মিষ্ট 
বর্ণের কোঁপিন বস্ত পরিখান কবিলেন বং খরম পায়ে দিয়া! স্বর্ণ রৌপামর যতি 
হস্তে এ সপ্ত ব্দ্থধিব কুটীব প্রা্ঘণে আবিভূতি হইলেন। ভিলি তথায় পাঁদচারণ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১২৭ 


করিতে করিতে বলিতে লাঁগিলেন,_-গহে ব্রহ্ম ধিগণ, কোথায় গিয়াছ ?" ত্রজুবশে 
সেই ব্রক্মধিদেব মনে হইল,_"এই ব্যক্তি কে? যে বাঁখালের মৃত আমাদের বু'টার 
প্রাণে পাঁদচাবণ করিয়া! ঝলিতেছে-_“€হে ব্র্মধিগণ কোণায় গিয়াছ ?' আচ্ছা 
আমরা ইহাকে অভিশীপ প্ররান কত্ধিব।' তাহাবা এইক্সপ সিদ্ধান্ত করিম্াঅনিত 
দেবল স্কুধিকে অভিশাপ প্রদান কবিয়া বলিল--বৃষল ( শৃত্র ) ভন্ম হুইর] বাও 1 

্অশ্বলায়ন, তাহারা! অসিত দেবল খধিকে যতই অভিশাপ দিতে লাখিল 
ততই তিনি দর্শনীয় হইতে লাগিলেন, তীহাঁব শরীর হইতে জ্যোতিঃ নিঃস্যত 
হইতে লাগিল । তত্দর্শনে ত্রদ্ধ্ষিদের মনে হইল -“আমাদের তপশ্চর্ধ্য। ব্যর্থ, 
্র্ঘচর্ধয নিক্ষল হইয়া গিয়াছে । আমরা! পূর্বে ষাহাঁকেই “বুল ভন্ম হও* বলিয়া 
অভিশাপ প্রদান কবিতাম সে তন্ুহূর্তেই ভশ্মদাৎ হইয়। যত, কিন্তু ইহাঁকে 
আমবা! যতই শাঁপ দিতেছি ততই তাহাঁব শরীর-জ্যোতিঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ।” 
তখন অপিত দেখল বলিলেন---'তোমাঁদের তপশ্চধ্যাও ব্যর্থ হয় নাই, বরহ্গচর্ধাও 
নিক্ষল হয় নাই, তোমাদেব চিত্ত যে আমার প্রতি বিঘিষ্ট করিয়াছু তাহা ত্যাগ 
কর।, তাহীবা বলিল -'আমাদের মালিক ক্রোধ ত্যাগ কবিলাঁম ৷ এখন 
আপনার পবিচয় প্রদান করুন।' “তোমব|। কি অধিত দেবল খধিব নাম 
শুণিয়াছ?' *হ1।' এভিনিই আঁমি।” 

“অশলায়ন, তখন তাহারা অসিত দেবলকে বন্দনা কক্সিবাব জন্য তীহাব 
পার্থে উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, “আমি শুনিরাছি, অরণ্যে পর্ণকুটার 
বাসী দাঁতজন ব্রহ্গধির এই প্রকার মিথ্যা! বিশ্বাস উৎপন্ন হইগ্গাছে---“আাক্ষণই 
শ্রেষ্টবর্ণ _- --( “হা, মহাশয় ।' “ভোমরা! কি জান, তোমাদেব মাতা ত্রাক্ষণেব 
নিকট গিয়াছিল অ্রা্গণের নিকট ধাঁ নাই?" "জানি লা।' “তোর! কি 
জান, তোমাদের মাঁতামহী আদি অধ্পুক্রুষ পরম্পর! ব্রাক্মণেব নিকট শিযাছিল 
অত্রা্ষণের নিকট যাঁয় নাই ” “জানি না ।' “তোমরা কি জন, তোমাদের পিত| 
শিভামহাদি সগ্তপুক্ষ পরস্পর! শ্রাক্ষপীর নিকটই শিয়াছিল অব্রা্ষণীর নিকট 
যায় লাই?' "জানি না" ।“তোমরা কি জান, কিরুপে গভ: স্ধাব হয় ?' "৷ জানি ঃ 
যখন মাতাঁপিত| নশ্মিলিত হয়, মাতা খতুমতী হয এবং গকর্বধও ( জ্সাকাজ্ছী 
চেতলা-প্রবাহ ) উপস্থিত হয় তখনই- এই তিনটির সংযোগেই গভ" সঞ্চার হয়?” 
'তোমরা! কি জান সেই গন্ধ ক্ষতির বর্মণ, বৈশ্য বা শুত্রু?' 'না, মহাশয়, আমন! 


জানিনা, গন্ধর্ব ক্ষতিয় কি-_---1 “তাঁহা! হইলে তোমর! কে জান? "না, 
মহাশন। আমরা কে জানিনা । 


১২৮ বৃদ্ধের অভিযান 


“অস্বলায়ন, অমিত দেবল খবি কর্তৃক দবিজ্ঞ(সিত হইয়া! উক্ত সাতজন ব্রন্াধি 
বর্ণ ব্যবস্থা সত্বদ্ধে সন্তোষ জনক উত্তব দিতে পাবে নাই * আজ তুমি কিরূপে এ 
্রন্নের সুত্বব দিতে পাঁবিবে? তুমি আঁচীর্ধঃগণ সহ দর্বীগ্রাহী মাত্র ।”* 

তখন অখলায়ন বৃদ্ধকে বলিলেন---“আম্চর্যয তত্তে। অদ্ভুত ভন্তে। অধো- 
মুখীকে উর্দমুখী, আবৃতকে উদ্টিত, পথহাঁরাঁকে পথপ্রদর্শন, অন্ধকারে তৈল 
প্রদীপ ধারণ এবং চক্ষ্ম্সানকে রূপ প্রদর্শন করার গ্তাঁয় ভগবান আমাকে নানা- 
প্রকাঁবে ধর্দোপদেশ প্রদান কবিলেন। অগ্ভ হইতে ভগবান বুক্ধ আমাঁকে 
অঞ্চশিবদ্ধ শবণাগত উপাঁসক বলিয়া মনে করুন 


্রাক্মাথ ঝুবক ভান্বস্ঠ 


ভগবান বুদ্ধ এক সময় ধর্মগ্রচাঁর করিতে কবিতে পঞ্চশত ভিক্ষু নমভিব্যাহাঁবে 
কোশল রাজোর ইচ্ছানঙ্গল লামক ব্রা্ষণ গ্রামে উপস্থিভ হুইয়! লেই গ্রীমান্তর্গত 
বনথণ্ডে বিহাব করিভেছিলেন। 

ফেই ময় পৌফরমাতি * নামক ব্রা্ষণ ইচ্ছানন্বল গ্রামে প্রভূত করিতেন । 
এই জনাকীর্ণ ধনধান্তে সমুদ্ধ গ্রীমটি কোশলবাঁজ প্রসেনদি তীহাঁকে ভোগ 
কধিবাব জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন । 

তিনি ভগবান বুদ্ধের ব্খ্যাঁতি শুনিয়া অধ্যাপক, মন্ত্রধর নিৎু কেটুত ( কল্প) 
অক্ষব প্রভেদ সহিত ত্রিবেদে ও পঞ্ ইতিহাসে পায়দশ, পদজ্ঞ, বৈয়াকবণ, 
লোকায়ত শান্ত ও মহাুরুষ লক্ষণজ্ঞ, ( সামুধ্ধিক বিদ্যা নিপুণ ) তাহার সর্বপ্রধান 
শিশ্তু অন্বঠকে বলিলেন - 

“বধ্ম অথ্ঠ, শাকাকুল জাত শ্রমণ গৌতম আমাদের গ্রামে আপিয়! বনখণ্ডে 
অবস্থান কক্ধিতেছেন | তাহাব বিবিধ সুখ্যাতি শোনা যাইতেছে । তাদশ 
মহাঁপুরুষেব দর্শন লাভ কব! নাকি কল্যাণ জনক। অভএব তুমি গমন করিয়া 
দেখ, তাহার যেই রূপ প্রশংসাঁবাদ শুনিতেছি তিনি সেইরূপ প্রশংসার যোগ 
পাত্র কি-না।” 





*. আপন্তঘ ও বৌধায়ন কৃত ধরমনুর সমূহে ই'হাঁর ধর্শমত উদ্ধতি ও 
আলোচিত হইয়াছে ।--বৌদ্ষগ্রন্থ-কোব। 


চতুর্থ পত্রিচ্ছেদূ ১২৯ 


*“আচাধ্য, জিনি নানাশুণ বিভৃধিত কিনা আমি কিরুপে ক্তানিতে পানির ?" 

“বংদ, আমাদের মন্্রশাস্ত্রে হহাপুরষের বত্রিশ প্রকাব লক্ষণ সন্ধে উল্লেখ 
আছে। এই লক্গণ সনুহে পরিপূর্ণ ব্যক্তি ছিবিধ অবস্থা ব্যতীত তৃতীয় অবস্থা 
প্রাপ্ত হন না। তিনি গৃহবাসে খাকিলে দ্াজচক্রবর্তী হন, গৃহত্যাগ করিয়া 
প্রত্রজিত হইলে অনহত সম্যক সগুক্ধ হন। আমি তোমার আচাঁধ্য, তুমি আঁমার 
শিক্পা। অতএব বাইয়া পরীক্ষা করিয়া আস 1” 

পৌদ্ধরসাতি ত্রাঙ্মণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অথষ্ঠ অনেক বাণ যুবক সহ 
অঙ্থবাহিত রথারোহণে ইচ্ছানঙ্গল বনথণ্ডে যাত্রা করিলেন । যতদুর বথারোহণে 
গমন করিতে পারা যায় ততদূর গমনান্তর অবশেষে রখ হইতে অবতবণ করিয়! 
পদত্রজে বিহারে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় অনেক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্যানে 
পাদচাধণ করিতেছিলেন। অষঠ তাহাদিগকে ভিজাস! করিলেন-- 

শপ্রমণ গৌতম এখন কোথা বিহার কবিতেছেন? আমরা ভাহার দর্শনা 
প্রার্থী হইয়া এইস্থানে আগমন বন্সিয়াছি ৮” 

তখন ভিক্ষদের মনে হইল--এই প্রস্কি অথষ্ঠ বিখ্যাত পৌছরসাতি 
ব্রাহ্মণেব শিষ্ক । এই প্রকার বুলপুত্রেব সহিত 'ভগবানেব আলাপ অন্যায় নক 
হয় না।' এই ভাবিয়। অ্ঠকে বলিলন-- 

“অথট এ ষে ছাববন্ধ বিহার দেখিতেছ সেখানে নিঃশব্দে গমন কর এবং 
'অলিন্দে ( বান্ান্ডায় ) প্রবেশ পূৰক কানির! অর্গল ( কপাট বন্ধন কাষ্ঠ ) স্ধলন 
কন্পু। ভগবান তোমার নগ্য ঘার খুলিয়া দ্বিবেন 1” 

অদ্ষ্ঠ বিহারে যাইয়া তদ্ূপ করিলে ভগবান, ছার খুলিয়া দিলেন। তথন 
অন্থষ্ঠ অভ্যন্তরে প্রবেশ কবিলেন। অন্ত ব্রাহ্মণ যুবকেরা'ও প্রবেশ করতঃ 
ভগবানেন সঙ্গে কুশল গ্রশ্থাস্তর একপার্খে উপবেশন করিল। কিন্তু অহ্ঠ 
পাদচারণ করিতে করিতে উপবিষ্ট ভগবানের সহিত কথা খলিতে লাগিলেন, 
দণ্ডায়মান হইগ্াও উপবিষ্ট ভগবানের স্দে কথ! বলিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে 
ভগবাণ তাহাকে বলিলেন-_- 

“আট, আমার সূদদে যেই ভাবে আলাপ. করিতেছ বৃদ্ধ আচাধ্য প্রাচার্ধ্য 
ব্রাধখদের সঙ্গেও কি ভুমি সেইভাবে আলাপ কর ?* 


পলা, গৌতম, পাদ্চীরী ব্রাঙ্ষণের সন্দে পাদিচাঁরণ করিয়া, দণ্ীয়ঘান ব্রা্ছণের 
অঙ্গে দুণ্তীয়মান এবং উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের সব্দে উপবিষ্ট হইয়া আঁলাঁপ কবিতে হয়। 
শারিত ব্রাহ্মণের স্দে শারিত হইহ! আলাপ করিতে হয়। হে গৌতম, কিন্ত 


১ 


১৩৪ যুদ্ধের অভিযান 


যাহারা মুগওক, শ্রমণক, অন্ত্যজ এবং ব্রশ্থার পদ হইতে উৎপন্ন, ভাহাদের সবে 
ঘেইরূপ আলাঁপই করিতে হয়, যেরূপ আলাপ আপনাব সহিত করিতেছি ।” 

“অথষ্ঠ, তুমি এখানে প্রয়োজন বশতঃ আঁিয়াছ। মান্য যেই প্রয়ো্খনে 
আগমন করে তাহা তাহার স্মরণ রাখ! কর্তব্য । তুমি বোধ হয় গুর়গৃছে বাস 
কর নাই। বাস ন! করিয়াও তুমি কেন প্তরূকুল বাসের অিমান করিতেছ £” 

ভগবানের এই কথায় অনবষ্ঠ কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়! মনে মনে ভাঁবিলেন, 
শ্রমন গৌতম দেখিতেছি বড হুষ্গ্রকৃতির লোক। কিন্ত গরকাশ্তে বলিলেন-_ 

“হে শগৌতম, শাক্যজাঁতি বড উগ্রঃ শীক্যজজাতি অতি ক্ুত্র__হীন এবং 
নিরর্থক কথ! বলিয়। থাকে। তাহার! নীচ জাতির লোক হইয়াও ব্রাঙ্ণদের 
সৎকার গৌরব-মাস্ত-পুজা করে না। শাক্যেরা নীচ-নীচসম হইয়াঁও ব্রাদ্ধণদের 
সন্মানাদি না কর! তাহাদের বড ধৃষ্টতা 1» 

অন্বষ্ঠ এই প্রকারে শাক্যদেব প্রতি প্রথম নীচত্ব আরোপ করিলেন। 

“অস্থ্ঠ, শীক্যেরা তোমর! কি অপরাধ করিয়াছে ?” 

“গৌতম, আমি এক সমর আচার্য্য পৌঁফবসাতি ব্রাহ্মণেব কোন কার্যোপলক্গে 
কপিলবস্ত গিয়াছিলাম। সেখানে বাইয়া তাহাদের মন্্রণাগারে ( গ্রজাতন্্-ভবনে) 
উপস্থিত হুইয়াছিলাম। সেই সময় অনেক শাক্যবৃদ্ধ ও শাক্যযুবক উচ্চ আঁসনে 
উপবিষ্ট হইয়া গরম্পর অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া হাশ্ত ও কৌতুক করিতেছিল। যেন 
তাহারা আমাকে দেখিয়াই বাব্ব-কৌতুক করিতেছে এরূপ ভাব দেখাইল। কেহ 
আমাকে আনমনে বমিতেও অনুরোধ করিল না। তাহারা নীচ-নীচসম হইয়াও 
বক্ষণদের সথকারাদি নাঁ করা বড অর্যৌক্তিকর।” 

এইবূপে অষ্ঠ দ্বিতীয়বার শাক্যদের উপব নীচত্ব আরোপ করিলেন। 

“অন্বষ্ঠ, লটুকিকা পঙ্গীও স্বীয় নীড়ে হচ্ছদে আলাপ করিয়া থাকে । কপিল- 
বন্তত শাক্যদের স্বীয় জগ্গভূমি। সেখানে তাহারা দ্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে 
শাসিবে না কেন? এই সাধারণ ব্যাপারে শাকাদের নিন্দা করা তোমার 
উচিত নহে |” - 

“গৌতম, চারিটি বর্ণ- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুর । ইহাদের মধ্যে ক্ষতিষ, 
, বৈশ্ঠ ও শুক ব্রাহ্মণের সেবক। শাঁক্যের! নীচ-নীচসম হইয়াঁও ব্রা্ষণদের সৎ 
কারাঁদি না করা তাহাদের বড অন্যায় 1 

এইভাবে অথষ্ঠ তৃতীয়বার শাক্যদের উপর-নীচত্ব আরোঁপ করিলেন। তখন 
“ভগবানের মনে হইল--“এই অন্ষ্ঠ বড অতিরিক্ত ভাবে শাক্যদের উপর নীচন্ব 


চতুর্থ পবিচ্ছোদ ১০১ 


আরোপ কবিতেছে। আমি তাহার গো স্যন্ধে জিজ্ঞাসা! কবিয়া দেখ্রি। 
ভগবান জিজ্ঞাসা কবিলেন - 

"আছ, তোমার গোত্রের নাঁম কি ₹৮ 

*শোঁতম, আমার গোঁজেব নাম কৃষগয়ন।» 

“অন্ষ্ঠ, তোমার প্রাচীন নাম শোত্াচসারে শাক্য আর্য (মণি ) পুত্র হয়, 
তুমি শাকাদের দাসীপুত্র হইয়া থাক) শাঁক্যেরা রাজা! ইক্ষানুকে তাহাঁদেক্স 
পিতামহ যনে করিয়। থাকে। পুরাঁকালে রাঁজ। ইচ্ষাকু প্রিয়তম! বাণীর পুত্রকে 
বাজত দিবার মানসে উত্াসুখ-করকও হস্তীনিক সিনিশুব নামক চারিটি জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে নির্বাসিত কবিয়াছিলেন। তাহারা! নির্বাসিত হইয়া হিমালয়ের পার্থস্থিত 
সরোবরের নিকটবর্তী শাক (শিরীষ ) বনে বাসন্থান শ্বাশন করিয়া! জাতিভেদের 
ভয়ে স্বীয় ভী সন্তোগে রত হইয়াছিল । একছিন বাঁজ! ইক্ষাকু শবীয় মন্রীদিগকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন-_“হে মঙ্ম্িপগ, কুমারের! এখন কোথায় অবস্থান করিতেছে ?৮ 

“দেখ, হিমালয়ের পার্খে সরোববের নিকটবর্তী স্থানে একটি মহা! শাক-যন 
অবস্থিত আছে। কুমারেরা এখন সেই স্থানেই বাস করিতেছেন। তীহানা 
জাতিভেদের আশঙ্কায় স্বীয় ভমমী সম্ভোগ কত্সিতেছেন 1 

পঅছষ্ঠ, তচ্ছুবণে বাছা ইক্ষাঁকু বলিয়া! উঠিলেন--“অহো। কুমারের! শাক্য 
(নমর্থ)। অহো। কুমার! মহাশাক্য ॥* সেই হইতে তাহারা শাক্য 
নামে অভিহিত হইল। ইক্ষাকু তাহাদের পুরব্বপুরুষ। 

“অহষ্, রাজা ইক্ষাকুর দিশ! নামী একজন দাসী ছিল। তাহার গ্তে কৃষঃ 
(কণূহ) নামষেয় পু জন্গ্রহণ করিয়াছিল । প্রন্থত হইয়াই কৃষ্ণ বলিয়া উঠিল-_ 
“মা, আমাকে যৌত কর, আমাকে শান করাও, আমাকে এই দুর্স্ধ হইতে মুক্ত 
কর। সময়ে তোমার প্রয়োজনে আদিব 1৮ ৮ 

“অহষ্ঠ বর্তমান লময় মনুষ্য পিশাচ দর্শনে যেমন "পিশাচ? বলিয়া থাকে, তন্রপ 
খেই সময় পিশাচকে “কৃষ্ণ ঝলিত। তাহার মাতা' বদিল--এ প্রত হইয়াইি 
কথা ঝলিতেছে, অতএব বোধ হয় ক্কিধ উৎপন্ন হইয়াছে। কালক্রমে সে 
কফায়ন নামে প্রনিষ্ধি লাভ করে। সে-ই ফান গোবর পূর্ব পুরুষ । 

“অহষ্ঠ, «ই প্রকারে তোমীন্স মাতা-পিতার গোত্র -অনুসঙ্ধান করিলে 
শাক্যের। আ্যপুর, তুমি দীলীপুত্ হইব থাক 1 

ভগবান এইরূপ বলিলে অথষ্ঠের সহচর ব্রাহ্ম! যুবকের! বলিয়া! উঠিল-- ' 

“গৌতম আপনি অঞর্ঠকে হীন দাসী-পুত্র বলিয়া লজ্জা! দিবেন না । কেননা 


১৩২ বুদ্ধের অভিবান 


তিনি সহংশজ্র কুলপুত্র, বহুশ্রত, স্থবক্তা এবং পণ্ডিত। এই সম্বন্ধে আঁপনার 
সঙ্গে তিনি তর্ক কাবিতে সমর্থ 1% 

ভগবান তাহাদিগকে বলিলেন-- 

প্যুবকগণ, অথ্ষ্ঠ ছুর্গাত, অকুলীনপুত্র, অল্পজানী, ছুর্ব্ঞা পাণ্ডিত্য রহিত 


এবং সে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে অসমর্থ বলিয়া! যি তোমাদের ধাঁবণা ভয়, . 


তবে অষঠ উপবিষ্ট থাকুক, ভোমরা এই বিষয়ে আমার সঙ্গে তর্ক কর আর যদি 
সে সদ্ধংশজ, কুলীন পুর, মহাজ্ঞানী, হ্বক্তা এবং পর্ডিত বলিয়৷ তোমাদের ধারণা 
হুয়, তবে তোঁমর! নীবব থাঁকিয়! আহষ্ঠটকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে অধসব 
প্রদান কর |, 

“গৌতম, অ্ঠ সদ্বশজ ** ** ***! তিনি এই বিষয়ে আপনার লঙ্গে 
তর্ক করিতে স্মর্থ। অতএব আমরা নীরব থাঁকিব। তিনি এই বিষয়ে 
আঁপনাব সঙ্গে তর্ক কবিবেন |” 

তখন ভগবান অহষ্ঠকে বলিলেন-__ 

"অন্বট, এখন তোমার উপব ধর্ম-্তীয় প্রশ্ন আদিভেছে। নী বিন 
উত্তব দিতে হুইবে। যদি উত্তর প্রদান না! কর বা ইতন্ততঃ কর অথবা! নীরব 
থাক কিন্বা আসন ত্যাগ কিয়] প্রস্থান কব, তবে তোমার মস্তক এইখানেই 
সপ্তধা! বিভক্ত হইর] যাইবে । 

“অর্ঠ, তুমি প্রাচীন আচাধ্য ব্রাহ্মণ কিংব! শ্রমণের নিকট কি শ্ুনিষাছ, 
কখন হইতে কৃষণাঁয়ন গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার পূর্বর পুরুষই 
বাকে?” 

তচ্ছুবণে অহষ্ঠ নীঘৰ বহিলেন। 

ছিভীয়বার ও ভগবান তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্সিলেন ; কিন্ত তিনি 
এইবাবও নীপ্গব রহিলেন! 

তদ্দর্শনে ভগ্গবাঁন অহ্ষ্ঠকে বলিলেন-- 

“অহষ্ঠ, উত্তর প্রদান কর; এখন তোমার নীরব থাঁকিবাঁর সমর লহে। 
তথাগত ছার! যদি কেহ ্বধর্ম সব্থীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হুইল, জানিরাও উত্তর 
প্রদান না করে, তবে তাঁহার যন্তক সম্তঘা বিভক্ত হইয়া যার ।” 

সেই সময বশ্রপাঁণি বক্ষ যদি এই অন্থষ্ঠ তথাগুত ছাঁরা তিন বার হ্বধর্ম-সহষ্কীর 
প্রশ্ন ভিজ্ঞাদিত হইয়া জাঁনিযাঁও উ্তব প্রদান না করে, তবে এই স্থানেই তাহার 
অন্তক সপ্তবা বিভক্ত করিব। এরই স্হল্প করিয়া আদীপ্ত-প্রজলিত-সপ্রকাশ 


| চতুর্থ বিচ্ছেদ ১৩০ 
লৌহখণ্ড (অয়ঃকুট ) লইয়া অঞষ্ঠেব উপগ্রিভীগে আকাশে দুর্তায়মান ছিল । এই 
বঙ্ষকে ভগবান ও অন্নষ্ঠই দেখিতে পাঁইলেন। তাহাকে দেখি অথষ্ট ভীত- 
উদ্থি-রোমাঁফিত হইয়া ভগবানের আশ্রয় প্রার্থী হই বলিলেন_ 

“গোঁভম, আপনি কি বলিয়াছেন, অনুগ্রহ কক্িরা পুনরায় বলুন ।” 

“অন, তুমি গুনিয়াছ তত তব ০০৬ টি 

“গোৌতিম, আঁপনি যেইক়প বলিয়াছেন, তাহাই সত্য । সেই সময় হইতেই 
কষ্ণায়ন গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তিনি কষণরন গোত্রের পূর্বপুক্রষ ছিলেন ?” 

তচ্ছ বণে অষ্ঠের সহচরেরা কোলাহল কবিয়! বলিয়। উঠিল_ 

“অস্ষ্ঠ সংশজ্জ এবং কুলীন নহেন, তিনি শাক্যদেব দাসীপুত্র যাত্র; শাক্য 
তাহার আধ (মণিব) পুত্র। আমর! অনর্থক সত্যবাদী শ্রমণ খোঁতমকে 
অশ্রচ্ধেয় কবিতে চাঁহিতেছি )” 

তখন ভগবানের মনে হইল-_এই মুবকেবা অন্বষ্ঠকে দীশী-পুত্র বলিয়া লক্চ| 
দিতেছে, আঁমি তাঁহাঁকে লজ্জা! হইতে মুক্ত করিব * এই ভাবিয়া ঝলিলেন-- 

"যুবকগণ, তোমরা অঘ্কে দাসী-পু্জ বলিক্া অধিক লল্ঞ প্রদান 
করিও না! কেননা, ক্ষ মহাঁন্‌ খষি ছিলেন । ভিপি দক্ষিণ দেশে গমনান্তর 
্রদ্ধমনথ অখ্য়ন করিয়া রাজা ইক্ষাকুর নিকট উপস্থিত হুইয়৷ ক্ষপ্রারপী 
রাজকুমানীর প্রার্থী হইগরীছিলেন। তখন রাজা ইক্ষাক “অরে; এই ব্যক্তি 
আমার দাঁসী-পুতত হইয়াও ক্ষুত্রীরূপী রাজকুমাঁবকে প্রার্থনা! করিতেছে ।” এই 
ভাবিয়া কৃপিত ও অসন্ধষ্ই হইয়া বা নিক্ষেপে উদ্যত হুইলেন। কিন্ত ভিনি 
তাহা নিক্ষেপ করিতে কিনব! সামলাইতে সামথ্যহীন হই পডিলেন। তক্ষর্শনে 
মন্ত্রী ও পরিষদের! কঃ খাষির নিকট উপস্থিত হইয়া! বলিলেন-_ 

'মহাত্মন্‌ রাঁজার যঙ্গল- বাজাব ম্বপ্তি বিধান করুন ।* 

ভূমির দিকে বাণ (ক্ষুরপ্র ) নিক্ষেপ করিলে বাজার মঙ্গল সাধিত হইবে , 
কিন্ত যতদুর তাহার রাজ্য-সীমা! তত্দূর পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়! যাইবে ।" 

“মহাত্বন্‌, রাজ! এবং বাজ্যের স্বস্তি বিধান করুন ।* 

'উপ্ধদিকে বাণ নিক্ষেপ করিলে বাঁজা এবং রাজ্যের শ্বস্তি হইবে? কিস্ক ” 
ঘতদুর ঘ্াজ্য-সীম] ততদুব সাত বৎসব পথ্ন্ত বৃত্তি হইবে লা ।, 

মহাত্মন্‌, রাজা! এবং রাঁজ্যেব ব্বস্তি হউক এবং বুইিও ঝধিত হউক ! 

“জ্যেষ্ঠ বুমারেব উপর বাণ নিক্ষেপ করিলে বৃটিও বধিত হইবে, কুমারের়ও 
বস্তি হইবে , কিন্ত কুমার কেশহীপ হইফ্া যাইবে ।” 


১৩৪ বুদ্ধের অভিযান 

গ্যুবকগণ, তখন মন্ত্রীবা বাঁজা ইক্াকুকে বলিলেন “ ** অতএব জ্যেষ্ঠ 
কুমারেব উপব বাঁণ নিক্ষেপ করুন। কুমাঁরেব স্বস্তি হইবে, তবে লাকি তিনি 
কেশহীন হইয়া যাইবেন।* বাঁজা ইক্কাঁকু জ্যেষ্ঠ কুমারের উপব বাণ নিক্ষেপ 
করিলেন" * ্ 

প্যুবকগণ, সেই ব্রঙ্গদণ্ড দার! ভীত উদ বোমাঞ্চিত তজ্জিত হইয়া 
বাজ ইক্ষাকু খধিকে বন্যা অশ্প্রদান করিলেন । তোঁমবা অথষ্ঠকে দাসী- 
পু বলি অধিক লজ্জ! প্রদান করিও না। কেননা, সেই কৃষ্ণ মহর্ষি ছিলেন।” 

ভগবান অথ্ষঠকে সদ্বোধন করিয়া। ঝলিলেন-- 

*অঘষঠ, যদি কোন ক্ষত্রিয় কুমাঁরেব ত্রাক্ষণ কথা! লত্ভোগে পুত্র উৎপন্ন হয়, 
তবে সেই খাঁলক ব্রাঙ্ষণদেব নিকট আসন ও জল পাইবে কি?” “গৌতম, 
পাইবে ।” এব্রাদ্ষণেরা। ভাহাঁকে শ্রদ্ধে কিংবা যজ্সে আছাঁব করাইবে কি?” 
“আহার করাইবে।” “তাহাকে মন্ত্র (বেদ) শিক্ষা প্রদান করিবে কি?” 

“শিক্ষা প্রধান করিবে ।” “তাহা শ্বী লাভে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে 
কি?” “কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে না” ক্ষৃত্রিয়ের] তাহাকে 
ক্ষত্িয়াভিষেক দ্বাধা! অভিষিক্ত করিবে কি?" “কদ্িবে না। লিযাডাহিন 
দিয়! অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত নহে।” 

“অথ, যদি কোন ব্রাঙ্গণ কুমারেব ক্ষত্রিয় কন্তাঁ সন্ভোগে পুত্র জন্গা ধারণ 
কবে, তবে সেই বালক ব্রাক্ষণদের নিকট আসন ও জ্জল পাইবে কি?” - 
“পাইবে 1” ব্রাঙ্মণেব! তাহাকে শ্রাদ্ধে কিংবা! যজ্ঞে আহার প্রদান কবিবে কি?” 
“প্রদান করিবে ।” “তাহাকে ব্রাঙ্ছণেরা মন্ত্র শিক্ষা প্রদান কবিবে কি?” 
শিক্ষা প্রদান করিবে।৮ “তাহার স্ত্রী 'লাভে (ত্রাঙ্গণ কুমারী প্রাপ্তিতে ) 
কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে কি?” “কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে না” 
“তাহাকে তির! ক্ষত্রিয়াভিষেক অভিবিক্ত করিবে কি?” “করিবে না। সে 
পিভার দিক দি অভিবিক হ্যা অহ্পযুক।” 

"অনব্ঠ, এই প্রকারে স্ব দিক স্বিয়াই হউক, বা! পুরুষের দিক দিয়াই হউক, 
 ক্ষতরিয়ই শ্রেষ্ঠ , ্রাঙ্ষণ কিন্ত হীন। , 

*অহ্ঠ, আরান্ষণ দাবা যি কোন ত্রাক্ষণ কৌন অপরাধ বশতঃ মুগ্ডিত 
মস্তক ও চাবুক ঘারা প্রত হইয়। রাজ্য বা নগর হইতে নির্বাগিত হু, 
তৃবে স্ে ব্রাঙ্মণদের নিকট আঁসন বা জল পাইবার অধিকাঁবী হুইবে কি?” 
পহইবে না!” “তাহাকে 'শরাদ্ধে বা যক্দে আহার করাইবে কি?” “ন1।” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ টিটু 


“তাহাকে শীষ্ধে বা যজ্রে আহার করাইবে কি?" “না” “তাহাকে 
্রান্দণেরা মন্ত্র শিক্ষা দিবে কি?” ণনা।” “তাহার সতী প্রাপ্তিতে (ব্রান্দখ 
কুমারী লাভে) প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে কি?” প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে ।” 

অহ, যদি কোন ক্ষত্রিয় কষত্রির হারা কোন অপরাধ বশতঃ মুগ্ডিত 
মন্তক ও চাবুক ঘা প্রত হইয়। বাজ্য বা নগর হইতে নির্বাশিত হয়, তবে 
সে ব্রাঙ্ধণদেব নিকট আসন বা জল পাঁইবার অধিকারী? হইবে কি?” “হা” 
ধব্াঙ্ষণেরা তাহাঁকে শ্রাচ্ছে বা বে আহাঁর করাইবে কি?” হ11” "'্রান্মণের! 
তাহাকে মন্ত্র শিক্ষা দিবে কি?” «দিবে ।” “তাহার স্ত্রী লাতে (বরণকৃমানী 
প্রাপ্তিতে ) বাঁধ! জন্মিবে কি?” “জন্মিবে না 1” 

প্অন্বষ্ঠ ক্ষত্ির কোন অপবাধ বশত; ক্ষত্রিয় দার! মুণ্ডিত মন্তক ও চাবুক 
ঘার! প্রহত হইয়! নির্বাসিত হইবার পর পরম "হীনতা প্রাপ্ত হওয়া সহেও 
ক্ষতরিয়ই শ্রেষ্ঠ * কিন্ত ব্রান্ধণ হীন। ব্রন্মা সনত্কুমারও বলিয়াছেন-- 

, “গোত্র বিচাব করিয়া বাহানা চলে তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ । কিন্ত 
যিনি বিদ্া ও আচরণ সম্পন্ন তিনি দেখ মনুস্য উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

“অহ, ব্র্ধা সনংকুমাঁৰ উচিতই বলিয়াছেন, অনুচিত বলেন নাই। 
তাহার বাক্য স্থভাখিত, ছুভণধিত নহে, ভীহাঁর বাক্য সার্থক, নিরর্থক নহে; 
আমিও তাহার নহিত একমত 1” 

গৌতম, চরণ ও বিশ্ব! কাহাকে বলে?” 

অথচ, অনুপম বিদ্ধা ও চরণ সম্পদাকে জাতিবাদ, গজাবার শলে ন1) 
মানবাদ-_তুমি আমার যোগ্য” “তুমি আমার অযোগ্য" বলে না। যেখানে 
আঁবাঁহ-বিবাহ্‌ হয়, সেখানেই জাতিবাদ-গোত্রবা বা! মানবাদ--“তুমি আমার 
যোগ্য” “তুমি আমার অবোগ্য' বলা হর | যেকেহ্‌ জাতিবাদ, গোৌব্রবাদ বা" 
মানবাদে আবদ্ধ, আবাহ-বিবাহে আবদ্ধ, সে বিদ্যা! চরণ* সম্পদা হুইতে দুরে 
অবস্থিত । জাতিবাদ-বন্ধন, খোত্রবাদৃ-বন্ধন, মানবাদ-ব্দ্ধন, এবং আবাহ-বিবাহ- 
বন্ধন মুক্ত হইলে অন্থপম বিস্তা-্চরণ সম্পদী প্রত্যক্ষ কন্সিতে পার। যায় |” 

“গৌতম, চব্ণ ও বিশ্তা কাহাকে বলে ?” 

“অন্ষ্ঠ, জগতে ভগবান অরহৎ, সম্যক সমন, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, 
লোকবিন্ অহুত্তর পুরুষদম্য সারধি, দেঁব-মনত্যের শান্তা, বুদ্ধ ভগবান উৎপন্ন 
হইয়। থাকেন । তিনি দেব মাত্র ব্রহ্থলোক পহিত শ্রমণ ত্রা্মণ প্র্থাকে শ্বয়ং ভ্ঞাঁত 
ও সাক্ষাৎকার করিয়া অবগত হইয়। থাকেন। তিনি আদি কল্যাণ মধ্যকল্যাঁণ 


* ১৩৬ বৃদ্ধেব অভিযান 
এবং পর্যযবস!ন কল্যাণকর ধর্োপদেশ প্রদান কবেন। অর্থ-ব্যর্ীনঘুক্ত লম্” 
বিষয়ে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহগচর্য্য প্রকাশ করেন। নেই ধর্মোপদেশ গৃহগতি? 
গৃহপতি-পুক্র বা অন্ত্যজ কোন লোক শ্রবণ করে। সে তাহা শুনিষ্গ তথাগত- 
সম্বন্ধে শ্রদ্ধা লাভ করে। সে শ্রদ্ধান্থিত হইয়! চিন্তা করে-এগৃহবাস ভঞ্ালপূর্ণ 
এবং অপরিশ্তদধ, প্রত্জ্যা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সদৃশ । এইকপ দুপেরিদ্ধ ব্রশ্ষচধ্য' , 
জঞ্জালপূর্ণ গৃহবাসে থাকিয়া পালন কবা! সহজ সাধ্য নহে ? অতএব আমি গৃহযাঁস 
পরিত্যাগ করিয়া কেশ-শঞ্জ মুগ্ডন পূর্বক কাঁযারবন্ত্র ধারণ করিয়া 'প্রজ্া 
অবলম্বন করিব ।” এই ভাবিয়া সে অল্প বা অধিক ভোগবাঁশি, অল্প বা অধিক 
জ্াতি-পজ্য পরিত্যাগ করতঃ কেশ-পাজ মুগ্ডন পূর্বক কাধায় বন ধারণ»করিয়! 
প্রত্রজিত হয়। অন্তর সে'ভিক্ষুদের আঁচাব সম্পন্ন হইয়া প্রানীহত্যা, :অদৃত্বা- 
দান, অত্রন্বচরধ্য, গিথ্যা, পিশুন, কটু ও বৃখ ব্যদ হইতে বিরত হয়। 'সে কাল- 
বাদী (সময় বুঝিয়৷ বলা ), ভূভ ( যথার্থ) বাদী, অর্থবাদী, ধর্শাবাদী? "বিনয়বাদী 
হইয়া ভাঁৎখপধ্য এবং অর্থ সংযুক্ত বাণী বলিয়া। খাকে। ১ এ 
“অথ, সে বীজ ও উত্তিদ বিনাশে * (সমারভ ) বিরত হয় ,*বৈকার্সি 
ভোজন হুইভে বিরত হয়; মাল্য-গন্ধ-বিলেপন খারণ মণ্ডন ও বিভূষণ হুইতে 
বিরত হর $” উদ্চ পধ্যা-মহাঁশয্যায় শয়ন হইতে বিরত হয়; শবর্ণ- রৌপ্য গ্রহণে 
বিরত হয়ঃ কীঁচা ফল ও অপক্ক মাঁংস গ্রহণে বিরত হয় ; স্্ীকুমারী] দাসী, 
ম্য-অজ, কুুট-শৃকর, হস্তী-গাভী, অশ্ব-অশ্বা, ভূষি-গৃহ প্রতিগ্রহণে বিরত, ছয় ঃ 
দৌত্য, ক্রয়-বিক্রয়, গ্রবঞ্চনাঁ, উৎকোচ গ্রহণ, শঠভা, জালিয়তি, কুটিলতা/যছেদন 
বধ, বন, চিহ দান এবং গ্রাম আদি বিনাশ সাধন হইতে বিরতা হয় নতি 
“ ধ্ঘষ্ঠ, সে দেহাঁচ্ছাদনের অন্ত চীবর' (স্ব) এবং জীবন 'খাঁরখেপিরোী 
'আহীর লাভে সন্তষ্ট ই । পক্ষীর! যেমন আপন পালক লইয়! উড়িয়া'থাকে 
উদ্প'দে যেখানে গমন করে সেখানে স্ব নামগ্রী সঙ্গে ইয়! গমন'করে [নে 
এই ভূ আশীষ (নির্দয় নার) দা (রাশি ) যুক্ত হইয়া তনি্বোধ 
হাহ চি বিহার করিতে ধাকে। ৫ 
“আট, সে চক্ছ ছারা নপ দেখিয়া নিশিত নিত আরতি: মিজাদি 
গর ৭11 & অপযতেজিয় হইয়া বিইরি” করে তাহির রা 
* হানি ভন উৎস হই থাকে, এই অত লে ইজি বররন সে 
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তদ্রপ শ্রোক্র-ভ্রাণজিহ্বা-কাঁষ এবং মন সংযত কবিয়া! বিহবণ করে | এই প্রকারে 
ইন্দ্রিয় সম্বয় যুক্ত হইয়া অনাবিল সুখ অনুভব কবিয়া খাঁকে। 

“অস্বষ্ঠ, সে গমনাগ্রষনে, অবলোকন-বিলোকনে সম্প্রজন্ত যুক্ত হইয়া (জ্ঞাত 
হইযনা কৰা) থাকে] সঙ্কোচনে-প্রসাবণে, সঙ্বাটি-পাত্র-টীবর ধারণে, পাঁন- 
ভোছনে, বাহ-্রলীব কার্ধেয, গমনে, উপবেশলে, শয়নে, জাগরণে এবং 
বাঁক্যালাপে সং্প্রজন্ত যুক্ত হইয়। ঘাঁকে। সেএই আধ্য শীল্দ্ধ যুক্ত, আধ্য 
ইঞ্জিয় সন্ধর যুক্ত এবং আর্ধ্য স্থৃতি সম্প্রজগ্থ খুঁক্ত হইয়! নিজ্জনে--অবণ্য বৃক্ষমূল- 
পর্বতকন্দর গিরিগুহাস্মশাঁন এবং ব্নপ্রান্তে বাস করে। নে আহাঁবের পর 
আসনবছ হুইয়! দেহ খু করতঃ স্মতি সপ্ুখে রাখিয়া উপবেশন করে। সে 
জগতে (১) অভিগ্ঠা (লোভ ) ত্যাগ কবিয়৷! অভিষ্ঠা বহিত হইয়া বিহরণ 
করে* চিত্তকে অভিদ্যা হইতে পরিশুদ্ধকরে। (২) ব্যাঁপাদ (ক্োহ ) ত্যা 
করিয়া ব্যাপাদ রছিত হইয়া সষণ্ড প্রাণীর হিতকামী হইয়া! বিহবণ করে? 
ব্যাপাদ দোষ হুইতে চিত্তকে মুক্ত করে। (৩) স্ত্যান মৃদ্গ (মানসিক আলম্য ) 
ত্যাগ করিরা স্থ্যানঘুদ্ধ রহিত হইয়া! আলোক সংজ্ঞা সম্পন্ন স্থৃতি সংযুক্ত হইয়! 
বিহরণ করে| (9) উছত্য কৌকুত্ায ত্যাগ ক্সিকা অনৌদ্বত্য হইয়া 
আভ্যন্তরিক শান্ত হইয়া বিহরণ করে » ওন্বত্য কৌকুত্য হইতে চিত্তকে পবিশ্ুদ্ধ 
করে। (6) বিচিকিৎস! (সন্দেহ) ত্যাগ করতঃ বিচিকিৎসা! বিহীন হইয়! 
কুশল (উত্তম ) ধন্স”সন্থন্ধে বিবাদ রহিত হুইয়! বিহরণ করে » চিন্তকে বিচিকিৎসা 
হইতে পরিশ্তদ্ধ করে। 

“অনষ্ঠ, নে এই পঞ্চবিধ নীববণ হইতে চিত্তকে মুক্ত করতঃ উপরেশ ( চিত্রের 
মল) জাত হইয়া! তাহা দূরীভূত করিবার মানসে বাম এবং অবুশল ধন হইতে 
গৃথক হইয়! বিতর্ক সবিচাঁষ বিবেক গ্রীভিস্থ যুক্ত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়! 
বিহার করে। ইহ! চরণ নামে কথিত হয়। 

“অহষ্ঠ? ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার উপশম হইবার পর আধ্যাত্মিক গ্রসন্নত! 
দানা চৈতসিক একাগ্রতাযূ.ক্ত বিতর্ক বিচার রহিত সমাঁধিজ প্রীতিন্থখ জনক 
দিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত, হইয়া বিহরণ করে। ইহাঁও চবণ নামে অভিহিত হয়! 

- *অহষ্ঠ ভিক্ষু প্রীতি ও বিবাগ হইতে উপেক্ষক হইয়া স্থৃতি এবং সম্প্রজন্যুক্ত 
কারিক স্থথ অন্থভব করিরা বিহার করে? যাঁহাঁকে আধ্যের! উপেক্ষক স্থৃতিন্থ 


বিহারী বলির! থাকে। এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহ্বণ করে। 
ইহাঁকেও চবণ বলা হুয়। 


১৬৮ ধুর ভিযাঁন 

“অষ্, ভিক্ষু সুখ ও দুখ বিনাশ করিয়া সৌমনম্ত ও দৌর্সনস্য পূর্বেই 
বিনাশি হইয়া ঘছিবার পর লুখ দুঃখ উপেক্ষক হইয়া স্ৃতিপরি্তত্বতাযুক্ত চতুর্থ 
ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া খিহরণ করে। ইহাঁও চরণ নামে অভিহিত হয়। 

“অহ্ষ্ঠ, তাহার চিত্ত এইভাবে পবিশ্তব, পর্ধযবদাতি, অঙ্গণ রহিত, উপরেশ 
বুহিত ও মৃতা গ্রাণ্চ হইগ্া কর্মক্ষম, স্থিব, চাধল্য-রহিত এবং সমাহিত 
হইয়া! ধহিবার পর পূর্বব্নস্থতি জ্ঞান (পূর্বনিবাসান্স্থতি জান ) লাভের অন্ত 
চিন্ত নমিত করে -পূর্ব্বনিবাদ প্মরণ করিতে থাকে 1 যথা- একক, ইজন্ন * 
শপ “লক্ষ দ্রপ্স, অনেক সংবর্ভ (প্রলয় ) কল্প, অনেক বিবর্ত ( স্থষ্টি) কণ্পঃ অনেক 
সংবর্ত বিবর্ত কল্প এবং সেই সময় এইরূপ নামি, এইরূপ গোত্র এইবপ বর্ণ, এই 
গ্রকাব আহাব, এই প্রকার সুখ-দুঃখ অগ্ভভবকারী, এত আমুশালী এবং অমূধ 
স্থানে ছিলাম । ন্ইে আমি সেই স্থান চ্যুত হইয়া এন্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। 
এই প্রকারে আঁকার ও উদ্দেশ সহিত অনেক অতীত জন মরণ করে। ইহাঁকে 
বিভা বলা হয়। 

“অহষ্ঠ। সে এই প্রকারে চি পরিশুদ্ক-" ** “* "দুমাহিত হইয়া ষইিবার 
পর প্রাণীর জন্স মৃত্যু জানের (চ্যতিউংপত্তি জান ) অন্য চিত্ত নমিত করে। 
মে অমানধিক দিব্যনেত দ্বারা ভাল-মন্দ, হ্বর্থ-ছুবর্ণ, সুপথগামী-মন্দপথগামী, 
জন্মগ্রহণকাদী এবং মৃত্যুপথগাঁমী প্রাণী সমৃহকে অবলোকন করে । তাহার 
কর্দ সহিত ত্বকে ভ্ঞাত হয়। এই জীব কার, বাক্য ও মন দুশ্চরিত যুক্ত 
আর্য্যনিন্বুক, যিথ্যাদৃররিযুক্ত এবং গিথযাদৃরিযুক্ত কর্দে নিযুক্ত ছিল। এব্যক্তি 
দেহত্যাগের পর নবকে পতিত হ্ইয়াছে। এই জীব কায, বাকা এবং মনে 
নংঘত ছিল, আর্য নিশ্দুক ছিল না, সম্যকছৃ্রিযুক্ত এবং সম্যকদৃতি বঘস্ধীয 
কর্দে রত ছিল। এই হেতু দেহত্যাগের পর শ্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
এই প্রকারে দিব্যনেত্র দ্বায! প্রাণীবৃদ্দকে অবলোকন করে। ইহাঁকে বিষ্া 
বলা হয়। | 

গন, তাহাব টিন এইতাঁবে সমাহিত হইয়া ধহিবাব পর আনব ক্ষয় 
কর জ্ঞান (রাগাঁদি ঘল বিন হইবার জ্ঞান ) লাভে নিমিত্ত চিত্ত নমিত করে। 
সে "ইহা গুখ' বলিয় বধার্থরপে অবগভ হয়। “ইহা! আন্রিব' -ইহা আঁশ্রব 
সমূদুয় ইহ! আনব নিরোধ' এবং “ইহা আলব নিরেধি "খামিনী প্রতিপদা” 
(র্াগাদি' চিত্-মল বিনাশেব দিকে লইপ্া ধাইবার মার্গ) বলিয়া 
ষথার্থরূপে জ্ঞাত হয় ইহাঁও বিদ্যা নামে অভিহিত হয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৩৪ 


অথ, এই প্রকারে জাত হওয়ায় এবং দর্শন করায় তাহার চিত্র কাম- 
আনব, ভব-আজব এবং অবিষ্তা-আশ্রব হইতে মুত্র হয়। বিমুক্ত হইয়া যাইবার 
গর “মুক্ত হুইয়াছি বলিয়৷ জ্ঞালেব স্ধণব হয়। জন্ম শেষ হইরাছে, ব্রক্মচধ্য 
গুতা প্রাপ্ত হইয়াছে, করণীর লমাথ হইয়াছে এবং এই জন্য করিবার 
আব কিছু নাই” বলিয়। অবগত হয়। ইহছাকেও বিদ্যা বলে। 

পঅস্বষ্, এইবপ ভিক্কৃকে বিদ্যা ও চরণ সম্পন্ন বলা হুইয়া থাকে । এই বিদ্তা 
ম্পদা ও চব্ণসম্পদা হইতে শ্রেচতম অন্য বিদ্যা-দম্পদা! বা চরণ সম্পদ! 
থাঁকিতে পাবে না। 

*“অষ্ঠ, এই অন্পম বিদ্ঞা-চর্ণ সম্পদার চারি প্রকার বিদ্ন (অপায়মুখ ) 
আছে। এই চাক্সিটি কি? কোন কোন শ্রমণ ক্রাক্ষণ এই অনুপম বিদ্যান্চরণ 
-সম্পদা! পূর্ণ না করিয়া! ঝুলি আদি (বাঁপগ্রস্থাবলস্বীর সামগ্রী ) গ্রহণ পূর্বক 
'ফল মূলাহাবী হইব' সঞ্চলপ করিয়া! বনবাসে গমন করে। এইরূপ করায় সে 
বি্া ও চরণ সম্পদ! হইতে পৃথক বদ্তর পবিচারক হইয়! পডে। ইহা! অনুপম 
বিদ্বা-চরণ সম্পদার প্রথম বিপ্ল। ] 

“অন্বষ্ঠ কোন কোন শ্রমণ ত্রাঙ্ষশ এই অঙ্থুপম বিদ্যা-চবণ-সম্পদাকে কিনা 
ফলাহারীত্কে পূর্ণ না করিয়া কুদাল হস্তে 'কন্দ-সূল ফলাহাঁরী হইব" সঙ্কল্ল করিয়া 
বিগ্বা-চবণ সম্পদা হইতে পৃথক বস্তব পরিচর্ধ্যা করে । হিজরা নি 
লম্পদাঁর দ্বিতীয় বিশ্ব। 

“অথ, * * *** “কন্দমূল ফলাহারীত্বকেও পুর্ণ না করিয়া গ্রাম বা নগরের 
পারে অগরিশাঁলা! গ্রস্ত কবিয়া অগ্নিপপরিচর্্যা ( হোঁমাদি ) করিয়া! বাস করে। 
ইহাও অনুপম বিদ্যা-চরণ সম্পদার তৃতীয় বিশ্ন। 

“আট, " অগ্নি পরিচধ্যা ও পূর্ণ না করিয়া "এখানে চতুদ্দিক হইতে 
আগত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের ধাশক্তি সংকাব করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া চা্সিটি 
রাস্তার নংযোগ স্থলে চতুর্ঘণর সংযুক্ত গৃহ প্রন্থত কবিয়া বাঁস করে। এই 
প্রকারে সে বিদ্যা-চরণ সম্পদ্দা হইতে পৃথক বস্তর পরিচর্ধ্যান্ঘ বত হয়। ইহাঁও 
অন্পপম বিদ্যা ঈবণ সম্পদার চতুর্থ বিশন। 

পঅন্্ঠ, অহুত্তর বিদ্যা-চরণ লম্পদার এই চারিপ্রকাঁর বিশ্ন বলিয়া 
ধারণা কর। 

*অথষ্ঠ, তোমার আচাধ্য 'ও তুমি এই অন্থপম- বিভ্তা-চরণ সম্পদা সক্কে 
কি উপদেশ প্রদান কর?” 


১৪০ বুদ্ধের অভিযাঁনি 


“গৌতম, করি না।, কোরথার আচার্য সহিভ আমি আর কোথায় অহ্পম 
বিদ্যা-চরণ সম্পদা আচার্য সহ আমি অভপম বিদ্যা-চরণ লম্পদ1 হইজে বছ- 
দুরে অবস্থিত আছি ।” 

“অনবষ্ এই অত্র বিদ্যা-চরণ সম্পূলা পবিপূর্ণ না করিগ ঝুলি আদি 
লইয়! “প্রবৃত্ত ফলভোলী হইব" * সছন্ পূর্বক আঁচাধ্য সহিত তুমি বনযাসের 
নিমিত্ত বনে প্রবেশ কক্মিয়াছি কি ?' 
পগৌভম, ইিনভিরিনা 


এ রিট গত শ্রধণ বা! ত্রাক্ষণের চর, 
পরিচর্ধ্যা করিব" এই ভাবিয়া চারিটি বাস্তার বংযোঁগ স্থলে গৃহ প্রস্তুত করিয়া 
আচারধা সহিত তুমি বাঁ করিয়াছ কি 1” 

"না, গৌতম 1” 


” তাপন- আটি প্রকার--(১) সুত্র ভাতা! ৫) উত্ধাচারী। 
€৩) অনহ্রিপক্কিক । (৪) অস্থয়ং পাঁকী ! ৫) অশবমুদ্টিক | (৬) দৃত্ত বন্ধনিক! 
( প্রবৃত্ত ফলভোজী । ৮) পাওপলাশিক । ইহাদের মধ্যে যে কেনিয় ভটিলের 
ম্যায় আত্মীয়-সগুন সহিত বাঁস করে তাহাঁকে পসপুত্র ভার্ধাঁ বলে। ষে গ্রাম 
বাঁ নগর হইতে অপক ত্রব্য ভিক্ষা লইঞ্স পাঁক করিয়া আহার করে, 
ভাহাকে অনগিপকিক বলে। বে,গ্রামে যাইরা পলা ভিক্ষা গ্রহণ করে, তাহাকে 
অন্বরংপাঁকী বলে। যে মুরি আবহ প্রন্তর-ছাঁরাঁ অহাটিক আদি বৃক্ষের চাঁমভা 
উৎপাঁটিত করিচ] খাঁয়, তাহাকে অশ্মদৃষ্টিক বলে । বে দৃত্তঘার! বন্ধন (ছাল) 
উৎপাঁটিত করিল খাঁর, তাহাকে প্রবৃত্ত ফলভোভজী বলে। ঘে বৃক্ষ হইতে স্বর 
পতিত কল-পুশ্প-পত্র খাইয়া জীবন বাপন করে তাহাকে পাঁও্পলাশিক বলে। 
তাছা আবার উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও সৃত (সাধারণ ) ভেদে জিষিধ। যে উপবিষ্ট 
স্থানে ফল-পুর্প-পত্র খাট থাকে সে উৎুষ্ট। বে এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে 
গমন না করে সে মধ্যম। বে যেই কোন বৃক্ষের মূলে যাইয়া অন্বেষ। কবি 
কল পুপ-পত্র খাঁর দে মৃহ। আটি গ্রকাক্স তাপম-প্রহুজ্যা আবার চাঁরিটিব 
মধ্যে পরিগণিত হহ। কিরুপে 1 ইহাদের মধ্যে 'দগুভভাঁধণা” িগাচারী, 
দানাগারে ; “অস্নিপকিক” অন্থঘুং পাকী, “অশ্যাগারে' বুক” পস্তবহালিক' 
কনদনূল ফলভোজীতে এবং "পাণুপল্াশী” প্রবৃন্ ভোঁজীতে পরিগণিত হয়! 





চতুর্থ পবিচ্ছেদ ১৪১ 


“অব, আচাধ্য সহিত তুমি এই অন্ুত্তর বিদ্যা-চরণ অম্পদা হইতে 
পরিহীন হইয়ছ এবং অনতর বিগ্াচরণ-_সম্পদার চতুবিধ বিশ্ল হইতেও বিচ্যুত 
হ্ইয়াছ। 

“অহ, তোমার আঁচাধ্য পৌঁফবসাতি ব্রার্মণ বলিয়াছে, “কোথায় মুওক, 
শ্রমণক, নীচ, ব্রদ্ধাব পদজ সন্তান, আর কোথার ত্রিবিদ্া সাক্ষাৎকার ত্রাণ !” 
পৌফরসাতি শ্বয়ং দুর্গতিগামী হইয়া! এবং অনুভয় বিগ্ভাচরণ সম্পদ পুর্ণ না 
করিয়! এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে । ইহা তোমার খআচাধ্য পৌঞরদাঁতির 
মহা অপরাধ । 

“অহ ব্রাহ্মণ পৌঁফরসাতি রাঞা প্রসেনদি প্রদত্ত সম্পণ্ডি ছারা জীবন যাপন 
করিতেছে । কিন্ত রাজা তাঁহাকে দর্শনও প্রদান করেন না। যখন তাহার 
সহিত রাজা মন্ত্রণা করেন, তখন বব্নিকার অস্তবাঁল হইতে ব্ষিয়। থাকেন। 
ধহার ধর্খ-দৃত্ব আহার্ধয পৌঁদরসাতি খাইয়া থাকে, প্লাজা! তাহাকে দর্শনও 
দেন না। দেখ, ইহাঁও আচার্যয পৌফ্ধরসাতির অপরাধ । « 

“অথষ্ঠ, কোন স্থানে রাঁজা প্রসেনদি হ্তীব পৃষ্ঠে বা অঙ্থ পৃষ্ঠে উপবেশন 
করিয়া অথবা রথের উপর দণ্ডায়মান হইয়! অযাত্য ব| অনভিবিক্ত কুমারের 





* আচাঁধ্য পৌঁফরসাঁতি সম্মখাবর্তনী মায়া (191900080 ) অবগত 
ছিলেন। রাজা যহার্থ অলঙ্কার পরিধান কবিলে তিনি রাজার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইয়া অলঙ্কারের নাম উচ্চারণ কবিতেন। ঘখন রাজা “অলঙ্কার দিব 
না" বলিতে অক্ষম হইতেন । বাঁজা তীহাঁকে অলঙ্কার দিয়া পুনঃ কোন উৎসবের 
সময় কণ্মচারীকে অলঙ্কাব আনিতে আদেশ করিতেন । কর্মচারী বলিত, দেব, 
আঁপনি ত্রাঙ্ষপকে অলঙ্কার দিপা যেলিয়াছেন।' তচ্ছতবণে রাজা! জিজ্ঞাসা 
করিতেন, “আমি কেন দিয়াছি ?' কর্ণচারীরা বলিত, 'ঝাক্ষণ আবর্তনী মায়া 
প্রভাবে আপনাকে মোহিত করিয়া অলঙ্কাব লইয়া প্রস্থান করেন ।' অন্ত ব্যক্তির! 
গ্লাজার সহিত পৌফরসাতির বন্ধুত্ঘ অসুহ হওয়ায় বলিত --“এই ব্রাহ্মণের দেহে 
শ্বেত বু আছে। আপনি ডাহার সঙ্গে আলিঙ্গন কপির থাঁকেন। এই 
সংক্রামক ব্যাধি আপনার দেহে সংক্রমিত হইতে পারে! অভএব আপনি 
আলিঙ্গন করিবেন লা। সেই হুইতে বাঁজ। ব্রাক্ষণকে দেখা দিতেন না। কিন্ত 

পতিত ও ক্ষত্রিয় বিদ্যার পাবদশী থাকায় তাহার লঙ্গে পরামর্শ করিস! 
কোন ফাজ কগ্ধিলে কাষে? সাফল্য লাভ হয়। এই জন্য যবনিকার অন্তরালে 
খাকিয়! রাজা ভাহান্গ সঙ্গে মন্ত্রণা করিভেন ! 


১৪২ বুদ্ধের অভিযাঁন 


সক্ে কোন পরামর্শ কবিয়! সেই স্থান ত্যাগ কবিরা অন্য স্থানে দণ্তীয়মান 
হইয়া! থাকেন, তখন শুর বা! শূত্রদাস আসিয়া যদি সেই স্থানে ( যেই স্থানে 
স্থিত হুইয়া' বাজ! পবামর্শ করিয়াছিলেন ) দণ্ীয়মান হইয়৷ রাজা গ্রসেনদির 
সারি (অমাত্য বা কুমারের সঙ্গে) কোন পরামর্শ করে ভবে ভাহা! নাজ মন্্রণা 
বলিয়া অভিহিত হইবে কি? এতন্বাবা সে রাঁজ। ব! রাঁজামাঁত্য হইতে পারিবে 
কি?” 

"না, গৌতম |” 

“অন্থষ্ঠ, এখন ত্রাক্ষণের প্রাচীন মন্ত্র কর্তা, স্তর প্রবক্তা অট্টক, বামদেষ, 
বিশ্বামিত্, যমাগি, অঙ্গিরা, ভবদ্বাজ, বশি, কণ্তপ এবং ভূপ্ত আদি খাষিদের 
গীত, প্রোজ, চিন্তিত মন্ত্র অনুগাঁন, অন্থভাবণ কবিতেছে। “সেই মন্ত্র আচার্য 
সহিত আঁমি অধ্যয়ন করিতেছি' এই বলিয়৷ তুমি খবি বা খবিতের মার্গেব 
উপর আচ হইতে পাপ্িবে কি?” “ইহা! কখনও সম্ভব হইতে পাঁবে না 

গঅহষ্ঠ, মন্্রকর্তী যেই খবিদের কথ। উল্লেখ হইল, তাহারা আচার্য সহিত 
তোঁমার ্যার স্বন্নাত ও অনগরাগ রঞ্জিত হইয়া এবং দাডি-গৌঁফ ক্ষৌব কবিয়া 
মণিকুগুল আভবণ ধাঁবণ করতঃ শ্বেতব্থ পরিধান করিরা পঞ্চ কামণডণ ভোগে 
কি রত ছিলেন?” 

“না, গৌতম 1” 

“অহষ্ঠ, তাহারা আচার্য সহিত তোমাৰ ন্যায় শালি-অনন পরিশুদ্ধ মাঁংষ, 
কালিমা রহিত সুপ এবং নানাবিধ ব্যন ভোজন করিতেন কি ?* 

না, গৌতম |” 

“অ্ষ্ঠ, তাহাঁবা আচার্ধ্য সহিভ তোমার ন্যায় শাভী পরিহিতা কমনীয় 
দেহ সম্পন্ন স্ত্রীর সঙ্গে রমিত হইতেন কি? 

না, গৌতম |” 

পকষ্ঠ তাঁহারা আঁচাব্য সহিত তোমার ন্যায় অশ্ববাহিত রোমশালী 
নখে আন্মোহণ করিয়! দীর্ঘ দওষুক্ত চাবুক দার! বাঁহনকে গ্রহথাক্ণ কবিয়! গমন 
করিতেন কি? 

ধ্না, গৌতম 1” 

“অহষ্ঠ, ভীহারা আঁচাধ্য সহিত তোমার স্ভাঁজ পরিখা! খনন ও প্রাকার 
উঠাইয়। নগব রক্ষিকায় দীর্ঘ অসিধাঁবী পুকুষদ্ারা বক্ষা কবহিতেন কি?” 

“না গৌ'ম?? 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৪৩ 


“অহ, এই প্রকারে আচাধ্য সহিত তুতরি খবি কিনা খাবিছের মার্গে আর 
হইতে পার না। এখন আমার সন্ধে ভোমাঁব যাহা সংশয় আচে 'জিজাসা 
কর, আমি উত্তর দানে তোমাঁব সংশয় দূর করিব ।* 

ভগবান এই বলিয়া বিহার হইতে বাহির হুইয়া চ্ষমণ ( পাদচারণ ) 
স্থানেব উপর দৃণ্ডায়মাঁন হইলেন। অথষ্ঠও বিহাঁর হইতে বাহির হইয়া সেই 
স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন । অতঃপর তিনি ভগবানের পশ্চাৎ পাঁদচারণ কবিতে 
করিতে তাহার শরীরে ঘাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লঙ্গণ অনসন্ধান করিয়া দুইটি ব্যতীত 
অবশিষ্ট লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাইলেন ৷» 

তদর্শনে অহঠের সংশয় বিদুরনিত হইয়া! খেল। তখন ভগবানকে বলিলেন 
গৌতম, আখি এখন বাইতেছি, আমাব অনেক কাধ্য আছে!" 

"অথবষ্ঠ। তোমার যাহা উচিৎ বোধ হয়, তাহাই কৰ।” 

অতঃপর অষ্ঠ বল্পভ-রথে আব্বোহণ কবিরা গ্রস্থান কবিলেন। 

সেই সময় পৌঁফবসাঁতি ত্রাঙ্ষণ 'উক্টট্ঠা' হইতে বাহির হইয়! অনেক ত্রাঁ্ষণ 
পারিষদ সহ স্বীয় উদ্ানে অধষ্ের প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট ছিলেন। 

অহষ্ঠ যথাসম্য় উদ্ভানের সমীপে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতবণ করতঃ 
ব্রাহ্মণ পৌফরলাতির নিকট গমন করিনা তাহাকে অভিবাদনাস্তর এক পার্খে 


আসন গ্রহণ কবিলেন। তখন ব্রাহ্ম! পৌঁফরসাতি অহন্ঠকে জিজ্ঞাস! 
কবিলেন--. 


“বৎস অথষ্ঠ, তুমি কি ভগবান গৌতমের দর্শন পাহয়াছ 7” 

“হা, আচার্য 1৮ 

শশ্রমণ গোঁতমের গুণাবলী যেইবপ প্রচারিত হইয়াছে তাহা কি বথার্থ? 
ভাহার নিকট কি সেই গুপরাশি পরিদৃষ্ট হইয়াছে?” 

“তাহার গুণাবলী যথার্থই প্রচারিত হইয়াছে, অধথার্থ নহে। শ্রমণ 
খৌতম স্বাতিংকশৎ, মহাপুরুষ লক্ষণে* পরিপুর্ণ আছেন।* 


* ৪১ পৃষ্ঠায় রষটব্য | 


* দ্বাত্রিংশৎ, মহাপুরুষ লক্ষণ,৮-_মস্তকে উকীবের চিহ* কেশ সমুহ 
কুষ্বর্ণ ও দর্গি1 দিকে আকুষিতি ; ললাটদেশ সযতল ও বিপুল; ভ্রয়ের মধ্য- 
ভাগ উর্লালঙ্কত » নেত্র নীলবর্ণ এবং চত্বাবিংশৎ দন্তই তুন্যাক্কতি দন্ত সনুহ ঘন 
মন্লিবিউ ও শুরুবর্ণঃ কণ্ঠ্বর অতি মধুর, বসনার অগ্রন্ভাগ রসাভিবিক্ত , 





১৪৪ বুদ্ধের অভিবান 
"বদ অহ্ঠ, ; তীহাক্. দহিত কি তোমার কোন বিষয়ের আলাপ 

হইয়াছে? 

“হা, আমার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে ।” * 
“তাহার সঙ্গে তোমার কিন্ধপ আলাপ হইল ? রদ 
ভর্গবানের সঙ্গে তাঁহার যাহা কাবার্ড। হইদ্বাছিল, সমত্ই তিলি 

পৌফরসাতির নিকট বর্ণনা কর্সিলেন। তাহা শনির পৌঁফরসাতি % অহষ্ককে ' 

বলিলেন" না রং 

“ধিক আমাদের পাত্তিত্বকে | থিকু আমাদের বাহশ্রবকে।| থিক্‌ 
আমাদের ভ্রৈবিগ্যত্কে!11 অ্ঠ, ভুমি ভগবাঁন গোঁতমের সঙ্গে যেইকপ 
ব্যবহার করিয়াছ, সেইরূপ ব্যবহার ছারা মানুষ ম্বত্যুর পর নরকে পতিত 

হইয়া থাকে। তোমার আচরণে তিনি আমাদের লক্ষে (ত্রার্ষণদের ) ও 

শুক্মাতিস্ক্ম বিবৃতি দিয়াছেন | ধিক আমাদের পার্ডিত্বকে ! ধিক আমাদের 

বাহশ্রনত্বকে || ধিক আমাদের শ্রৈবিস্য্কে ! || এরূপ কার্ধ্য রা মাহ - 
দেহত্যাগের পর হুর্গাতিতে পতিত হুয়।” " 

এইন্ধপ বলিয়। ব্রাহ্মণ পৌফরসাঁতি কুপিত ও 85 
হান হইতে পদবরজে বিভাঁডিত করিলেন এবং সেই সময়ই ভগবানকে দর্শনর্ধি 

মাইতে প্রস্তত হইলেন। তঙ্গশ'নে সেই স্থানে উপস্থিত ত্রাদ্মণেরা! বলিল, . 
“এখন সারংকাল। ভঙ্গবাঁনকে দর্শনের ইহা উপযুক্ত সময় নহে। নাতি: 

গমন করিলে ভাল হইবে ।” 


পৌফরসাতি ব্রাহ্মণ শ্বীর় গৃহে উত্তম খাগ্চ-ভোগ্য প্রস্তুত রা 
*খউপর স্থাঁপত্ত করতঃ মশালের আলোকে “উক্ষট্ঠা, হইতে যাহ! করিলেন।, 
ভিনি বখানবর ইছারবগ জাগতে উপিত হানা যান হইতে অবতরণ পক. 


টিভি 

লহ বৃহৎ শক হস্ছ সিংহের হহ্ুর ম্যায় ; দেশ ব্ভক্কতি ওউরহ? 

কান্তি শর্ণের স্তায় ; দেহ স্থির ; ভূর অবনত ও প্রলঘিত $ শন্মীরের পুরব- 

ভাগ সিংহের ভ্তার্‌ 5. কচিদেশ স্তগ্রোধ তরুর গ্যায় পরিিমণ্ল? শরীরের ঘন 
্থ পূ বিচ্ছিন 7 উক্দদেশ স্থগোল ; জঙ্যাদ়েশ এন মগের ভ্তায় ;. 

সি র্যা ও পাদ সারত ও কোন? হস্ত 99, পদূতুল রেখীজাল , 

দি চে, তলদেশ চকাফিত, বিচি ও শত) াদ-তিঠিত-গ 


, এস্রন কষ চিহজকৌ বাহৃত 1, 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৪৫ 


উগ্বানেব নিকট গমন করিয়া! কুশল গ্রশ্ান্তব একপার্থে আঁদন গ্রহণ করিলেন। 
অনস্তব ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন_ 

“খতম, আমাৰ শিল্ত অধ্ধষ্ঠ এখানে কি আপিয়াছিল ?” 

“রাঁধণ, তোমার শিল্ঠ এ স্থানে আপিয়াঁছিল 1” 

"গৌতম, তাঁহার সঙ্গে কি আপনার কোন আলাপ হইয়াছিল?" 

'বরা্ঘিণ তাহাঁব সন্দে আমার সামান্য আলাপ হইয়াছিল!” 

তখন ভর্থবান অহষ্ঠের সঙ্গে বাহ! আলাপ হইয়াছিল সেই সমস্ত পৌঁফব- 
াঁতিকে বর্ণনা করিলেন। তত্ছুবণে পৌঁফরসাতি ভগবানকে নিবেদন কবিলেন-_- 

«গৌতম, অন্বষ্ঠ এখনও বালক * অতএব আপনি তাহাকে ক্ষম! 
কন্কন।” 

প্রাশ্মণ অথষ্ঠ স্থখী হউক |" 

অনন্তর পৌঁফরসাঁতি ভগবানের দেহে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্গণ অন্তসন্ধান 
কবতঃ ভগবানকে নিবেদন করিলেন-_ 

“গৌতম, অন্ত ভিঙ্ক-সঙ্ঘ সহ আঁপনি ভোক্রনের নিমিত্ত আমার নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করুন৷” 

ভগবান মৌনাবলম্বনে শ্বীরুতি জ্ঞাপন কবিলেন। 

তখন পৌরসাতি ভগবানের শ্বীরুতি অবগত হ্ইক়া৷ তীহাকে নিবেদন 
করিলেন-_ 

পগৌতম, এখন ভোছনের সময় উপস্থিত . আহার গ্রগ্তুত আছে।” 

ভগবান পাত্র-চীবর লই! ভিক্ষু_-সঙ্ঘসহ পৌঁফরসাতির শিবিবে (নিবেশনে) 
উপস্থিত হইয়া আঁসনে উপবেশন কবিলেন। পৌঁদ্বরমাতি স্বহণ্ডে ভগবানকে 
উত্তম খা”ভোঙজ্য পরিবেশন করিলেন এবং ব্রাহ্মণ যুবকেরা ভিক্ষু-লঙ্বকে 
গরিবেশন করিল। ভীহাদের আহাব সমাপ্ত হইলে পৌঁফরবনাতি: একটি নীচ 
আদন লইয়া একপা্খে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান তাহাকে সময়োচিত 
খশ্মোৌপদেশ প্রদান করিলে তাহার বিরজ, বিমল ধর্থ-চক্কু উৎপন্ন হইল এবং 


তিনি 'যাঁহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশ অবশ্স্াবী' বলিরা জ্ঞাত 
ছইলেন। 


অতঃপর পৌঁকরনাঁতি ভগবানকে নিবেদন করিলেন__. 
“গৌতম, বড আশ্চর্য্য ! *”** আহি সপুত্র সভার্ধযা, সপারিষদ 


এবং অমাত্য সহিত ভগবান গৌতম, ধর্ণ এবং ভি্-ঙ্ষের শরণ গ্রহণ 
ডি 


১৪৬ বুদ্ধের অভিযান 


কবিলাম। অগ্ভ হইতে আপনি আমাকে বদাগরলি উপাঁসক বলিয়া মনে করুন। 
দ্উকট্ঠাঁ্র অন্য উপাসকদের গৃহে আপনি যেইরপ আখমন কবেন, তত্্রপ 
আমার গৃহে গমন করিবেন । সেখানে ব্রাহ্মণ যুবকও যুবতীর গমন কবিয়া 
আপনাকে অভিবাদন কবিবে এবং আপন ও জল প্রদান করিষে অথব! 
আপনার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন কবিবে।.তন্বারা তাহাঁদেব চিরকাল হিতন্থখ সাধিত 
হইবে ।” 

প্রান্বণ, তুমি ভাল বলিয্বাছ |” 


সোগদও ভ্রাক্মণ 


এক সময় ভগবান বুদ্ধ পঞ্চশত ভিক্ষু সমভিব্যাহাবে ধর্ঘাভিযান করিয়া 
অন্গদেশের * চম্পা ৭ নগরান্তর্গত গর্গরা গুফরিণী তীরে বিহার করতেছিলেন। 

সেই সময় সোণ্দণ্ড নামক জনৈক র্রাঙ্গণ বহুজনাকীর্ণ এবং ধনশাস্তে 
সমৃদ্ধিশালী চম্পীয় আধিপত্য করিতেন । এই চম্পা নগরটি মখধ-বাজ 
বিথিপার তীহাকে দান করিয়াছিলেন । 

চম্পা নিবাসী ব্রার্ষণ গৃহ-্বামীরা ভগবান বুদ্ধের আগমন বার্ভী এবং 
ভীহাব বিবিধ প্রশংসাবাদ শ্রবণ কিয়া তীহাকে দর্শন মানলে শ্রেশীবন্ 
ভাঁবে গর্গর! পুকরিণী অভিমুখে গমন কবিতেছিলেন। সেই সময় সোপদণড 
ব্রাহ্মণ দিবা শয়নের নিমিত্ত গ্রীসাঁদের উপব অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি 
ব্রাহ্মণ গৃহ-্বামীদিগকে পুষ্করিণী অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দ্বাবপাঁলকে 
(খত্তাকে ) জিজ্ঞাসা কবিলেন, “হে ছারপাল, ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীবা পুফ্বিণী 
অভিমুখে কেন গমন করিতেছেন ?” 

“দেব, শীকাকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম অন্গদেশ পর্যটনে বাহির 
হইয়া! পঞ্চশত ভিক্ছ সহ গর্গরা পুক্রিণী তীবে উপস্থিত হুইয়াছেন। তাহার 
নানা প্রকার প্রশংসা ধ্বনি শোনা যাইতেছে । তীঁহাঁকে দর্শন মানসে ব্রাহ্মণ 
গৃহ-স্বামীরা! গমন করিতেছেন” 





* বিহাব প্রদেশে ভাগলপুব ও মুঙ্গের জেলাত্বর্গত গনাঁর দক্ষিণাংশ। 
শ* চম্পা নব, জেল ভাঁগলপুব ৷ 
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“হে দ্বারপাল, তাহ! হইলে ত্রাহ্মণ গৃহ-ন্যামীদিগকে একটু অপেক্ষা 
করিতে বল, আমিও শ্রমণ গৌতমকে দর্শনার্ঘ গমন করিব” 

দ্বারপাল ভাহার আদেশ পালন কবিল॥ 

দেই সময় বিভিন্ন দেশের পঞ্চশত ত্রাঙ্গণ কোন কাধ্যোপলক্ষে চম্পায় 
অবস্থান করিতেছিলেন। সোণ্দণড ব্রাহ্ম! ভগবান বৃদ্ধের দর্শনার্থ গমন 
করিবেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তীঁহারা সোপদগ্ডের নিকট উপস্থিত 
হুইয। বলিলেন,-“আঁপনি নাকি শরণ গৌতমেব দর্শনার্থ গমন করিবেন, এই সংবাদ 
কি সত্য ?* “হা, সত ।” «আপনি শ্রমণ গৌঁতমকে দেখিবাঁব জন্ত যাইবেন না; 
শ্রমণ গৌঁতমেবই আপনাকে দেখিতে আসা উচিত। কারণ, আপনি মাতৃপিতৃ 
উভয় দিকেই স্থুজাত € কুলীন ) এবং সগ্ম পুরুষ পরম্পরা আপনার বংশ পবিস্তদ্ধ। 
এই কারণেও শ্রমণ গৌতমকে দেখিতে যাওয়া আপনার উচিৎ নহে বরং শ্রুমণ 
গৌতমেরই আপনাকে দেখিতে আসা উচিত। আপনি মহা ধনশালী, ত্রিবেদ 
পারদর্শী, ক্ষপবান, চরিত্রবান, গ্রিযনঘদ, লাগবিক আলাপে দক্ষ, অনেকের 
আচার্য প্রাচ্য এবং তিনশত ব্রাহ্মণ যুবককে মন্ত্র খিক্ষা দান কবেন। আপনি 
মগধ-রাজ বিদ্িসার কর্তৃক পুন্দিত, ত্রাঙ্ষণ পৌকরলাতি কর্তৃক সম্মানিত 
এবং চম্পার অধিপতি ৷ এই সুমন্ত কারণে শ্রযণ গোৌঁতমকে দেখিতে বাওয়! 
আপনার উচিত নহে ববং শ্রমণ গোঁতমেরই আপনাকে দেৰিতে আঁসা৷ উচিত 1'" 

“তাহা হইলে আপনাবা আমাৰ কথাঁও শ্রবণ কক্ন_ কেনই 
ঝা! শ্রম্ণ শৌঁতমকে আমার দেখিতে যাওয়া উচিত এবং কেনই বা শ্রমণ 
গৌতমের আমাকে দেখিতে আঁপা উচিত নহে শ্রবণ গতম উভয় দিকে 
€মাতৃ-পিতৃ ) সুজাত ; এই কারণেও তীহাঁকে আমার দেখিতে যাওয়া উচিত, 
আমাকে দেখিতে আসা তাহার উচিত নহে। তিনি অনেক জ্ঞাতি-নজ্ এবং 
ধন-বত্ব পন্থিত্যাঁগ করিয় প্রব্রজিত হইয়াছেন, ক্ফকেখরাজি সমঘ্ঘিত অতি তর'ণ 
বনে গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং সাশ্রনেত্র মাঁতাপিতাকে পরিত্যাগ করিয়া 
কেশ শব মুণ্ডন করতঃ কাঁধায় বনজ ধারণ করিয়াঁছেন। তিনি শীলবান, 
স্থবক্তা, অনেকের আচাধ্য-প্রাচাধ্য, কামরাগ বিহীন, চঞ্চলতা বুহিত, কর্বাদী 
ক্রিযনাবাদী, নিষ্পাপ ব্রান্ষণ সস্তানেব মধ্যে অগ্রগণ্য, পরিশুদ্ধ এবং মহাখনশালী 
ক্ষত্িরকুল হইতে প্রব্রছিত। তাহার নিকট দেশাস্ব ন্বাজ্যাত্তব হইতেও প্রশ্ন 
করিবার জন্য লোক আগমন করে। অনেক সহল্র দেবতা আগ্রীণ তাহার 
শরণাপন্ন হইয়াছেন। তীহার “ভগবান অরহত, অম্যক সম আদি বিবিধ 


নি 


১৪৮ বুদ্ধেব অভিযান 


প্রশংসাধাদ প্রচারিত হইয়াছে। তিনি দাত্রিংশৎ মহাঁপুকুব লক্ষণে পবিপুর্ণ, 
আাগত বাঁদী, পূর্ববভাষী এবং চাঁবি পারিবদ কর্তৃক সঙ্গানিত। তাহার প্রতি 
আনেক দেব-মমুন্ শ্রদ্ধান্বিত। তিনি বেই গ্রাম বা নগরে বিহার করেন, সেই 
স্বানে'অমমন্থা উত্পদীডন করে না! তিনি সঙ্ঘাধিপতি, গণাঁচাধ্য এবং ধ্শ 
প্রবর্তকদের মধ্যে অগ্রগণ্য । যেমন কোন কোন আমণব্রাক্গণেধ প্রশংসা যে 
কোন প্রকারে উৎপন্ন হুইয়! থাকে, তাঁহার প্রশংন! সেইভাবে উৎপন্ন হয় নাই, 
অন্নত্তর বিদ্তা-চবণ সম্পদ! হইতেই তীহাঁব প্রশংসা উৎপন্ন হইয়াছে। পুত্র- 
ভাবী অমাত্য সহ মগধ-বাজ বিদ্বিসার, কোৌশল-রাঁজ প্রসেনদি এবং ত্রান্মণ 
পৌক্ষবসাতি তাহার শবণাপন্ন হইয়াছেন। তিনি তাহাদের দ্বাবা সন্মানিত ও 
পুজিত হুইয়৷ থাঁকেন। তিনি চম্পা্ম উপস্থিত হইয়! গর্গবা পুফ্কব্রিণী তীবে 
বিহাব করিতেছেন । যে কোন শ্রমণ ব! ব্রা্ষণ আমাঁব নগবাভাস্তবে আগমন 
করেন, তিনি আমাৰ অতিথি। অতিথি পর্বদা পুজাব পাত্র। শ্রমণ গৌতম 
অন্ততঃ অতিথিভাবে হইলেও আমাৰ সৎকার, গৌরব, মান্য ও পৃজাব পাত্র। 
কেবল এই পর্ধাস্তই যে ভীহাঁব গুণ বাঁক্ধি তাহ! নহে, তিনি অনস্ত গুণের 
আধার । একটি মাত্র গুণে অলম্বংত হইলেও তাঁহার আমাকে দেখিতে আস! 
উচিত নহে ববং বর্বগ্রথম আমারই তীহাঁকে দেখিতে যাওয়া! উচিত 1 

“আপনি শরণ গৌতমেব বেইভাবে প্রশংসা কবিতেছেন, তাহা! যদি সত্য 
হয়, তবে তিনি শত যোজন দূরে অবস্থান কবিলেও পাথেয় হস্তে তাহাকে 
দর্শনার্থ যাওয়া কর্তব্য | আমবা নকলে ভীহাকে দেখিতে যাইব ।» 

অতঃপব সোপদণ ত্রাঙ্গণ সপাবিষদ গর্গরা পুক্ষবিণী অভিমুখে যাত্রা 
কর্সিলেন। কিন্বদ্'র গমনেব পর তিনি সংশয়াকুল হুইর়া ভাবিলেন, “আঁমি 
শ্রষণ গৌঁতমকে কোন প্রশ্ন করিলে তিনি যদি আমাকে বলেন, 'ব্রাঙ্মীণ, এই 
প্রশ্ন এই ভাবে না করিয়া! অন্য ভাবে কন্পা উচিত। তবে আমাকে এই 
পারিষদের। নিন্দা করিয়া বলিতে পাবে, “সোণদও ব্রাক্মণ মুর্থতাঁ বশতঃ 
বথার্থভাবে শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্নও করিতে জানে ন11” এই পরিষদে যে নিন্দিত 
হইবে, তাহার সুখ্যাতি লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং বাহার সুখ্যাতি লুপ্ত হইগ্স 
যাক্স তাহার ধনাগমেব পথও রুদ্ধ হইয়া যাঁ়। কারণ হুখ্যাতি হইতেই 
ধনাগম হইয়া থাকে। শ্রমণ গৌতম আমাকে প্রশ্ন করিলে আমি যদি উত্তব 
দানে তাহার সন্তোষ বিধান করিতে না পাবি, তবে এই ব্রাম্মণ পারিষদেবা 
আমাকে নিন্দা! করি! বলিবে, * " ”* "1 খত সমীপে আদিয়াও যদি আমি 
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সাহাকে না দেখিয়া গ্রত্যাবর্তন করি, তাহা! হইলেও এই ব্রাশ্মণ পাঁরিষদের! 
আমাকে ধিকাব দিয়া বলিবে, সোঁণদণ্ড ব্রা্মণ মুর্থতা বশত. ভীত হইয়া শ্রমণ 
গ্রোতমকে দর্শন করিতেও সাহসী হইল না। অতএব এত নিকটে আসিয়া 
তশহাকে দর্শন না করিয়! কিূপেই ঘা আমি প্রত্যাবর্তন কবি। এরূপ করিলে 
যে ব্রাদণেরা আমায় ধিকাঁর দিবে ।” 

যথাসময় স্পারিষদ সোণদণ্ড ত্রাঙ্গণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হুইলেন 
এবং তাহার সহিত সাঁদর সস্তাষণাস্তর একপার্থে আসন গ্রহণ করিলেন। 
চম্পা নিবাসী অপবাঁপর ব্রাহ্মণ গৃহ-্যামীদের মধ্যে কেহ ভগবানকে বন্দনা 
করিয়া! আসন গ্রহণ কবিল। কেহ সাদর সমাবণ করিল, কেহ কৃতাধুলি 
হইল, কেহ নাম-গোত্র শ্রবণ কবাইল এবং কেহ বা নীরবে উপবেশন কযিল। 

সেই সময়ও সৌঁণ্দণ্ড ব্রাহ্মণের চিত্ত নানাভাবে সংশয্াকুল হইল? “যদি 
আমি শ্রমণ গৌতমকে কোন প্রশ্ন কৰি ॥ অহো! আমাকে যদি 
শরণ খৌতম আমাদের স্বীয় ত্রিবেদ-দক্ঘত] সন্বদ্ধে প্রশ্ন করেন, তবে আহি 
উত্তর দানে ভীহার সম্তোঁষ বিধান কবিতে সক্ষম হইব 1 

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার মানসিক অবস্থা অবগত হইয়া প্রশ্ন করিলেন 
"ত্রাণ, ব্রাহ্মণেরা কয় অঙ্গে (গুণে) পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলে? "আমি 
ব্রাহ্মণ এই বলিয়া যে আত্ম পরিচয় দেয়, সে সত্য বলিয়া! থাকে, না মিথ্য! ?” 

তচ্ছুবণে সোণদও ভাবিলেন, “অহো। আমি যাহা আশা! করিয়াছিলাম, 
শ্রমণ গৌতম তাহাই আমাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন। আমি উত্তর দানে নিশ্চয়ই 
তাহাকে ষন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইব” এই স্থিব করিয়া দেহ সোজা কক্িয়! 
পারিষদের দ্রিকে অবলোকন করতঃ ভগবানকে বলিলেন-_ 

"ভে! গৌতম, ব্রাক্মণেরা পঞ্চ অঙ্গে পবিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাশণ বলিগা থাবেল। 
সেই পঞ্চা্ এই--(১) উভয় দিকে সুজাত, (২) অধ্যাপক, মন্ত্রধরও 
ভ্রিবেদ পারদ, (৩) ক্ধপবান , (8) শীল্বাল, (৫) পণ্ডিত, 
মেঘাবী ও যজ্ছক্িণা ( সুজ) গৃহীতাদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় 
স্থানীয়। এই পঞ্চান্গ পরিপুর্ণ ব্যক্তিকে ভ্রাজ্গণ বলা হয় ।” 

"ব্রাম্মা, এই পঞ্চ হইতে একাছ পরিত্যাগ করিলে চারি অঙ্গ যুক্ত 
ব]ক্তিকে ব্রাঙ্ধণ বলা যায় কি 2 

“গৌতম, হা, বলা যাইতে পারে। পহ্ধন্গ হইতে ব্ষপ ত্যাগ কর। যাইতে 
পারে। ত্রাক্ষা যদি উভয় দিকে স্থজাত হয়, অধ্যাপক, যহুদব, বীলবান হয় 


১৫০ ধুদ্বের অভিযান 


এবং পণ্ডিত, মেধাবী ও যজ্ঞ গৃহীতাঁদের মধ্যে গ্রথম বা! দ্বিতীয় স্থানীয় হয়, তাহা 
হুইলে কূপ ( বর্ণ) কি করিবে? এই চারি অঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকেও ব্রা্মণেরা 
ব্রাহ্মণ বলিয়া! থাকেন | 

পব্রান্মণ, এই চাবি অন্বের মধ্যে একা পবিত্যাগ করিলে তিন অন্দে * 
পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রার্মণ বলা যাইতে পাবে কি?” 

“গৌতম, হা, বল! যাইতে পারে। চারি অঙ্গ হইতে আন্র (বেদ) 
পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। শ্রাঙ্থণ দি উভয় দিকে হৃজাত, শীলবাঁন, 
পণ্ডিত এবং মেধাবী হুয় তবে মঙ্্রকি করিঝে এই তিন অন্ে যুক্ত ব্যক্তিকেও 
রাদ্ষণ বলা যাইতে পারে ।” 

“ব্রা্ষণ এই তিন অঙ্গ হইতে একার্গ ত্যাগ কবিলে রা অন্দে পরিপূর্ণ 
খ্যদ্িকেও ব্রাঙ্ণণ বল! যাইতে পারে কি ?% 

“গৌতম, উক্ত তিন অঙ্গ হইতেও জাতি ত্যাগ কব! বাইতে পারে। 
ব্রাহ্মণ যদি শীলবান ও পণ্ডিত-মেধাবী হয় তবে জাতি কি কক্সিবে? এই 
দুই অন যুক্ত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে 1” 

এইক্সপ উত্তর প্রদান কৰিলে উপস্থিত ব্রাঙ্ষণেরা লশোণদগকে বলিলেন, 
“সোণদণ্, আপনি এঁকপ ধলিবেন না। আপনি রূপ (বর্ণ), মন্ত্র (বেদ) 
এবং জাতি ( জন্য ) প্রত্যাখ্যান কবিয়। গ্রকারাস্তবে শ্রমণ খৌতমের সিদ্ধাস্তই 
হ্বীকার করিয়া! লইতেছেন |” 

তখন ভগবান তাহাদিগকে বলিলেন, “ব্রাঙ্মণগণ, যদি সোঁণদণ্ড অল্পশ্রত, 
দুর্ব্বন্তা। এবং প্রজ্ঞহীন বলিয়া তোমাদের মনে হয় এবং মে আমার সঙ্গে 
এই বিষয়ে বাঁদাম্বা্দ করিতে অপমর্থ বলিয়া বোঁধ হয়, তবে সোশদণড নিবন্ত 
হউক, তোমরা আমার সঙ্গে তর্ক কর । আর যদি সোণদও্ড বহুশ্রুত, বক্তা 
পণ্ডিত এবং আমার সঙ্গে তর্ক কবিতে সমর্থ বলিয়! তোমাদেব ধারণা হয় তবে 
তোমবা নিস্ত হও, সোণদণ্ড আমাব সঙ্গে তর্ক করুক 1” 

তখন সোপদণড ত্রাঙ্ণ ভর্গবানকে বলিলেন, “গৌতম, আপনি নিরগ্ত 
হউন। আর্মি ধর্মানুসাবে তাহাদের কথার উত্তর প্রদান কবিব।' 

সোণদণ্ড ব্াঙ্মণ উক্ত ব্রাঙ্মণদিগকে বলিলেন, “আপনার আমি বূপ ( বর্ণ), 
মন্ত্র (বেদ ) বা জাতি (জন্স) প্রত্যাখ্যান করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না ।” 

সেই সময় সোঁণদণ্ডে ভাঁগিনেয় অঙ্ক নামক যুবক সেই পরিষদে 
উপবিষ্ট ছিলেন। সোণদও উক্ত ত্রাঙ্গপদিগকে বলিলেন, “আপনারা সকলে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৫১ 


আমার ভাঁগিনেয় অন্গকে দেধিতেছেন কি?” “হা, দেখিতেছি ।” - যুবক 
অন্গক ১) পরম বূপবান $ এই পরিষদে উপস্থিত ব/ক্তিদের মধ্যে একমাত্র শ্রমণ 
গৌতম ব্যতীত তাহার ন্থায় রূপবান আঁব কেহ নাই । (২) সে অধ্যাপক, 
মন্ত্র ( বেদ পাঁঠে রত ), নিট, কল্প-অক্ষর প্রভেদ সহ ত্রিবেদ এবং পঞ্চে- 
তিহানে পারদর্শী, পদক (কবি), বৈযাকবণ এবং লোকায়ত মহাপুরুষ শান্ত 
নিপুণ, আমি তাহাকে মন্ত্র (বেদ) অধ্যাপন] করিয়া থাকি । (৬) সে উভয় 
পক্ষে (মাতৃ-পিভৃকুল ) সুঙ্জাত, আমি তাহাঁব মাঁতা-পিতাঁকে অবগত আছি! 
যদি অন্নক গ্রাণীহত্যা, চুরি ও পরস্ত্রী সম্ভোগ করে, মিথ্যা বলে এবং মগ্পান 
করে ভাহা৷ হইলে বর্ণ, মপ্র বা জাত্তি তাহাকে কি করিবে ? যখন ত্রাক্ষণ (১) 
চবিত্রবান এবং ২) পণ্ডিত, মেধাবী ও স্তর] (যত দক্ষিণা ) গৃহীতাদের 
মধ্যে গ্থম বা দ্বিতীয় স্ছানীয় হয়, তখন এই দ্বিবিধ অঙ্গে পরিপূর্ন 
ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণের ব্রাঁখখণ বলিয়। থাকেন। এইকপ বাক্তি-ই-এই খিবিধ 
গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই “আমি ত্রান্ধণ'* এই বলিরা আত্ম-পন্সিচ় দিলে সত্য 
কথ। বলা হইবে, মিথ্যা বল! হইবে ন!।” 

“ব্রাঙ্গণ, এই খিবিধ অঙ্গ হইতে একাক্গ ত্যাগ করিয়া অন্য একা যুক্ত 
ব্যক্তিকে কি ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে ?” 

"গৌতম, না, বলা যাঁইতে পারে না । কারণ প্রজ্ঞা শীল বিশোঁঘিত এবং 
শীল ( আচার ) গ্রজ-শীল পরিশোধিত । যেখানে শীল অবস্থিত, সেখানে প্রজা 
অবস্থিত। যেখানে প্রজ্ঞা অবস্থিত, সেখানে শীল অবশ্থিত। শীলবানের 
নিকটই গ্রজ্ঞা (জ্ঞান ) হয় এবং প্রজ্ঞাবানেব নিকটই শীল হুয়। কিন্তু জগতে 
শীল প্রজ্ঞা অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ বলিয়া! অভিহিত। যেমন, লোকে হন্ত হারা হত্ত 
এবং পদ ছবারা। পদ ধৌঁত করে, তেমন শীল দ্বারা! প্রজ্ঞা গ্রক্ষালিত হয়।” 

*ব্রার্ঘণ “তাহাই বধার্থ। গ্রজ্ঞ। শীল-প্রক্গীলিত শীল প্রত্ঞা! প্রক্ষালিত | 
যেখানে শীল অবস্থিত, সেখানে গ্রন্ঞ! অবস্থিত, থাঁকে 3 যেখানে গ্রভ্ঞা অবহিত, 
সেখানে শীল অবস্থিত থাকে । শীলবানেব নিকটই প্রজ্ঞা! (জান) হয় এবং 
প্রজ্ঞাবানেব নিকটই শীল হয়। কিন্ত জগতে শীল প্রজ্ঞা অপেক্ষা শ্রে্ঠতব 
বলিয়া! অভিহিত হয় 1” 

পত্রাঙ্গণ, শীল এবং প্রজ্ঞা কাহাঁকে বলে ?” 

“গৌতম, আমি পর সম্বন্ধে এই পরাস্ত অবগত আছি । অনুগ্রহ করিয়া 
গৌতম যদি বলেন, তবে আমি অসুগৃহীত হই 


১৫২ বুদ্ধেব অভিযান 


প্রাণ, তাস্থা হইলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কব, আমি বলিতেছি-- 

ণ্র্রান্গ, জগতে তথাগত উৎপন্ন হন।” এই প্রকারে ভিচ্ছ শীল সম্পন্ন 
হয়। ইহাঁকে শীল বলে।” 

সপ্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যাঁন, চতুর্থ ধ্যান লাভ করে। জান 
দর্শনের নিঘিত্ত চিভ অভিনশিত করে । * ইহাকে প্রজ্ঞ! বলে 1” 

তঙ্ছবণে সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, 

প্ভো গোঁতম, বড আশ্চর্য 1 বড অভুত! শত ০০০০০ ০০” উিছয হইতে 
গৌতম আঁযাকে অগুলিবদ্ধ পরণাপন্ন উপাঁসক বলিয়! মনে করুন এবং ভিন্ষ-পজ্য 
সহ ভগবান গৌতম আগামী কল্য আমার বাঁভীতে ভোজনের নিম গ্রহণ 
করুন |” 

ভগবান মৌনাব্লঘনে স্থীরূতি জাঁপন করিলেন। তখন সৌদ ব্রাঞ্ষা 
ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আদন ত্যাগান্তর ভগবানকে অভিবাদন ও 
প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন । ভগবান পব দিবদ নির্দিষ্ট বময়ে সোঁণদও 
বাদ্দণের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিশ্তাপ্সিত আসনে ভিচ্ষু-সজ্ঘ ধহু উপবেশন 
করিলেন। সে!ণদণ্ড বাণ ঠাহ।দিগকে খ্বহন্তে থা ভোঁ, পরিবেশন করিলেন 
এবং তাহাদের ভোঁক্ন সমাপ্ত হইলে একটি নিয় আঁসনে একপার্খে উপবেশন 
করিয়া ভগবানকে ঝলিলেন__ 

“গৌতম, আমি পধিবদে উপবিষ্ট আছি এমন সমর আপনাকে দেখিয়া 
যদি আসন ভ্যাগ কবতঃ আপনাকে বন্দনা করি, ভবে আঁবাঁকে উপস্থিত 
পারিবদেরা নিন্দা করিবে! যে ব্যক্তি পারিষদের নিন্দাাঙ্ছন হয়, তাহার 
প্রশংসা লুপ্ত হইয়া যাগ বাহার প্রশংসা লুপ্ত হও, তাহার ধনাগমের পথও 
কুদ্ধ হইয়! যাঁয়। কারণ, প্রশংদা হইতেই আমাদের ধনাগদ হইয়া থাকে। 
এই অন্ত আঁি পরিষদে উপবিষ্টাবস্থায় আপনাকে দেখিয়া করজোড় করিলে 
তদ্বাবা আপনাকে প্রত্ুপন্থনে করিতেছি ঝলিগ্ মনে করিবেন। পরিষদে 
উপবিবন্থায় আপনি দেখিগা আি উ্ীয অপসারণ করিলে তত্দার 
আপনাকে অবনত শিত্রে অভিবাদন কন্পিতেছি বলিগ্ন মনে কবিবেন। আমি 
ফদিযান হইতে অবতবণ বত্রিগ্া আপনাকে বন্দনা করি, তবে পাবিষদেরা 
আমাকে নিন্দা কবিবে। এই হেতু আমি বানে বসিগ গ্রতোদ ঘি (চাবুক ) 
উদ্মাদিকে কবিলে যানি হইতে অবতরণ করিয়াছি বলিগ মনে করিবেন এবং বালে 


৮ ১৩৭ পুষ্ঠার ভুইব্য : 


চতুর্ব পরিচ্ছেদ ১৫৩ 
ধনিয়া হস্ত উর্ধদিকে কবিলে আপনাঁকে অবনত মন্তকে বন্দনা! করিতেছি 
ধলিয়া মনে করিবেন 1” 

ভগবান সোণদও ব্রান্ষণকে সময়োপযোগী ধর্খোপদেশ দানে আপ্যারিত 
কিয়া প্রস্থান করিলেন । 


ডোণ ভান্দাণ 


এক সময় ভগবান বুদ্ধ শাবস্তীর জেতবনে বিহার করিতেছিলেন । একদিন 
ঘোপ নামক ত্রাহ্ষ1 তীহার্‌ নিকট উপস্থিত হইয়া সাদর সম্ভাষণাস্তর একপার্খে 
আসন গ্রহণ কপিয়! ঘলিলেন-_ 

“হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি, "“শ্রমণ গৌতম জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাক্ষণদিগকে 
দেখিয়া অভিবাদন, প্রত্যখখান কিন্বা। আসন প্রদান করেন না) ভাহা কি 
প্ত্াযা?” 

্ত্রোণ, তুমি কি ত্রার্মণত্বের দাবী কর 1?" 

"গৌতম, বিনি মাতৃ-পিত উভয় দিকেই স্থজাতি (কুলীন), যাহার 
পিভাঁমহ-পিতাযহী আঁদির সপ্ত পুরুষ পরম্পরা পবিত্র, জাতি হেতু অনিস্দিত 
এবং যিনি অধ্যাপক ও ত্রিবেদ পাবদশ তাহাকে বাদ্ধণ বলা হুইয়া থাকে 
আমার নিকট এঁ সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে * এই হেতু আমি ক্রাদ্ষণতের দাবী 
করিয়া থাকি ।” 

"দ্রোণ, যাহার! তোমাদের প্রাটীন কবি, মন্ত্রর্তী এবং যন্ত্র প্রবজ1 
ছিলেন, ষণহাদেব প্রাচীন মন্ত্পদাহসারে আধুনিক ব্রাঙ্গণেরা চলিয়া! থাকে, 
বেই অট্রক, বামক, বামদের, বিশ্বাধিত, যমদপরি, অঙ্গিবা, ভরহ্থাজ, বশিষ্ট, 
কশ্তপ এবং ভূগু আদি ব্রক্গধিবা পঞ্চবিধ ত্রান্ণের! বর্ণনা কবিয়াছেন -( ১) ভ্রঙ্গা- 
সম, (২) দেব-সম, (০) মর্ধযাদ। (9) অভি (ভয়) মর্ধযাদ, 
(সীমা) (৫) চগ্ডাল। এই পঞ্চবিধ ব্রাঙ্গণের মধ্যে তুমি কোন প্রকারের 
হইয়। থাক?” 

"গৌতম, আঁমি উক্ত পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধ? সম্বম্ধে কিছুই জানিনা * কিন্তু ঃ 
আমি যে ত্রাণ ভাহা সম্যকৃক্ূপে অবগত আছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া 
আমাকে উক্ত পঞ্চবিধ ত্রা্ষণ সমন্ধে উপদেশ প্রদান কক্ষল।” 

“দ্রোণ তাহা হইলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। 


হক 


১৪৪ বুদ্ধের অভিযান 


“প্রোণ, বর্ষ-দূম বাণ কাহাকে বলে? বিনি উভয় দিকে সুজাত * 

*” অষ্ট চত্বারিংশৎ বসব পর্যন্ত মন্ত্র (বেদ ) শিক্ষা! করিয়! কৌমার ব্রা 
চর্ঘ্য ব্রত পালন পূর্বক কৃষি, বাণিজ্য, গো পালন, অস্ত্র চাঁলনা, রাঁজসেবা 
(সরকাবী চাঁকবী ) কিন্বা অন্য কোন প্রকার শিল্প কার্য ব্যতীত ধন্দান্সারে 
কেবল ভিক্ষাচর্ধ]1 দ্বাবা আচার্য ধন (গু দক্ষিণা) সংগ্রহ কবিয়া আচার্ধাকে 
প্রদান করেন এবং গৃহবাঁস ত্যাগ করতঃ প্রত্রজিত হুইয়। (১) মৈত্রী, 
(২) করুণা, (৩) মুদ্দিতা, (৪) উপেক্ষা আদি চতুঃব্রক্ষ বিহার ভাবনা 
দ্বার! সর্ববদিক প্রাবিত করিয়! বিহরণ পূর্বক দেহাস্তে ব্রদ্থলোকে জ্সাগ্রহণ করেল, 
তাহাকে ব্রদ্ধ সম ব্রাহ্মণ বলে। 

“দেব-সম ব্রাক্ষণ কাহাঁকে বলে? '*  “যেঅষ্ট চত্বারিংশৎ বৎনর 
পর্যন্ত বেদ শিক্ষা করিয়া! ব্রর্মচ্য ব্রত পাঁলন করতঃ ধর্গানুসারে প্রাপ্ত ধন দ্বার! 
গুরু দক্ষিণ! প্রধান করে এবং ক্রয়-বিক্রপ্ন ব্যতীত ধর্দানুসারে জল সহ প্রদত্ব 
ব্রাহ্মণ কুমাবীকেই ভার্ধ্যারূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপগত হয়। ক্ষত্িয়রা, 
বৈশ্তা, শুড্রা, চণ্ডাল আদি অন্ত কোন হীন জাতীয়! নারীতে কিংবা! গভবতী, 
সত্য দবাত্রী ও খতু বিহীন! নারীতে উপগত হয় না। গর্ভবতী নারী সম্ভোগ 
কর্দিলে গস্থি সম্ত|ন-লম্ততি অতি মেহজ হইয়া পড়ে, এই হেতু গর্ভবতী সভোগে” 
বিরত হয়। স্তন দবাত্রী নারী সন্ভেগে পন্তান-সম্তুতি অশুচি লিপ্ত হইয়া যাঁয়। 
খতু বিহীনা সম্ভোগ কবার অর্থ বংশরক্ষা নহে, কেবল কাম প্রবৃত্তির চবিতার্থতা 
সম্পাদ্ন। যে কেবল বংশরক্ষার্থেই খতুমতী ব্রান্ষণী ভার্ধ্যায় উপগ্ত হর, মে 
সন্তান-ম্ততি জন্মগ্রহণ করার পর গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রত্রজ্যাবলগ্ধন 
করে এবং প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান লাভ 
করি! দেহান্তে দেবলোকে জন্গ্রহণ করে, তাহাঁকে দেব-সম ব্রাহ্মণ বলে। 

“মর্য্যাদ ত্রাঙ্দণ কাহাকে বলে? *-**" *-*যে সস্তানসস্ততি উৎপন্ন হইবার 
পর তাহাদিগকে লইয়া লানন্দে গৃহবাসে অবস্থান করে, সংসার ত্যাগ করে না 
এবং চিবাচবিত ব্রা্ষণ মর্যাদা বজায় বাঁখে, তাহার কোনি ব্যতিক্রয কবে না” 
তাহাকে মর্ধ্যাদা ত্রাণ বলে। 

“সিন মর্ধ্যাদ ব্রাহ্মণ কাঁহকে বলে? *** ** যে ধর্গ অন্সাবে হউক 
বা অধর্গ অন্দাবে হউক ক্রয় বিক্রয় আদি যে কোন প্রকারে ভার্ধ্য লাভ কবে 
এবং কাম সেবার নিগিত্ত যেকোন জাতীয়া বাযষে কোন অবশ্থাপমা নারী 


হা ১৪৩ পৃষ্ঠায় ভুব্য। 


উতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৫৫ 
সন্তোগ করে এবং ব্রাঙ্মণদের চিরাচরিত প্রাচীন রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে, 
তাহাকে সন্ভিন্ন মর্ধ্যা ব্রাহ্মণ বলে। 

শ্ব্রাঙ্থণ চণ্ডাল কাছাকে বলে? *** * ** যে ধর্ধাধন্ামনসারে কৃষি, 
বাণিজা, যেকোন প্রকার শিল্প কিছ! ভিক্ষাচধ্যার্দি যে কোন প্রকারে গুদদ্দিণ] 
প্রদান করে, ধর্মাসারে হউক ব| অধর্দাহুসারে হউক যে কোন ব্যবসা! দারা 
ভাঁধ্যা লাভ করে, যে কোন জাতীয়! বা! যেকোন অবস্থাপন! নাধী কেবল কাম 
সেবার নিষিত্ত সন্তোর্থ করে এবং যেই কোন ব্যবসা! ছারা জীবিকা 
নির্ববাহু করে। তখন তাহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাস! করে, "আপনি ব্রা্মণত্থের 
দাবী কবিয়৷ ষে কোন ব্যবসা! ছ্বাব! কেন জীবনযা নির্বাহ করিতেছেন ?' 
তহুত্তরে সে বলে” “অগ্নি যেমন শুচি-অশুচি পমণ্ত পদার্থ দগ্ধ করিয়াও তাহাতে 
লিপ্ত হয় না, তেমন ক্রাঙ্ষা!যে কোন ব্যবস| ছার] জীবন যাঁতা নির্বাহ করিলেও 
তাহাতে নিধিপ্ত থাকেন।' ইহাকে ত্রা্ষণ চণ্ডাল বলে। 

পন্রোণ, উক্ত পর্চবিধ ত্রাঙ্থণের মধ্যে তুমি কোন প্রকারের ব্রাঙ্মণ £"” 

“গৌতম, এক্সপ হইলে আমি ব্রাক্মণ চণ্ডাল হইবার ও ধোগ্য পাত্র 
নহি। অন্তহইতে আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, আঁমাঁকে আপনার 
অঞ্চলি বদ্ধ উপাঁসক ক্ষণে গ্রহণ করুন|” 


পঞ্চম পরিচ্ছদ 
উপাসিকা-নজ্ৰ 


সুজাতা 


উরুবেলার * সেনানী গ্রামে সেনানী নামক শ্রেগির ওরস সুজাতার জন্ম 
হয়। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলে একদিন একটি গ্যাগ্রোধ তকুমূলে উপস্থিত 
হইয়া প্রার্থনা কবিলেন--“যদি সম অবস্থাঁপন্ন স্বজাতীয় লোকের সঙ্গে আমার 
বিবাহ হয় এবং আমার প্রথম গর্ভে পুত সম্তান জন্সগ্রহণ কবে, তবে আমি 
গ্রতি বসব এই বৃক্ষদেবতাকে পুজা করিব 1" 

যথাসময় বারাঁণদীতে স্বজাতীয় শ্রেষঠী-গৃহে তাহার-বিবাহ হইয়াছিল এবং 
হাব গর্ভে প্রথমে পুত্র সত্ভান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই সন্তানের নাম 
রাখা হইয়াছিল, যশকুমাব। 

সুজাতা প্রতিবৎদর পিত্রালয়ে আসিয়া এ স্যগ্রোধ তরুমূলে নানা উপচারে 
পূজা প্রদান করিতেন । কুমার সিদ্ধার্থ কঠোঁব তগস্তায় ঘড বৎদর অতিবাহিত 
কবিয়াছেন। বৈশাখী পুণিম]! দিনে সুজাতা পু্া করিবাব মানসে দাসী পূর্াকে 
বলিলেন, “দাপি, আমার পুজার স্থান সন্দাজ্জণি করিষা আসি।” দাসী যথশিক্ 
বৃক্ষমূলে যাইয়া কুমার সিষ্ধার্থকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল! তর্দর্শনে 
সে স্থজাতাঁব নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বণিল,--“মা, অগ্ভ দেবতা আপনাব 
গ্রতি প্রসন্ন হইয়! বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন ।” হ্জাঁতা বলিলেন,_“তোমাব 
* কথা সত্য হইলে তোমাকে পরিচারিকাঁব কাধ্য হইতে মুক্তি প্রদান করিব ।” 
তিনি যথাসময় ববর্ণপাত্রে পরমান্গ লইয়। পুর্ণা দীসী সমভিব্যাহারে বুক্ষমূলে উপস্থিত 
হইলেন এবং কুমাঁব খিদ্ধার্থকে অভিবাদন পূর্বক তাহার হত্ডে পরমান্গ প্রদান 
করিয়! বলিলেন,_-প্ভস্তে, আমাৰ প্রার্থনা যেমন সফল হইয়াছে, তেমন 
আপনার মনস্কামনাঁও সিদ্ধি লাভ করুক 1” এই বলিয়া প্রস্থান কবিলেন। 

বোধিসত্ব নৈবঞন! নদীতে নান সমাপন পূর্বক সাতার প্রদ্ত পারার 
উনপঞ্চাশৎ গ্রাম করিয়া! ভোজন করিলেন এবং স্বর্শপান্র নদীতে ভাসাইয়া 


* বর্তমান নাম বোধগয়াঃ জিলা, গরা। 
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দিলেন। তৎপর অশ্বথ বৃক্ষ মূলে * উপবেশন করিয! সেই দিনই সর্বজ্রতা জান 
লাভ করিলেন । তিনি সপ্ত সপ্তাহ সেইখানে অতিবাহিত করিয়া! রানাঁণসীতে 
গমন কবতঃ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া! তথায় প্রথম বর্ষা যাপন করিতে লাগিলেন! 

সেই বর্ধাভ্যন্তবে স্থজাতাঁর পুত্র যশকুমার সাংসারিক ভোগবাঁদনাষ নিষ্পৃহ 
হই বৃদ্ধের নিকট আগমন পূর্বক গ্রবরজ্যা গ্রহণ কবিলেন। * একদিন যশের 
পিতার অনুরোধে বুস্ধ ভাহাঁকে সঙ্গে করিয়া তাহার পিতৃগৃহে ভোজনেয় নিমিভ 
উপস্থিত হইলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে বশের পরিঞ্নকে বুদ্ধ ধর্ম পদেশ 
প্রদান করিলেন। তঙ্চুবণে যশকুমারের মাঁত1 ও পত্বী বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্ঘের শবণ 
গ্রহণ কৃিলেন। নাবী জাতির মধ্যে যশকুমাঁরের মাতা স্থজাঁতাই সর্বপ্রথম 
জিবত্ের শরণাগতা উপাসিক! হইয়াছিলেন। 


* বৌ্ধর্য গ্রহণ করিবার পুর্বে সম্রাট অশোঁক করুক ইহ বিনষ্ট (সম্মূল 
নহে ) হইয়াছিল। কিন্ত তাহার দীক্ষাব পর এই বুক্গকে দেবতা! জ্ঞানে তিনি 
পুজা ভক্তি করিতেন) বৃক্ষেব প্রতি বাজার অত্যাধিক ভক্তি অ্থা দর্শনে 
ঈর্যান্িতা হইয়া রানী তিম্যরগ্গিতা গোপনে উহা কাটিয়া ফেলেন। কিন্ত 
অলৌকিক এক্তি প্রভাবে উহা! পুনজ্জীবিত হুইয়! উঠে। তৃতীযবাব ষষ্ঠ খুষ্টাবে 
খোঁড়ের রাজ্জা শশাঙ্ক নরেজ্ গুপ্ত এই বৃক্ষের মুলোৎপাটিন কবিয়াছিলেন, কিন্ত 
মগধেশ্বর পুরণবর্শন উহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। কোন এক অজ্ঞাত এক্তি- 
প্রভাবে এক রাত্রিতি এই গাছটি দশছুট উচ্চ হইস্থা উঠে। রাজ পুর্র্বর্শন 
শক্ত হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অন্ত উহার চতুপ্দিকে ২৪ ছুট উচ্চ এক প্রাচীর 
নির্ঘাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮১১ খুষ্টান্যে বুকাঁনন হামিন্টন সাহেব বৃদ্ধার 
আসিয়া এই গাঁছটিকে খুব সজীব ও সতেজ দেখিতে পাঁন। তাহার মতে তখন 
ইহার বরদ শতবর্ধের কম ছিল না। ১৮৭৫ খুষ্টাবঝে ইহ! প্রায় নষ্ট হইব! খায় 
এবং ১৮৭৬ থুষ্টাব্বের প্রবল ঝড়ে উহা! মাটিতে পড়িয়া বায় । বর্তমান বৌঁধি- 
ক্রুমের বয়স ৬* বৎসরের অধিক হইবে না। ইহা পুরাতন বৃগ্ষের মূল হইতে 
উৎপয় হইয়াছে । 

*. ৭ পৃষ্ঠা ব্য । 





ন 
কাশ্জি ২১ 


বিশাখা 

অন্গদেশের * ভদ্দিয় নগরে মেগডক নামে মহাঁধনট্যি জনৈক শ্রেনী বাস 
করিতেন! তাহার পুত্র ধনধয় শ্রেচীর ওরসে সমমনা দেবীর গর্ভে বিশাখার 
জন্স হুয়। বিশাধার দাঁত বৎসব বয়ক্রম কালে ভগবান বুদ্ধ সার্ধ দ্বাদশ শত 
ভিক্ষ-সজ্ঘ সহ শৈল প্রভৃতি ব্রা্গণদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই নগরে 
উপস্থিত হইলেন । সেই সম বিথিনারের অধীন রাজ্যে অমিত ধনশালী জোতিয়, 
জটিল, মেওক, পুর্ণক কাকবজি নামে পাঁচ জন প্রধান শ্রেঠী ছিলেন। তত্াধ্যে 
মেওক সর্ধপ্রধানি ! 

ভগ্রবান বুদ্ধ ভদ্দিয় গরেব আপণ নামক গ্রামে উপস্থিত হইলে মেগ্ুক 
শরেী স্বীয্ব পৌত্রী বিশাখাকে বলিলেন__“বিশাখে, তুমি পঞ্চশত সী ও পঞ্চণত 
দাদী ঘহ রথারোহণে যাইয়া ভগবান বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা কর। এরূপ করিলে 
তোমার এবং আমর] সকলের মঙ্গল নাধিত হইবে 1” 

তিনি পিতামহের বাক্যে সন্মত হইয়া ঘখী ও দাসী বৃন্দ পরিবৃতা হইর। রথ! 
রোহণে ভগবানকে অভ্র্থনা করিবার জন্য গমন করিলেন এবং যথাস্থানে রথ- 
হুইতে অবতরণ কবিষ্বা! ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বন্দনা করতঃ 
দলীভাইয়া প্লহিলেন। বৃদ্ধ তাহাঁকে তাঁহার মানসিক অবস্থা্যায়ী উপদেশ প্রদান 
কবিলেন। উপদেএ শ্রবণে তিনি পঞ্চশত সথী বৃ্দ সহ শ্রোতাপত্তি ফল লাভ 
করিলেন । তীহার পিতামহ, মেক শ্রেষ্ঠীও বৃদ্ধের ধর্ম শ্রবপাস্তব শ্রোতাপত্তি ফল 
লাভ কবিলেন। তিনি সেই দিন হইতে আট মাস ক্রমায়ে বৃদ্ধ প্রমূখ চিক্ষু 
সঙ্ঘকে খা ভোজা দ্বারা সেবা করিলেন । ভগবান ভদ্দিয * নগবে যথাভিরচি 
বাস করতঃ অন্যত্ প্রস্থান করিলেন। 

মগব-রাজ বিছিদার ও কোশল-াজ গ্রসেনদি পরস্পর সম্পর্কে ভ্গীপতি 
হইতেন। একদিন কোঁশল-বাজ চিন্তা করিলেন -“বিষিসাবের রাজ্যে পাচধন 
মহাঁধনাদ্য শ্রেগী বাঁস করেন * কিন্ত আমার রাজ্যে তেমন ধনী ব্যক্তি একজনও 
ও নই । আষি রাজ! বিধিসারের নিকট যাইয়া একজন ধনাচ্য লোককে 
আমার ন্রাজ্যে বাস কর্িবাবি জন্ভ অনুরোধ করিলে ভাল হয়।” এই সম্বম্প 


* গঙ্গানদীর দৃক্ষিণভাগে অবস্থিত বর্তমান ভাঁগলগুর ও মুনের জিলাঃ 


(বিহার প্রদেশ )। 
* মুখের জিলা। 
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করিহ! একদিন বাজ! বিথিনারে নিকট উপস্থিত হইলেল। বিদ্বিসাঁব তাহাকে 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাত্রা করিলে তিনি বঝিলেন--. 

«আপনার রাঁজ্যে পাঁচজন ধনাঢ্য পুণ্যবান লৌক বাস করেন । ভাহাদের 
মধ্যে একজনকে ;সামার বাঁজ্যে বাস করিবার গন্য পাঠাইতে আপনার নিকট 
অন্ররোধ করিতে আগিয়াছি। তীহাঁদের মধ্যে একজনকে আমায় প্রদীন করুন ।” 

প্মহাঁধনশালী বংশের লোককে আঁগি ইচ্ছান্যারী স্থান ভষ্ট কদ্দিতে পারি 
না। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেখিতে পারি।”, 

বাঁজা বিথিলার মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোশলবাজকে বলিলেন-_ 

“জোতিয় আদি মহাক্ষমতাশালী লোককে আমি স্থান চ্যুত করিতে পাঁরি 
না। ভীহাদিগকে স্থান চ্যুত কর! পৃথিবী স্থান ষ্ঠ করার স্তায় । মেওক শরীর 
ধনগয় লামে একটি পুত্র আছে। তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপনাকে উত্তর 
প্রদান কবিব।" 

রাজা বিছিসার একদিন ধলপ্রয় শ্রেহীকে আহ্বান করাহিয়া বলিলেন 

প্ধনপ্র়, কৌশল-রাঁজ একজন শ্রেঠী তাহাঁব রাঁজ্যে লইয়! বাইতে চাঁহি- 
তেছেন। তুমি তীহাঁব সঙ্গে যাইতে পাঁগ্গিবে কি ?% 

“আঁপনান্ম আদেশ পাইলে যাইতে পাঝি।” ““তাহা হইলে তোমার 
কর্তব্য সম্পাদন করিয়া লও 1 ধনঞ্য় শ্বীয় করণীয় কাধ্য সম্পাদন করি 
ফেলিলেন। ন্াঁঞ। বিথিসার তাঁহাকে অনেক উপঢৌকন প্রদান করিলেন। 
রাজা প্রসেনর্দি যথাসময়ে খনঞয়কে সঙ্গে করিয়! আবন্তী অভিমুখে খাত্র! 
করিলেন। সায়ংকালে একন্থানে বাইয়া উপস্থিত হইলে ধনয় জিজ্ঞাস! 
কগিলেন__ 

“যহারাজ, এই স্থান কোন রাজ্যের অন্তর্গত ৮ 

“শ্রোচি, ইহা আমান বাজ্যান্তর্গত 7" 

“এখান হইতে শ্রাবন্তী কতদূর ? 

“পাত যোজন 1, 

“দেব, নগরাত্যন্তর বড জনাকীর্ণ। আমার পরিজন সংখ্যা বড অধিক'। 
আপনীব অন্থ্মতি হইলে আমি এখানেই বাস করিতে পারি” 

রাজা এই প্রস্তাবে সন্দত হই! সেখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
শায়ংকালে তথায় উপস্থিত হওয়ায় সেই নগবেব নাম হইল, সাকেত * | 


* অযোধ্যা, জিলা ফৈজাবাদ, (সংযুক্ত প্রদেশ |) 


হ২৩ বুদ্ধের অভিযান 


শ্রীবস্তীতে মিগার নামক শ্রেঠীর পূর্ণ বর্ধন নাষে বিবাহ যোগ্য একটি পুত্র 
ছিল। তাহার জন্য কুলমধ্যাদায় ও পদমর্যাদার তাহাব সম অবস্থাপন্ন 
লোকের কন্তা অযেবণার্থে ত্রাঙ্গণ দৃতদদিগকে প্রেবণ কবিল। তাহা শ্রাবন্তীতে 
সেইক্সপ কোন কুমাবীধ সন্ধান না পাইয়া অবশেবে সাকেতে, উপস্থিত হইল। 
সেইদিন বিশাখা পঞ্চণত সখী পরিকৃতা হইয়া নক্ষত্র ক্রীভা মানসে এক 
বৃহৎ পুকবিণী পাডে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাদ্ধণ দৃতেব৷ নগবাভ্যন্তবে 
যনোমত পাত্রী না দেখিয়া নগবের বহিদ্বারে অবস্থান করিতেছে এমন সময় হঠাঁৎ 
মুলধাবে বৃটি আরম্ড হইল ।॥ বিশাখার সখী সিক্ত হইবার আশঙ্কায় দ্রুতপদে 
বিরাম শালায় প্রবেশ করিল। দৃতেরা তাহাদেব মধ্যে কাহাঁকেও যনোমত 
দেখিতে পাইল না। এদিকে বিশাখা বুটি-জলে সিক্ত হওয়া সেও মন্থব গতিতে 
আিয়া বিশএ্রাম-শালাঁ প্রবেশ কবিলেন। দুতেরা তাহাকে দেখিয়া ভাবিল-- 
“বপবতী হইলে এইরূপই হর়।” এই স্থির করিগা ভাহাব। তীঁহাব বাক্য 
মাধুধ্য মগ্ডিত কি না জাত হইবার মানসে জিক্রাসা! কবিল-- 

“মা, তোমায় বড প্রবীণাব যত বোধ হইতেছে ।” 

“কিরূপে জানিলেন 7?” - 

“তোমার সখীরা বৃটি জলে সিক্ত হইবাব আশঙ্কায় ্রুতপদে আবিয়! বিশ্রাম 
শালাক্গ প্রবেশ করিল, কিন্তু তুমি বৃদ্ধার মত ধীর পদ বিক্ষেপে আমিতেছ। 
কাপড থে সিক্ত হইয়া যাইতেছে তথ্প্রতি তোমাব দৃষ্টি নাই। হস্তী কিশ্বা 
অশ্ব তাঁডা করিলেও কি এপ কবিবে ?” 

“তাতি, কাপভ আমাব পক্ষে ছুর্লভ নহে। কাপড় অক্রেশে পাওয়া যায 
মত ঘরেই আমি জন্গিয়াছি। বর়ঙ্কা স্ত্রীলোক জলেব কলদীব মত। দি 
হস্ত কিছ! পদ ভয় হয়, তবে তাহাকে সকলে ঘ্বণা করে। তছ্ছেতু আহি আনে 
আস্তে আসিতেছি 1” 

“্রা্ষণ দূতের! বিশাখার এইরূপ নম ব্যবহার 'ও সাব গর্ভ কথা শুনিয়া 
ভাঁবিল-_“ই্হার সায় কুমারী রতু দার! ভারতে পাওয়া বাইবে না। এই 
মেয়েটি রূপে বেমন অতুলনীয়! তাহার ছুরদৃ্িও তেমন অনন্যসাধারণ।” এই 
স্থির কবিয়া' তাহার উপর ফুলের মাঁলা নিক্ষেপ করিল। 

বিশাখা তখন ভাবিলেন-_/'আমি পুর্বে কাহারও অধীন ছিলাম না এখন 
কিন্তু অধীন হইয়া পড়িনাঁম।” --এইরূপ ভাবিয়া ভূতলে বসি পডিলেন। 

যথাসময্ তিনি নধিগণ পরিবৃতা হইরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই 
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দুতেরা'ও তীহার লদেই ধনধয় শ্রেমীর গৃহে উপস্থিত হইল । খনপ্রয় জিভাসা 
করিলেন-- 

“আপনাদের বাড়ী কোথায়? 

“আমাদের বাড়ী শ্রাবন্তীতে । আমব! মিগার শ্রেঠীব কর্খচারী । আমাদের 
শ্রেছী আপনার বয়স্কা মেয়ে আছে শুনিরা৷ আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেবণ 
করিহাছেন।” 

“আপনাদের শ্রেষী আমার চেয়ে নির্ধন হইলেও কুলে শীলে সমান। সকল 
দিকে সম সম পাওয়া যায় না। অতএব আমি সম্মত আছি বলিয়া আপনাদের _ 
শ্রে্ীকে সংবাদ প্রেরণ কক্ষন।” 

দূতেরা শ্রাবন্তীকে প্রত্যাগমন করিয়া মিখবার শ্রেীকে সমন বৃতাস্ত জাঁপন 
করিল। সংবাদ শ্রবণে শ্রেচী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া! ধনগয় শ্রেহীকে লিখিল -- 
"আমি অবিলম্থে মেসে আনিতে চাহি, অতএব আপনার কর্তব্য সৃম্পাদন 
করুন 1 

ধনগ্রয় পত্রোত্বরে জানাইলেন--্বর্তব্য সম্পাদনে আমার বিল হুইবে না, 
আপনি প্রস্তত হুউন। 

মিগার শ্রেহী কৌশল-নাঁজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল-_“দেব, আমার 
একটি মালিক কাধ্য আছে । আপনার সেবক পুর্ণবঞ্ধনের জন্ত ধনঘয় তের 
কন্তা আনয়ন করিব । €সাঁকেতে ষহিতে আমার অন্গমতি প্রধান কক্ষন |” 

“শ্রেটী, বড ভাল কাজ করিয়াছ। বরবাত্রী হইরা আমাকেও কি যাইতে 
হইবে?” 

“দেব, আমার কি সেইরপ সৌভাগ্য হইবে?” 

“শী, তুমি নিশ্চিন্ত হও , আমিও বরধাত্রী হইয়া! গমন করিব ।” 

নির্দিষ্ট দিনে মিগার শ্রেহীর সঙ্গে কোশল-রাঁজও বরধাত্রী বেশে সাকেত নগরে 
গমন কৰিলেন। 

ধনঞয় শ্রেঠী কোশল-রাঁজ বরযাত্রীর সঙ্গে আিতেছেন শুনিয়া! তাহাকে 
রাজোচিত অভ্যর্থনা করতঃ শ্থীয় প্রাসাদে লইয়। গেলেন এবং দকলের বথাযোশয 
স্খকার কথ্িলেন। 

একদিন রাজা ধনধয় শ্রেীকে বলিলেন- “তুমি দীর্ঘদিন আমাদের ব্যয় 


নির্বাহ করিতে পারিবে না। অতএব আমাদের মেয়ে লইয়া বারা! করিবার 
দিন নিদিষ্ট করিয়! দাও 1” 


১১ 
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ধনগ্রয় বলিলেন “এখন বর্ষা খতু সমাগত: কাজেই বর্ষ! চাবি মাঁস এখানে 
থাকিতে হইবে । আপনাদের সমস্ত বায়ভার আমি বহন করিতে পাঁবিব। 
বর্ধান্তে সুভদিনে আপনারা যাত্রা কন্ধিবেন |” 
. সেই হুইতে সাঁকেত নগর মহা! উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইল। ক্রমে তিন- 
মাস অভিবাহিত হইল তবুও ধনগ্রয় শ্রেঠী কনা! বিশাখাঁর মহাঁলতা প্রসাদন 
নির্মাণ সমাপ্ত করিতে পাঁবিলেন না । কর্শচাঁবীরা আসিয়া বলিল--“শ্রেচী, 
কোন ত্রব্যেব অভাব হইতেছে না * কিন্ত জালাঁনী কাঠে সঙ্থুলাঁন হইতেছে না ।* 

“হস্তী, অশ্ব ও গোঁশাল! ভায়া কার্য সম্পাদন কর।” 
,  ভম্বারা কোন প্রকাবে অর্ধমাঁস অতিবাহিত হইলে কর্মচাঁবীর! আসিয়া 
পুনরায় বলিশ--“প্রভু জালানী কাঠে কুলাইতেছে না” 

পএখন 'আব শু কঠি কোথায়ও পাওয়া যাইবে না। শিঙ্ধুকে অনেক 
মোট! কাপড আছে, তাহা রশিব মত করিয়! তৈল পিক্ত কব এবং তত্বাব! 
জালানী কাঁঠেব কাধ্য সম্পাদন কর ।” 

এইরূপে পাক কবিতে করিতে চাঁবিমাস অতিবাহিত হইল। চাবি মাসে 
মহালত৷ প্রসাদন ও নির্মীণ শেব হইল। শ্রেঠী “কল্যই মেরেকে শ্বশ্তব বাড়ী 
প্রেবণ কবিব»-_এই স্থিব কবিয়া বিশাখাকে শ্বশুব গৃহের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ 
দ্বিতে লাগিলেন। মিগাঁব শরেী গৃহাত্তর হইতে পিতা পুক্রীব বাক্যালাপ শুনিতে 
লাগিল। ধনগ্রয় বিশাঁখাকে বলিলেন,_ 

“মা, শ্বশুর গৃহে বাস করিতে হইলে (১) ক অহিডিন কির 
(২) বাহিরেব অগ্নি ঘরে প্রবেশ করাইবে না। (৩) দ্বিলে দিবে। (৪) ন! 
দিলে দিবে না। (৫) দিলেও দিবে। (৬), না দিলেও দিবে। (৭) থে 
বসিবে। ৮) স্থথে থাইবে। অযি সেবা কবিবে এবং (১০) গৃহ দেবতাকে 
নমন্বার কবিবে।” এই দ্শবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন । 

ধনঞয় পরদিন রাঁজা! ও ববযাত্রীর সম্মুথে আঁটিজন নন্তরাস্ত লোঁককে 

স্বর বাজীতে বদ্দি আমার মেরে কোন অন্যাক্ম আচরণ করে, 

তবে আঁপনাঁব৷ তাহার প্রতিকার কবিবেন।% 

ধনগ্নয় শ্রেঠী বিশাখাকে নয়কোটা হ্্ণমুদ্রা মুল্যেব মহাঁলিতা প্রসাদন, নান 
ূর্নের ব্যয় নির্ববাহার্থ চূয়া্ন একট পূর্ণ অন্তান্ত সামগ্রী, পঞ্চশত দাসী, একশত 
অশ্বযাঁন, বহু গাভী এবং আরও অন্তান্ত বহু মূল্য গৃহস্থালীর সরঞাম দিয়া শ্বশুর 
খাঁড়ীতে প্রেবণ করিলেন। 


| 
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বিশাখা যেই দিন শ্বশুর বাভীতে প্রবেশ করিলেন সেই ব্াত্রে একটি 
'অজানেয় অর্বী শাবক প্রসব করিল । সেই সংবাদ শ্রবণে ভিনি দাসীষহ তৈল 
প্রদীপ হস্তে অশ্ব শালীয় যাইয়া! অশ্বী ও শাবকের সেবা! শুশ্রযা করি! গৃহে 
প্রত্যাগযন করিলেন 

নিগার শ্রেনী সপ্তাহ পর্য্যন্ত পুত্রের বিবাহ কার্য মহালমারোহের সহিত 
শম্পাদন কর্িল। জেতবন বিহারে ভগবান বৃদ্ধ বাস করিলেও তাহাব কথা 
প্ররণমাত্র না করিয়া বিবাহের নথুম দিনে নগ্ন সন্গাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিয়া গৃহে উপবেশন করাইল এবং বিশাখাকে তাহার গুরু অরহতদিগকে 
বন্দনা কবিবার অন্য আমন্ত্রণ কবিল। 

বিশাখা শ্বশুরেব আহ্বালে আসিয়া উলঙ্গ সন্নযাসীদিগকে অবলোকন 
কবিয়া বলিশেন, “এইক্পপ নিল'জ্দেরা কিরুপে অহরত হইতে পানে? একপ. 
নিলজ্দের সম্মুখে আমার শ্বশুর কেন সীমায় আহ্ঝান করিলেন ?” এই বলিয়] 
*ছিঃ। ছিঃ?” কবতঃ প্রস্থীন কক্গিলেন। 

উল স্্যাসীরা! বিশাখার একপ ব্যবহার দর্শনে মিগার শ্রেচীকে নিন্দা 
করিয়া বলিল-_“শ্রেঠা, তুমি আব কোথায়ও খুবি মেয়ে পাও নাই? শ্রমণ 
খৌতমের শিষ্কা। এই অপয়! মেয়েকে কেন ঘবে ঢুকাইন়্াছ 8 তাহাকে অবিলথে 
ঘর হইতে ভাঁভাইয়! দাও 1” 

শ্রী চিন্তা করিল -“ইহাদের উত্তেজনায় আমি পুত্র-বধূকে তাডাইয়া দিতে 
পারি ন!। কারণ, আমাব পুত্রবধূ সাধারণ লোকের মেরে নহে ।* এই 
স্থির করিরা! সন্ন্যাসীদিগকে বলিল--”আচার্য, আমার পুত্রবধূ এখনও নিতান্ত 
ঝালিকা, অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ বলিয়াছে। অতএব আপনারা নীরব 
খ!কিলে সখী হইব।” এই বলিয়া তাহাদিগকে খিদা করতঃ পর্যযক্কে বসিয়া 
মিষ্টান্ন খাইতে লাগিল। বিশাখা পরিবেশন কবিতে লাগিলেন। এমন সময় 
জনৈক তিক্ষার্থী স্থবির সেই, স্থানে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন । শ্রী স্ববিরকে 
দেখিয়াও অধোমুখী হইয়া খাইতে লাখিল। তদ্দর্শনে বিশাখা গ্বিরকে 
বলিলেন--“ভল্তে, কিছু পাইবেন না, প্রস্থান ককন। আমাৰ শ্বশুর “পুজা 
খাইতেছেন।" 

- শ্রেগী তাহার "গুরু উল সন্যাসীবা তাহাকে উত্তেজিত করিলেও সহ 
করিয়াছিল কিন্ত এবার আর সহ করিতে ন পারিরা সক্রোবে বলিল--"এ 
মিষ্টান্ন এখান হইতে ফেলি দাও এবং ইহাঁকেও আঁমাঁব বাঁভী হইতে বাঁছিব 
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কবিয়া দাও । আজ মঙ্গল দিবসে পুত্রবধূ হুইয়াও আমাকে সে অশুচি খাদক 
বলিতেছে ।% 

সেই সময় সেই স্থানে যাহারা উপস্থিত ছিল সকলেই বিশাখার অধীনস্থ 
সেবক; কাজেই কেহ তাঁহাকে বহিষ্কৃত কবা দুবে থাকুক মুখেও বাছিব হইয়া 
যাইবার কথা বলিতে সাহসী হইল না। বিশাখা শ্বশুরের বথানন মর্মাহত হইয়! 
বিনীত ভাবে বলিলেন-_ 

“বাবা, আমাকে জলের ঘাট হইতে কুড়াইয়৷ আনেন নাই, আমার জীবন্ত 
মাতাপিতা হইতেই আঁমীকে আনিয়াছেন। আপনি বাহিব হইয়া যাইতে 
বলিলেও আমি ঘরের বাহির হইব না । এই জন্যই আমার মাতাঁপিতা অটিজন 
সনতাস্ত লোককে আমার দৌধাদৌষের গ্রতিকাব করিবার জন্ত নিযুক্ত কবিয্া- 
ছিলেন। তীহাঁদিগকে আহ্বান করিয়া আমাব দৌযাদোধ বিচাব করুন 1” 

মিগাঁব অেতঠী তাহার কথা যুক্তি সঙ্গত মনে কবিয়া সেই আটজন সম্ান্ত 
ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনিয়। বলিল--“এই বালিকা আমাকে তাহাদের বিবাহের 
সপ্তম দিবসে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাধা না হইতেই অশুচি খাঁদক বলিয়াছে।” 

« মা, একথা কি সত্য ? 

“বাবা, বোধ হয় আমা শ্বশুর অশ্ুচি পদার্থ খাইতে অভিলাষ হুইয়াছেন। 
আঁমি কিন্ত সেই অর্থে এ এব ব্যবহার করি নাই ।- সেই দিন ভিক্ষার্থী জনৈক " 
স্থবিব গৃহদ্ধাবে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে ইনি মিষ্ট পায়সান্ আহাঁরে রত ছিলেন। 
স্থবিবকে দেখিয়াও না দেখার ভান কবিয়া অধোমুখী হইয়া খাইতে ছিলেন। 
এইজন্য আমি স্থবিরকে লক্ষ্য করিষা৷ বলিয়াছিলাম, “ভস্তে, কিছুই পাইধেন নাঃ 
আমার শ্বশ্তব ইহজীবনে কোন পুণ্যকাধ্য সম্পীদন করিতেছেন না, পুরাঁণা- 
অতীত জন্মে কৃত পুণ্য প্রভাবে প্রাপ্ত খাগ্ই খাইভেছেন।” 

“মহাশয়, ইহাতে আমাদের মেয়েরত কোন দৌঁষ দেখিতেছি না। মেয়ে 
সত্য কথাই বলিয়াছে, আপনি কুদ্ধ হইতেছেন কেন ?” 

“আচ্ছা, মানিয়! লইলাঁম ইহাঁতে তাহার কোন দোষ হয় নাই। এই 
বালিকা যেই দিন আযাব ঘরে উপস্থিত হয়, নেই দিনই আমার ছেলেকে 
অগ্রাহথ করিয়। নিজেব ইচ্ছামত স্থানে গিয়াঁছিল।” 

“মা, তাহা কি সত” 

“বাবা, আমি কাহাকেও অগ্রাহ্‌ ক্রিয়া ইচ্ছামত স্থানে যাই নাই। সেই- 
দিন এই গৃহে একটি অশ্বী প্রসব কবিয়াছিল, তাহার সেবাশুশ্রযা ন! করিয়া 
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নিশ্চে্ থাক! অনুচিত যনে করিলাম, তাঁই প্রদীপ হস্তে দাঁদীদিগের সঙ্গে 
যাইয়! গ্রন্থতা অর্বীর ও শাবকেব শুশ্রাবা করিরাছিলাম । 

«ম্হশিয়, আমাদের মেয়ে আপনার গৃহে দাসীদেরও অকর্তব্য কণ্ম সম্পাদন 
করিয়াছে । ইহাতে আপনি কি দোঁষ দেখিতে পাইলেন 2৮ 

“আচ্ছা, মানিয়া লইলাম। ইহাতেও তাহার দোষ হদ্র নাই ! ইহার পিতা 
তাঁহাকে এখানে প্রেরণের দিলে "ঘরের আঁন্ুণ বাহির করিও নাঃ বলিয়া 
উপদেশ দিয্াছে। আমর! প্রতিবেশীদিগকে অগ্নি না দিস থাকিতে পাঁনিব 
কি?” 

“মা, তাহা সত্য কি?” 

“বাবা, আমার পিতা এই অগ্নি উপলক্ষ করিয়! উপদেশ দেন নাই। 
গৃহাভ্যন্তরে শবশ্রআদি স্রীলোকের অনেক গ্রোপনীয় কথা থাকে, তাহা দাঁস- 
দাঁসীদিগের নিকট প্রকাঁশ করতেই নিষেধ করিয়াছেন। কোন গোপনীয় কথ! 
প্রকাশ পাইলে কলহ বৃদ্ধি হয়। এই জগ্কই আমার পিত| এক্ষপ উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন ।” 

“ইহার পিতা "বাহিরের অগ্নি ঘরে না আনিতে' বলিয়াছে! 

ঘরের অগ্নি নির্বধাপিত হুইলে বাহির হইতে অগ্নি না আনিয়া আমর! 
পাধিব কি?” 

“মা, তাহ! সত্য কি?” 

“বাবা, আমার পিতা! এই অগ্নির কথ! বলেন নাই। দাঁস দাসীরা যাহ! 
বলে, তাহ! ঘরের কাহাঁকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছেন ৷” 

“যে দেয় তাঁহাকে দিবে এই কথার অর্থ কি?” 

“যে ধার কন্দিযা পরিশোধ করে, ভাহাঁকে দিবে ইহাই এঁ কথার অর্থ ।% 

“ “যাহারা না দেয় তাহাদিগকে দিবে না" এই কথা অর্থ কি?” 

“যাহাঁনা ধার নিয়। পরিশোধ করে না, তাহাদিগকে দিবে না; ইহাই এ 
কথার অর্থ!” 

- * "দিলে কিছ্বা না দিলেও দিবে" এই কখার অর্থ কি?” 
. পরিত্র ব! জ্ঞাতি বন্ধু উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রতিদান দিবার সামর্থ্য 
থাঁকিলে বা না খাকিলেও তাহাদিগকে দিবে, ইহাই এ কথার অর্থ ।” 

* “খে বনিবে' এই কথার অর্থ কি?” 

“যেখানে শশুর শুশ্র গুকুবর্ণ দর্বদা গমনাগমন করেন সেই স্থানে না দিয়া 


সি 
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যেখানে তীঁহার! গমনাগমন করেন না সেই স্থানে বসিতে হইবে? ইহাই কথার 
অর্থ ।» 

“ম্থবে খাইবে' এই কথার অর্থ কি?” 

শবশুব, শত ও স্বামী প্রভৃতি গুকজনেব আঁগে না খাইয়া তহাঁদিবকে 
পরিবেশন পূর্বক সকলেব খাচ্ছ সন্্ধীয় তত্বাবধান কবিয়! পবে ভোঁজন করিবে, 
ইহাই এ কথাঁব অর্থ 1, 

“ দুখে শয়ন কবিবে' ইহাঁব অর্থ কি?” 

 শবশুব, শ্বশ্ধ ও স্বামীব পূর্বে শষ্যার আশ্রয় গ্রহণ কবিবে না। তাহাদের 
অবশ্য করণীয় সেবা শুঞ্যার ব্যবস্থা করি] তীহাঁদেখ শয়নের পর শয়ন কবিবে, 
ইহাই এঁ কথার অর্থ ?% 

« অগ্নি পবিচর্ধযা কবিবে” ইহাঁব অর্থ কি ?” 

দনবশুর, শব্ধ ও ত্বামীকে অগ্নির ন্তায়ি মনে কবিতে হইবে * এই অর্থে ই এঁ 
কথা ব্যবহাঁব কবিয়াঁছেন।” 

* « গৃহ দেবতা নমস্কার কুবিবে' ইহার অর্থ কি?” 

“আমাব পিতা ইহাঁও এই অর্থে বলিষছেন যে, গৃহবাঁসে থাকিতে হইলে 
গৃহদ্ধারে উপস্থিত প্রব্রজিতকে ঘবে খান ভোজ্য থাকিলে তাহা হইতে বিয়দংশ 
দ্বান দিয়া খাইবে 1” 

তখন সেই আটজন স্রাপ্ত ব্যক্তি মিগাঁব শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন-_ 

“অেষ্ী, প্রররজিতকে দন কব1 বোধ হয় আপনাব ইচ্ছা নহে।” 

মে এই কথা কোন সছুত্তব দিতে না! পাৰিয়! অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিল। 
পুনরায় তাহারা! জিজ্ঞ/স! কবিলেন,--“আমাদেব সেয়েব কি আব কোন দোষ 
আছে?” 

“নাই, মহাশয় 1” ৃঁ 

“কেন তাহাকে বিনা কারণে গৃহ হইতে বহিষ্কত কবিতে আদেশ 
দিয়াছেন ?” 

তখন বিশাখা বলিলেন_-“প্রথমেই আমাৰ শ্বশুবের কথায় প্রস্থান কব! 
অকর্তবা। আমি আসিবাঁব দিন আমাৰ দোঁষগুণ বিচাঁব করিবার জন্য আমাব 
পিত। মামাকে আপনাদেব হন্ডে সপন করিয়াছিলেন। এখন আমাৰ চলিয়া 
যাওয়া উচিত। এই বলিয়! দাস দাসী'দিগকে ব্থাদি সজ্জিত কবিভে আদেশ 
দিলেন। | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৬৭ 


তন্শ্রবণে মিগার শ্রেহী এ ভদ্রলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া! বিশাখার নিকট 
উপস্থিত হইয়া বলিল,--“মা, আমি না জআনিয়াই এরূপ বলিরাছি, অতএব 
আমাকে ক্ষমা কর? 

“বাবা, যাহ! ক্ষমার যৌগা তাহা! আঁমি ক্ষমা করিয়াছি। কিন্ত আমি 
বুদ্ষশাসনে অচল শ্রদ্ধায় প্রতিষিত কুলে কন্চ॥ ভিক্ষু-সজ্ঘ বিনা আমি বাস 
কন্সিতেপারিব না । যদি আমার ইচ্ছামত ভিচ্ষ-সজ্ঘের স্ব! করিতে পাঁরি, 
তবে থাকিতে পাবিব 1” 

“মা, যথারুচি তোমার শ্রমণদ্বের ফেব কর।” 

বিশাখ। পরদিন বৃদ্ধ প্রমুখ ভিক্ছ-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করাইয়া গৃহে আনিয়া 
উপবেশন কর্মাইলেন। ভগবান বুদ্ধ মিগাঁব শ্রেচীর বাঁভীতে গিয়াছেন, এই 
সংবাদ শ্রবণে নগ্ন সন্ন্যাসীরাও শ্রেগ্রীর বাডীতে উপস্থিত হইল। বিশাখা সমস্ত 
খান্চ ব্যের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন--”আমার শ্বস্তর আঁপিয়! বুদ্ধকে 
পরিবেশন করুক 1” 

সে নগ্ন সন্গযাসীদের আদেশাহ্ষারী বপিল--“আমার পুত্রবধৃই বুদ্ধকে 
পরিবেশন করুক 1” 

বিশাখা নাঁনা প্রকার খান্ধ ভ্রব্য স্বহন্তে পরিবেশন করিলেন এবং তাহাদের 
ভোজন সমাণু হইলে পুনরায় সংবাদ দিলেন--“আমাব শ্বশুর আসিয়া বৃদ্ধের 
ধর্ষ শ্রধণ করুক 1” 

মিগাব শ্রেছী ভাবি, “এখনও না! গেলে অভদ্রতার্‌ পরিচয় দেওয়া হুয়।'” 
এই স্থিব করিয়া! যাইতে উদ্ধত হইস্বাছে এমন অমব নগ্ন সন্্যাসীবা বলিল, “শ্রম্ণ 
শৌতমের ধর্ম একাস্ত শুনিতে হলে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া শ্রবণ করিবে 1৮ 

এই বলিয়। ভাহারা পূর্বেই বহিয় যবনিকার ছারা একটি স্থান খির্ধিয1 দ্বিল। 
নিগার শ্রেহী যাইয়া যবনিকার অস্তরালে উপবেশন করিল 

তথাগত বলিলেন_-“তুমি যবনিকার বাহিরে থাক কিছ! পরদেশে বা! 
পরপর্ববভে অথবা চত্রবানের অন্ত প্রান্তে ষে কোন দ্বানে থাক না কেন, আমি 
তোমাকে আমাৰ শব শুনাইতে নমর্থ হইব 1৮ এই বলিহ। ধর্দ দেখনা 
করিলেন। দেশনাবসানে শ্রী োত।পন্ন হইয্বা| ববনিকা উত্তোলন পূর্বক 
ভগবানের পদে প্রণভঃ হইয়। বিশাখাকে বলিল, হইতে “আমি 
তোমাকে মাত্স্থানে স্থাপন করিলাম ।” সেইদিন হইতে বিশাখাব নান হুইল, 
মিগার-মাতা। 


১৬৮ বৃদ্ধেব অভিযানি 


ধিশীখ। একদিন মহাঁলতা প্রসাদন দাসীর হত্ডে দিয়া জেতবন বিহারে ধর্ণ 
শ্রবণ করিতে লাঁগিলেন। ধর্ন-দেশনা সমাপ্ত হইলে ভগবানকে বদন! করিম! 
শ্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন। দাঁসী ভুলবশতঃ মহাঁলতা প্রসাঁদল ফেলিয়া 
নিয়াছিল। তাহার স্মরণ হওয়ায় সে পুনরায় জেতবন বিহাঁরে প্রসাঁদন আঁনিবার 
জন্য যাইতে লাগিল। বিশাখা দ্ধিজ্ঞাসা করিলেন--“তুমি কোথায় বাধিগ 
আপপিয়াছ ?” 

“আর্য, গন্ধকুটি পর্ধিবেণে পাঁথিয়৷ আসিয়াছি 7৮ 

প্যাইয়া লইয়া আস। নদ অতএব 
বিক্রয় করিয়া আঁমি শাস্তি ভোগ কদ্দির্! সেখানে থাঁকিলে তাহ! আর্য ভিক্ষু 
সঙ্ঞেব বিশ্ন দীয়ক হইবে ।”* 

পরদিবস ভি্ষু-সঙ্ঘ সহ বুদ্ধ বিশাখার গৃহঘাবে উপস্থিত হুইলেন। তাহার 
ঘরে ভিচ্ষৃ-দজ্বের জন্য সর্বদা বসিবার আসন গ্রস্ত থাঁকিত। ভগবান ভিক্ষু 
সঙ্ঘ সহ আসনে উপবেশন কবিলেন। ভীহাঁদেব আহার, সমাপ্ত হইলে বিশাখা 
উক্ত প্রনাদন ভগবানের পদ-সমীপে স্থাপন করিয়া বলিলেন, -“ভন্তে, এই 
মহামূল্য গ্রসাদন আপনাকে প্রদ্দান করিলীম।” ভগবান বলিলেন,” 

“অলঙ্কার প্রব্রঞ্জিতেবা গ্রহণ করিতে পারে ন1।” 

“ভিন্ে, ভাহা আমি অবগত আছি ইহার মূল্য ঘারা আপনার বাসযোগ্য 
গন্ধকুটি নির্দাণ কবিব।” 

ভগবান সম্মত হইলেন । বিশাখা নেই গ্রমাদনের মৃল্য ন্বক্ধপ নয় কোঁটি 
বণ মুদ্া ব্যয় করিয়! নগরের পূর্বপার্শে সহশ্র প্রকেষ্ি যুক্ত বিহার ও গম্ধবুটি 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই হইতে বিশাখাঁর গৃহে পুর্বান্ছে কাধাঁয় বঙ্ সঞ্চালিত 
বাষু প্রবাহিত হুইতে লাঁগিল। নাথ পিগুদের গৃহের গ্ভাঁয় ভীহাঁর গৃছেও 
সর্বদা অহাধ্য প্রস্তত থাঁকিত। তিনি প্রত্যহ পূর্বা্থে ভিক্ষুরদিগকে খাগ্য ভোঙ্জা 
দান করিয়া অপরাত্রে উবখ ও অষ্টবিধ পানীয় হস্তে বিহারে যহিকর! ধর্ম শ্রবণ 
- করিতেন। তীঁহান্ধ জীবিতাবস্থায় ভীহার বিংশতিরন পুত্র, চারিশত পৌত্র অই 
সহ প্রপৌত্র বিদ্যমান ছিল। এত বড় পরিবার তখন ভাবুতে কাহারও 
ছিল না। 


শ্যাষাবতী ও কুব্োত্তরা এ 


কোঁশা্বীতে* উদয়ন*** নামে পরাক্রমশালী একজন রাজা ছিলেন। 
সেই নগরে সৌভাগ্য সম্পন্ন, উদাব চরিত, আস্তিক, দানশীল এবং ধর্নপরায়ণ 
কুক, ঘোধিত এবং প্রাধারিক নাষে তিন জন শ্রেহী বাস করিতেন। তীহার! 
পবম্পর বন্ধুতান্থত্ে আবদ্ধ ছিলেন এবং সর্বদ! পঞ্চশত তাঁপসেব পবিচর্যযা 
করিতেন। তাপসের চাবিমাস তাহাদেব নিকট বাঁস করিয়া আট মাস 
হিমালয় পর্বতে বাঁস করিতেন । তখন ভগবান বুজ শ্রাবন্তীর জেতবন বিহাঁবে 
বাস কপ্সিতেছিলেন । এই তাঁপসেব! “জগতে বুদ্দ উৎপন্ন হইয়াছেন” এই সংবাদ 
শ্রবণে তীহান নিকট যাইবার জ্বন্য উৎকন্ঠিত হইলেন । শহর কৌশাহ্বীতে 
উপস্থিত হইয়া শ্রেগীত্রয়কে এই সংবাদ প্রদান কবিয়া৷ অবিলদ্ে শাবন্তী যাইবা 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শ্ররেঠীবা বলিলেন-- 


ষ্ 





ক্ষ কোশম, জেলা! এলাহাবাদ। 

** গৌতম বুদ্ধের সমলাময়িক ভারতবর্ষে যে কয়টা স্বাধীন রাজ্য ছিল, 
তন্মধ্যে অবস্তী রাঁজ্যই প্রধান | অবন্তী দেশের নাজাব নাম চণ্ড প্রদ্যোত। 
রাজধানী উক্জঞ়িনী নগরে । সেই সম. বৎস দেশেও উদয়ন ( উদ্দেন) নাঁমে 
অপর এক নরপতি ছিলেন। যমুনা! নদীর তীরস্থ কৌশান্বী নগরে তাহার 
রাজধানী সংহ্াঁপিত ছিল। মহাকবি কালিদাসেৰ অমর ভুলিকায় মেঘদূতের 
একস্থাঁনে উদয়ন ও প্রদে্াত সম্বন্ধে লিখিত আছে, 

প্রদ্যোভন্য শ্রিরদুহিতরং বংসরাঁজোহত্র আন, 
হৈমং তালক্রমবনমভূদত্র তসৈব স্বাজঃ | 
আন্োদভ্রাস্তঃ কিল নলগিৰিঃ ভন্তমুৎপাটদপণৃদ, 
ইত্যাগন্তন্রষয়তি জনো! বত্র বন্ধনভিজ্েঃ 1” 

অন্ুবাদ।--কিত আছে, এই স্থান হইতেই বৎসরাঁজ ( উপয়ন) 
প্রদ্যোতের প্রিহুহিতাকে ( বন্ুলদত্তা বাঁ বাসবদত্তাকে ) পহরণ করিয়া- 
ছিলেন * এই স্থানেই সেই রাঁজ। [ প্রদ্যোতেব] হণ্তী (নালগিবি হস্তী ) 
বন্ধস্যভ উৎপাটিত করিয়া উদ্ভ্রান্ত হইযাছিলেন ইত্যাদি কথার উদ্দেখ 
করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্ভিগণ অভ্যাগত বছুবর্ধের চিত্তরঞল করিতেন । 


৬৭৬ বুদ্ধের অভিযান 


“তাহা হইলে আমরাও আপনাদের সঙ্গে যাইব |» 
«আমির! এখনই বাইতেছি। ইচ্ছা হইলে তোমবা পবে আসিও 1” 
তীহাঁব! যথাসময় শ্রীবস্তীতে উপস্থিত হইয়! গ্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিলেন এবং 

অচিবেই অরহত্ব ফল লাভ কবিলেন। 
রর পরা কোপা টা শ্রাবস্তীতে উপস্থিত 
হুইয়। জেতবন বিহারে গমল করিলেন এবং ভগবান বৃদ্ধকে অভিবাদনাি করিয়।! 
উপবেশন করিলেন। ভগবান ভীহাদিগকে অবস্থান্ষারী ধর্শোপদেশ প্রদান 
করিলেন। অন্শ্রবণে তাঁহাবা শোতাপত্তি ফল লাভ কিয়া! অর্ধমাঁস পর্য্যন্ত 
পালাক্রমে ভিক্ষু-স্ঘ সহ বুদ্ধকে লানা প্রকার খান্ত জরব্য দান কিয়! ভীঁহকে 
কৌশানীতে যাইবার জন্ত অন্থরোধ করিলেন । ভগবান বুদ্ধ বলিলেন_"আমি 
নিজ্জন স্থানেই বাস করি।” তাহারা বদিলেন__“ভন্তে, তাহা আমর! অবগত 
আছি। আমরা সংবাদ বাঁছক প্রেরণ করিব; অতএব আপনি অনুগ্রহ 
কৰিয়া আগমন কবিবেন।” এই বলিয়! ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করতঃ 
কৌঁশাস্বীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্ব স্ব উদ্ভানে বিহাঁ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঘোষিত 
শ্রী নির্শিত বিহার বোধিতারাম, স্ুকুট শ্রেগী দিশ্িত বিহাঁব বুক'টাবাম এবং 
প্রাবারিক শ্রেঠী নিশিত বিহার প্রাবারিকারাম নামে অভিহিত হুইল। তাহার! 
বিহার প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট দূত পাঠাঈয়া নংবাদ দিলেন --“ভগবন,, 
আমাদের প্রতি অনুকম্পা কবিয়! কৌশাস্বীতে আগমন করুন|” 

ভগবান বথাঁসময় ভিক্ষু-পক্ঘ সহ কৌশ্ান্বীতে যাঁজ। করিলেন। পথের মধ্যে 
মাগদ্ধির ব্রাঙ্গণের অরহত্ব লাভের হেতু অবগত হইয়া, কুরুদেশের “কম্মাস্সদন্ম' 
নামক গ্রামে গমন করিলেন। তখন মাঁগস্ধিয় ঝাক্ষণ সাঁবাবাতি গ্রামের বাহিরে 
অগ্নিপূজা করিয়! প্রাতেই' গ্রাষাত্যন্তরে প্রবেশ কবিতেছিল। ভগবান গ্রামে 
ভিক্ষায় প্রবেশ কবিবার সময় ব্াস্তাঁয় তাহাকে দর্শন দিলেন। নে দশবল বুদ্ধকে 
দেখিয়া ভাঁবিল--“আঁমি অনেকদিন পধ্যস্ত আমার কন্যার স্ভায় রূপবান প্রত্রজিত 
যুবক অন্বেষণ করিতেছি » কিন্ত রূপবান পুরুষ পাইলেও গ্রব্রভিত পাইতেছি 
না। ইনি বপবাঁন এবং প্রব্রজিত, স্তরাং তাহাকেই আম।ব কন্তা সশ্প্রদান 
করিব” 

এই ব্রা্গণের পূর্বপুকষ প্রত্রজিত ছিল, তদ্দেতু প্রত্রজিত দেখিয়া তাহাব মন 
অভিরধিত হুইল। নে তাভাতাডি ঘবে যাইয। ব্রাঙ্গণীকে বলিল-_ 

ছপ্রিযে, আমি এইরূপ রূপবান প্রব্রঙ্িত কখনও দেখি 'নাই। বীরের 
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গ্রভাঁয় চতুদ্দিক আলোকিত করিয়া এক তরুণ প্রব্রজিত আমাদের গ্রামে 
আসিষাঁছেন; তিনিই আঁমাদেব তনয়ার উপযুক্ত পাত্র। অতএব তাহাকে 
আমাদের মেয়ে সন্প্রদ্ধান কবিব। শীত্র যের়েকে বস্্ালঙ্কাবে সঞ্জিত করি 
লইয়া আস।» 

কে ভ্গবান তাহীবা আদিবার পূেই সেই স্থানে পদ্‌-চিহ্‌ স্থাপন কবির! 
নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ কৰিলেন। ব্রাঙ্ষণ তাহার স্বী ও কন্যাকে সঙ্গে করিয়া 
আসিয়া সেখানে ভগবানের দর্শন পাইল না। তখন সে ত্রা্ধণীকে সক্রোধে 
খলিন--“তোমার বিলম্ব হেতুই প্রশ্রজিতের দেখা পাঁইলাম না।” সে এদিক 
সেদিক অন্থসন্গান কবিতে করিত হুঠাৎ বুক্েব পদ্দ-চিহ্ু দেখিতে পাঁইল। তখন 
সহর্ষে ব্রাহ্মণীকে বলিল”-“'এইটাই তাহাব পদ-চিহ ১ এখাঁনেই ভীহাব বন্দে 
আমাঁব দেখা হইয়াছিল । বোধ হয় তিনি এইদিকেই গিযাছেন 1", 
, ব্রাশ্দনী পদ্-চিহু দেখিয়! চিন্তা কবিল--“এই মূখ তাক্ষণ স্বীয় গ্রস্থেব অর্থও 
বুঝিতে পাবে ন1।” এই স্থির করিয়া পরিহাস পুর্বক ব্রাক্ষণকে বিল “দেখিতেছি 
তোমার কাগুজ্ঞান নাই, এইক্প ব্যক্তিকেই কন্যা সম্প্রদান করিবে বলি 
আনন্দে আতহারা হইয়াছ। কামুক, হিংস্থক ও মৃঢেব পদ-চিহ এইরূপ নহে। 
জগতে তৃষণ বিহীন পর্ধজ্ঞ বুদ্ধেব ব্যতীত এক্প। পদৃ-চিহ অন্যের হইতেই পারে 
না। যে কামুক তাহার পায়েব তলা মাটিতে লাগে না, যে হিংস্ক তাহার 
পদ পশ্চাং দিকে টান থাঁকে, যে মূ ভাহাঁর পদ-চিহ্ত আঁকাবাঁকা হয়। 
এই পর্দ-চিহু তৃষা হীন পুরুবেরই হইবে । 

ব্াঙ্মণী এত কথা! বলা নেও ব্রাঙ্গণ সেই কথায় কর্ণপাঁত না! কবিদ্ধা বলিল-_ 
“তুমি বড মুখরা” । তাহাঁবা উভয়ের তর্ক বিতর্ক সমাগত না হইছেই ভগবান 
ভিক্ষা সমাপন পূর্বক আহাবাস্তে ব্রাচ্ণের সন্মুখ আবিভূতি হইলেন। হ্রাক্গণ 
ভগবানকে, দেখিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল--“ইনি-ই সেই পুরুষ 1” 

ব্রাহ্মণ বড আনন্দের সহিত বুদ্ধের সচ্মুখ যাইয়া বলিল--“হে প্রবর্তিত, 
আমি গ্রাতঃকাঁল হইতেই আপনাকে অন্বেষণ করিতেছি | এই অবদুদ্বীপে 
আমার কন্যার মত হুন্দরী স্ত্রীলোক নাই, আপনার নায় সরূপ পুরুষ 
নাই। আমাব কণ্তা আঁপনাকে সম্প্রদান করিতেছি, অতএব উড গ্রহণ 
করুন 1% 

তচ্ছবণে ভগবাঁন লিলেন-__“ব্রা্খণ, আমি কাঁমকল! বিশাবদা, উত্তম র্ূপ- 
যৌবনবতী, সুভাষিণী এবং আমায় প্রনুন্ কঙ্গিবাৰ অন্ত আসিয়া আমার সন্ুখে 


“মাব-কন্তা। ভূষণ, বতি ও বাগকে দেখির! কামভোঁগে আমার অন্টিলাষ হয় 
নাই, মুত্র পুরীষে পবিপূর্ণ ভোমাব কন্ত! মাগম্বীয়াকে ভত আঘি পদেও স্পর্শ 
করিতে চাহি না।” 

তখন ব্রাঙ্গণ তনর! মাগন্ধীয় ভাবিল- “ইচ্ছা না থাকিলে ইচ্ছা নাই বলাই 
কর্তব্য। কিন্তু ভাহা না বলিয়! আমার শবীর মুত্র বিষ্ঠা পরিপূর্ণ, পদেও 
স্পর্শ করি না'--এই কথা বলিয়া আমার অপমান করিল কেন? যদি কোন 
দিন আমি উচ্চপদ প্রাপ্ত হই, তবে ইহাঁধ প্রতিশোধ লইব।৮ এই সন্বল্প 
কবিরা সে প্রতিহিংসায় জলিয়া রহিল। 

ভগবান তাহাব দিকে ভ্রর্ষেপও না কবির! ব্রা্ঘণকে উপদেশ প্রদান , 
করিলেন। তঙচ্ছুবণে ত্রাঙ্ধণ দম্পতী অনাগাধী ফল প্রাপ্ত হইয়৷ তনয়! 
মাগস্থীয়াকে তাহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুল মাঁস্ধি ত্রাক্ষণেব উপব রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
দিয়া গ্রব্রজ্যাবলম্বন পূর্বক অচিবে অরহত্ব ফল লাভ করিল । 

কৌশাঙীরাজ উদয়ন মাগ্বীয়াব রুপে মোহিত হুইয়৷ ভাহাকে বিবাহ 
করিলেন এবং পঞ্চশত সখী ষহ একটি স্থ্রম্য প্রালাদে বাঁস কন্পিতে দিলেন । 

ভগগবানও ধন্ম প্রচার করিতে কর্সিতে যথাসময় কৌশানীতে আসিয় 
উপস্থিত হুইলেন। শ্রেঠীরা তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া! তাঁহাকে সাদরে 
অভ্যর্থনা কবিলেন এবং তাহাকে বন্দনা ও কুশল প্রশ্নাত্তর বলিলেন-_- 

“ভস্তে এই তিনটি বিহার আমরা আপনাব উদ্দেশ্ে নির্দাপ কবিয়াছি। 
চতুদ্দিক হইতে আঁগত অনাগত ভিঙ্ষু-পঙ্ঘের উপকারের জন্ত এই বিহার 
অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন|” ভগবান সম্মতি প্রকাঁশ করিলেন। 

মাগস্বীয়া বুদ্ধের আগমন সংবাদ পাইয়া ভাবিল, এইবার আমার মনক্ষামনা 
সিদ্ধ কর্পিব। তখন সে কয়েকজন ধূর্তকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত কবিয়া 
বন্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিত্য তিবস্বাঁব করিবার জন্ত নিয়োজিত কবিল। ভাহার! 
প্রত্াহ বৃদ্ধ ও ভিক্ুদিগকে নগরে ভিক্ষার্থ প্রবেণ কপ্ধিবার সমর নানাবিধ কটুক্তি 
করিতে লাগিল! এইরূপ ব্যবহারে মর্সগহত হইয়া আয়ুম্সান আনন্দ একদিন 
ভগবানকে'ঘলিলেন- “ভস্তে, এখানে বাঁস করা উচিত হইবে না। লোকের! 
অনর্থক সসঞ্ৰ বৃদ্ধকে তিরস্কার করিতেছে । চলুন, আমরা অন্য দেশে প্রস্থান 
ক্রি ।* 
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“আনন্দ, তথাঁগত অষ্টবিধ লৌকিক ধর্মেঞ্চ কম্পিত হন না, এই তিরস্বার- 
ধ্বনি সপ্তাহের অধিক থাকিবে নাঁ। তিরক্কাব তাহাদের উপরেই পতিত হইবে, 
তুমি নিশ্চিন্ত থাক 1” 

শ্রেঠীরা সত্য বুদ্ধকে একমাস দাঁন দিদা! পরে নগববাসীকে দান দিবার 
অবসর গ্রদান করিলেন । 

বাজ! উদয়নের তিনজন রানী ছিলেন । তাহাদের নাম শ্রামাবতী, মাগন্থীয়া 
ও বন্থুলরদত্তা বা বাসবদত্ত। | মাগম্থীস্বা মধ্যম! ছিল। বাঁসব দতা** রাজা চণ্ড 
প্র্ঠোতের এবং শ্তামাবতী”** ভন্্বৃতী শ্রেষ্ঠীর তনয়। ছিলেন । রাজ অন্য ছুই 
রানী অপেক্ষা শ্তামাবতীর প্রতি অধিক অস্থরক্ত ছিলেন। শ্যামাবতীর কুজোতর! 
নামে একজন পর্ধিচারিকা ছিল। একদিন ভগবান বৃদ্ধ বাজ-মালাকরের বাড়ীতে 


* লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসাঃ হখ এবং দুখ । 

স* মহাকবি ভাঁস বং্মবাঁজ উদয়ন করুক অবস্তীবাঁছ চগড প্রস্যোতের কন্তা! 
বস্থলদতাঁব ( বাসবদত্ীর ) অপহরণ বৃত্তীস্ত ও কৌশাম্বীর মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ 
কুক উদক্সনের কাবামুক্তি কথা অবলম্বন কবিয়া সংস্কত ভাবার প্রতিজ্ঞা 
যৌগন্ধরায়ণ”"' নামক একথানি চাঁক্সি অন্ধ নাঁটিকা রচনা করিয়াছিলেন। উদাহরণ 
স্বরূপ কয়েক চত্র উদ্ধৃত হইল। 

“যম হয়-খুর ভিন্নং মার্গনেদুং নরেন্্াঃ 
মুকুট তট বিলগ্রং ভূত্য-সভূতা বহস্তি। 
নচ মম পরিতোবে। বন্ত্রমাং বৎসবাজঃ 
গ্রপমতি ওশশালী কুঝর-জ্ঞান-দৃ্তঃ 11” 

অন্বাদ । [| চও্ড প্রচ্যোত বলিতেছেন |] আমার অশ্থের খুরোখসিখ পথ- 
রেযুকণা সকল নরপালই ভূত্যভাবে ন্বমূত্ু্টে ধারণ করেন* কিন্তু বহু 
ওপোপেত বংসরাজ € উদয়ন ) হস্ত গ্রহণ শিক্ষার্ঞানে দৃপ্ত হই! আমার নিকট 
প্রণত নহেন, ইহাই আমার অপরিতভোষের কারণ। 

*** শ্যামাবতীর অনুরূপ কাহিনী লইয়! মহাকবি ভাস “শ্বপ্র-বাসবদত্বমৃ* 
নাষে অপর একটি পঞ্চা্চ নাটক রচন! করিয়াছিলেন । এই নাটকে শ্টামাবতীকে 
পদ্মাবতী নামে উল্লেখ কনা হইয়াছে, এবং তিনি ভদ্রবতী শ্রেগী দুহিত| স্থলে 
মগধরাজ দর্শকের ভগিনী নামে অভিহিতা, হইয়াছেন । ঘটন/টি ধর্পদার্ঘকথায় 
এবং ন্বপ্নবাস্দতম, ও শ্রায় একরপ । 


১৭৪ বৃদ্ধের অভিযান 


উপবিষ্ট আছেন, এমন ময় শ্ামাঁবতীর পরিচারিক1 কুজোত্ববা আট টাঁকাধ 
গু্প নিবাঁব জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। মালাকার তাহাঁকে বঙগিল__ 

“মা উবে, অগ্ত তোমাকে পুষ্প দিবারি অবসব আমার নাই। আমি বুদ্ধ 
প্রমুখ ভিচ্ষু-সূজ্ঘকে পরিবেশন করিতেছি, তুমিও পবিবেশন কাধ্যে সাহাঁধা 
কর। ই পরিচাঁবিকার কার্য হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ 
হইবে । 

গে রানে রিনা বাত বা? বুদ্ধ আহারে ধর্খ দেশনা 
করিলেন। কুজোতর! ধর্খ শ্রবণ করিয়া! মোঁতাপত্তি ফল লাভ কবিল। সে 
প্রত্যহ চাবি টাকার পুষ্প ক্রয় কবিত এবং অবশিষ্ট টাকা অপহবণ কবিত। সেই 
দিন কিন্ত আট টাকার পুষ্প লইয়া শ্বামাবতীর নিকট উপস্থিত হইল। শামাবতী 
অধিক পুষ্প দেখিয়া জিদ্ঞাসা করিলেন__ 

“উত্তবে, দেখিতেছি তুমি অন্য দিন অপেক্ষা অধিক ফুল আনিয়াছ। বাজা 
আমার প্রাতি আবও অধিক অন্তবক্ত হুইয়' ফুলের জন্য পুর্ব্বাপেক্ষা কি অর্থ 
অধিক দিয়াছেন ?” 

“লা, মহারানি ; আমি পুর্বে আপনাব প্রদত্ত অর্থেব অর্ধেকাংশ অপহবণ 
করিয়া অবশিষ্টাংশ দিয়! ফুল ক্রয় করিয়া আনিতাঁষ, অগ্ঠ কিন্তু সম্পূর্ণ টাকার 
ফুল আনিরাছি। অগ্য আমি বুদ্ধব নিকট ধর্ম শ্রবণ করিরা অস্বতৈব সন্ধান 
পাইয়াছি; তদ্বেতু আপনাকে প্রবঞ্চন! করিলাম না|” 

শ্তামাবতী ভাবিলেন -“থাহাব উপদেশে লোঁকেব এইরূপ অলৌকিক 
পরিবর্তন সাধিত হয়, না জানি, তিনি কতই মহান এবং তাহাঁব উপদ্েশই ব 
কতই হারগ্রাহী”-_-এই স্থিব করিয়া তিনি কুক্ঞোত্তরাকে ভগবানেব নিকট বাহ 
শুনিয়াছে, তাহা তাহাকে বলিতে অনুপ্পোধ কবিলেন। কুজ্জোত্রাও ভগবানের 
কথিত নিয়মে তাহাঁকে ধর্শে।পদেশ প্রদান করিল । তঙচ্ছবশে শ্তামাবতী পঞ্চশত 
সৃহচরী সহ শ্রোতাপত্তি ফল পাঁভ করিলেন । 

সেই হইতে কুজোতবা পরিচধ্যাব কার্ধ্য হইতে নুক্ত হুইয়া! ভগবানের নিকট 
ধর্ম শ্রবণ কবিয়া তাহা পুনঃ শ্তামাবতীকে শুনাইতে আদিষ্ট হইল | 

রাজ। উদয়ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তদ্ধেতু শ্তাসাঁবতী ও তাহার পঞ্চণত 
নহচরী বৃদ্ধের নিকট গমন করির ধর্ম শ্রবশে কিন্বা ভীহার দর্শন লাঁভে বঞ্চিত 
ছিলেন। তাহারা ভগবান বুদ্ধ যেই পার্খের রাস্তা দিয়া গমনাগমন করেন সেই 

পার্খস্থিত গৃহেব প্রাচীবে ছিত্র করি ভগবানকে দর্শন কধিয়! নয়নের 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৭৫ 


তৃপ্তি সাধন করিতেন | যধ্যম! রানী যাঁগন্থীয়া--বে ভগবান বুদ্ধ কতৃক অবভ্গাত 
হইয়া জলিয়া রহিরাছিল নে একদিন শ্ঠামাবতীর প্রাসাদে উপস্থিত হইল। 
সে এদিকসেদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি উক্ত ছিদ্রের উপর 
নিপতিত হইল। তখন শ্বামাবতীকে গিজ্ঞাসা কবিল--"ভগ্লি, এই ছিত্র 
কিসের %* 

“এই ছিন্ত্র দিয়া! আমি ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করিয়া থাকি 1” 

তল্ছুবশে মাখস্বীয়া মৌনাবলঘন পূর্বক স্বীয় প্রাসাদে ফিবিরা আসিয়া 
লতীনের জালা নিবারণ ও বুদ্ধেব দুর্ণাম রটানোব অন্য এক অমোঘ এক্স ওভ্তত 
কবিল। 

একদিন রাজ। উদয়ন মাঁগনীয়ার প্রাসাদে উপস্থিত হইলে মে শ্ামাবতীর 
অনেক প্রকার কুৎস! প্রচার কবিয়! বলিল-_ 

“মহারাজ যেই শ্থামাবতীকে আপনি দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছেন, সে কিন্ত 
তাহার উপপতির সঙ্গে প্রেমানাপ করিবার নিমিত্ত শ্বীয় প্রাসাদের প্রাচীরে একটি 
রক, করিয়াছে । আমি তাহা শ্বচক্ষে দেখিয়া যখন তাহাকে এঁ সঘন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিলাম তখন সে আতঙ্কে শিহরিক্লা উঠিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হইলে 
আপনি দ্বরং বাইয়া পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে পারেন ।” 

তচ্ছুবখে বাজ! বিশ্মিত হুইলেন। মাগস্বীয়া বুবিল, তাহার কাধ্য নিন্ক , 
হইয়াছে। সে আবও ভাবিল, আজ শ্ঠামাবতীব সর্বনাশ করিলাম ; এখন 
বহলদতাব পালা। বদি পারি একদিন না একদিন তাহাবও অহঙ্কার চুৰ 
কবিয়া আমি একাকী-ই রাজার হৃদয় সিংহাসনে আধিপত্য কবিব। 

পরদিন রাঁজ। শ্যামাবতব প্রানাদে গমনাত্তর নিদিষ্ট স্থানে বুক দেবিতে 
পাইলেন। তিনি শ্যামাবতীকে ছিদ্রের কাবণ জিল্রাসা করিলে, শ্যামাবতী 
অকম্পিত বে বলিলেন_-“আমি ভগবান বুকে দর্শনার্থ এই ছিত্র করিয়াছি। 
আমি অহ্থরোধ করিতেছি, আপনিও সেই মহাপুক্রুষকে দর্শন করিয়! মানব 
জীবনে চরিতার্থতা সম্পাদন ককুন।” 

রাজা শ্তামাবতীর স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া সনথষ্ট হইলেন এবং বুহ্ছকে নিত্য দর্শন 
কবিবাব ন্ত প্রাচীরে একটি বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া দিলেন । 

এই সংবাদ শ্রবণে মাণস্থীয়া বিশ্দিত হইয়া গেল । লে আর একদিন "আটটি 
জীবিত বন্ত কুট আনিয়৷ বাজাকে ঝলিল-_ 

“মহারাজ, শ্মামাবতী ফুহুটেব মাংস ব্ড ভাল শ্বচ্ছন করিতে ন্বানে। 


১৭৬ বৃছের অভিষান 


তাহাঁকে এই আিটি কুহুট হত্যা! কবিজা আপনার ক্ল্য বঙ্ছন কবিতে আদেশ 
গুদান বন্ধন ৷” 

বাজ! সম্মত হইলেন॥ শ্রাযাবতী ল্োতাঁপনন আঁধ্য আাবিক।। তিনি 
কুহ্ুট হত্যা করা দুরে থাঁকুক হন্ডে স্পর্শও না কক্িণ কিরাইলা পাঠাহিয 
দিলেন। তত্বর্শনে মাগন্থীপা রাজাকে পুনরার বলিল-- 

“মহারাজ, এই কুহুটগুলি হত্যা করিল! শমণ গৌঁতমকে দান দিবা জন্চ 
স্টামাঁবতীকে ব্দাঁদেশ প্রদান কক্ষন 1” 

বাজ! জীব্তি বুকুটগুলি শুমাবতীর নিকট পাঁঠাইল দিলেন এবং হত্যা 
পূর্বক রছ্ছন করিল ভগবানকে দান দিতে জাদেশ প্রদান করিলেন । ভৃত্য 
কুহুটগুলি হ্যমাবতীর নিকট লইল্প ফাইবার মর মাস্ট সেইগলি হত্যা 
কন্দাইল। সত অবস্থার পাঠাইহা দিল। হ্টাযাবতী কুহুটশুলি মৃত দেখি 
বচ্ছন কত: ভগবানের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন মাগম্থীয়া এই প্রসঙ্গ 
লই অনেক প্রকারে শামাব্তীকে ত্রাঙ্গার বিশ্লাগ ভান করিতে চেষ্টা করিল ? 
কিন্ধ তাহার আঁশ্বা কল হইল ন।॥ 

ব্ান্ছাঁ উদুক্ল এক এক সৃপ্তাহ এক এক বাণীর প্রাদাছে ক্লান্তি যাপন 
করিতেন ॥ মাগস্থালার দ্বইটি বন্য ব্যর্থ হইল, তবুও দে হামাবতী?কে বাজার 
কোপাঁনন্দে কেলিতে অন্ত একটি বড়হন্ত্র করিতে উদ্ধত হইল । ছে অনেক 
ভাবিয়া চিস্তিণ স্থিত্র করিলে, প্হামাবভী বে ক্রাঙ্ঞাব প্রাণ নাশে উচত, তাহা। 
অপ্রযাণ করিব ॥ প্রমানিত করিতে পাতিলে ব্বান্ছ! তাহাকে প্রাণনুণ্ডে দৃত্তিত 
না! করির! ছাড়বেন লা |” এই সঙ্ক্গ করিল নে একটি কুক সর্প শ্যবক অংগ্রহ 
করিক। ব্রা্িন ॥ ত্রান্গ! বেই লিন শ্যাযাবতীর প্রদানে গ্রমন করিবেন, দেই ল্লি 
পাঠাইল। দিল] আরা হ্যামাবতীর শ্ররনদ এ্রকোষ্ঠে গুবেশ করিলে মাগন্নযণড 
'ন্রেদরুণ করিয়া নেখানে উপস্থিত হইল | দরে বীণাটি হাতে লুই তাবু ঠিক 
কর্রিবার ভ্যান কৃপ্রিগ আবরণটি খুরলিল দেয়া মাত্র সর্প -শ্াবক বাহির হইল, 
পড়িল | তন্দর্শনে দে বীণাটি ভূতলে নিশে্প করিল হাীবিজীকে কর্কশ হবে 
বলিল, “রে ভুষ্টা, তুই এই কি কহিলছিন?” বাজাও বর্পস্দাবক দর্শনে 
ওহ্ছনিত বাশ বলেত ভ্যান করে অলি উঠিলেন্ | তিনি বশ বিবেক বুধ 
বাঁকে ক্রাগাছিত ভেবিহা দহচরটস্গিকে বলিলেন__ “রাজন আমরা হকলুজে 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৭৭ 


হত্যা করিবার অন্তই আহ্বান কবিতেছেন। অতএব তোমরা! সকলে তাহাঁকে 
মৈত্রীচিতে প্রীবিত কর 7” 

"স্কলে বথাসম় নির্দিই স্থানে উপস্থিত হইশেন । তখন ভীহ!দিগকে ক্রমাহয়ে 
দগারমান করাইয়া বিষাক্ত তীর ও ধন্ত হন্ডতে বাজা উপস্থিত হইলেন । শ্থামীবতী 
প্রমুখা সকলে মৈত্রীচিত্ে রাজাকে প্রাবিত কবি অবস্থান কবিতে লাগিলেন । 
উহাদের মৈত্রী-প্রভাবে বাজ তীর নিক্ষেপ করিতে সামর্থযহীন হইয়া পভিলেন ! 
ভাহাঁর মুখ দিয়া লালা পড়িতে লাগিশ্দ, শবীর ঘর্ান্ত হইয়া কম্পিত হইতে 
লাগিল , তিনি নিষ্ছিয় হইয়! ঈীভাইয়৷ বহিলেন। তদ্দর্শনে শ্যামাঁবভী খলিলেন-_- 

'মহাঁবাজ্, আপনি কি ক্লাস্ত হইয়াছেন ?* - 

“দ্যা, দেবি, আমি বড ক্লান্ত হইয়া পডিয়াছি। তুমি আমাকে রশ] কর |” 

“তাহা হইলে তীর ভূমির দিকে করুন ।” 

রাজা তদ্রপ করিলেন । শ্রামাবতী “রাজার হস্ত হইতে তীর ব্খলিত হউক' 
এই কথা বলা মাত্রেই তীব ভূভলে পিয়া গেল! বাজ! এই ব্যাপার দর্শনে 
ভীত হইয। গেলেন এবং নান কবতঃ সিক্ত কেশে ও সিক্ত বস্ত্ে শ্যামাবতীর 
নিকট আসিক্! করজোডে বলিলেন -“দেবি, আমি বিচ্ছেদকারীর বুহকে 
পড়িয়! চিন্তা না করিয়া এই অপকাধ্য কবিষ্বাছি , অতএব আমাকে কমা কর। 
আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম ।” 

“মহারাজ, আমি ক্ষমা! কক্সিলাম। কিস্তু আপনি আমার শবণ গ্রহণ না 
করিয়া! বুষ্চের শবণই গ্রহণ করুন। আমিও আপনার শবণ গ্রহণ করিলাম ।” 

“দেবি, অগ্ত হইতে তুমি তোমার অভিপ্রায়ান্যারী ভগবান বুস্থকে দান 
দাঁও এবং সায়াহে বিহারে যাইয়া ধর্ম শ্রবণ কর। আঁমি তোমাকে এই সব 
করিতে অনমতি প্রদান করিলাম ।”* 

মাগস্য়া কোন প্রকারেই শ্ামাব্তীকে বাঁজার বিরাগ ভান করিতে 
না! পারিয। আর একদিল রাজাকে বলিশ-_. 

“মহারাজ, চুর, উদ্ভান ভ্রমণে গমন করি 1 

রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। সেরাঁজার সম্মতি লাভ করিক। ভাহাঁর 
পিতৃব্যকে আহ্বান করিয়! বলিল__ 

“ঘসামবা উদ্ভান ভ্রষণে গমন করিলে সহচরিগণ সহ শ্ামাবভীকে গৃহে 
আবদ্ধ করিল আঁগুন লাগাইয়া দিবেন। কেহ প্রিজাসা কক্সিলে বাঁজাদেশ পালন 
তুবিতেছেন বলিবেন |” 

৫ 


১৭৮ বৃদ্ধের অভিষনি 


তাহার পিভৃব্য চুল যাঁগছ্ীয় তাহার আঁদেশ পাঁলন কক্িল। দেই দিন 
স্ামাঁবতী ও তাহাঁব সহচরীবা! পূর্বজন্মে কৃত উপগীডক. কর্শের প্রভাবে 
সমাপত্তি লাভে অসমর্থ হুইলেন। তীহীবা সকলেই দগ্ধ হইয়! প্রাণভ্যাগ 
করিলেন। 

তাহাদের প্রহরীরা রাজাকে এই সংবাদ প্রদীন করিল। এই অসম 
সাহসিক কার্য মাগম্বীয়া ব্যতীত যে আঁর কেহ কবিতে পাবে না, তাহা 
বুঝিতে বাজাব বিলম্ব হইল না। তখন তিনি মাগলীয়াকে আহ্বান করাইয়া 
সন্গেহে বলিলেন-_ 

“প্রিয়ে, তুমি ভাঁল কার্ধ্যই করিয়াছি। তুমি আমায় সর্বদা হত্যার জন্য 
উৎস্ক শ্যামাঁবতীকে সহচনীবুদ্দ সহ বিনাশ করায় আমি তোমার প্রতি 
বড সন্তষ্ট হইয়াছি। তোমাকে পুরস্কৃত করিব, অতএব তোমার জ্ঞাতিদিগকেও 
আহ্বান কর 1” 

সে বান্দার কথায় সন্তষ্ট হইয়া অজ্ঞাতিদিগকেও জাতি পরিচয় দিয়া 
আহ্বান কম্ধিল | তাঁহাঁবা সকলে একত্র হইলে বাজ! প্রাঙ্গণের মণ্যে একটি 
বৃহৎ গর্ত খনন করাইয়া সকলকে জীবস্থাবস্থার মাটি চাঁপা দিলেন এবং 
উপদ্লিভাগে লাল বাবা কর্ষণ করাইিলেন। তাহাতে ভাহাঁরা সকলে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইল। মাগন্ধীরার দেহ খণ্ড খণ্ড করিম! ছেদন করাইয়া তগ্ড কটাহে 
ভাজাইলেন। সেমর্শন্তদ খন্তরণ৷ ভোগ করি গ্রাণত্যাগ করিল। 


উত্তরা 


বাহ্গগৃহে অুমন শ্রেহীর পূর্ণ নামক একজন সেবক ছিল ॥ তাহার পরি- 
বারের মধ্যে ভাহাব স্ত্রী এবং একমাত্র কন্তা! উত্তরা ব্যতীত আর কেহ ছিল 
না। একদিন বাঁজগুহে সপ্তাহব্যাপী নক্গক্রীভা উৎসব আর্ত হইল । স্থমন 
শ্রেগী সেবক পূর্ণকে বলিল -“আমাব পরিবারেব নকলে নক্ষত্রক্রীডা-উৎপবে 
যোগদান করিতে যাইতেছে, তুমিও যাইবে, না! শ্রমসাধ্য কার্ধ্য করিবে ?: 

“প্রভূ, নক্ষত্রক্রীডাঁয় আমোদ উপভোগ করা ধনযানদের কাছ। আমার 
গৃহে কল্য ববাণ পাক কক্ষিবাঁর চাউল৪ নাই, কাজেই আমার মত দর্সি্- 
লোকের আমোদ উপভোগ করা শোভা পান্ধি না। বলীষর্দ পাইলে আখি 
জমি কর্ষণ কবিতে বাইিব।৮ 

“তাহা হইলে তুদি ব্লীবর্দ লইগ যাইয়া তাহাই কর।” 


পম পরিচ্ছেদ ১৭৯ 


সে বলি বলদ ও লাগল লইয়া কুখিক্ষেত্রে বাইবাঁধ সময় তাঁহার পর্থীকে 
বলিশ-_-«“আজ সকলেই নক্ষব্রক্রীভাঁয় আমেদে উপভোগ করিতে বাইতেছে, 
কিন্তু আঁমি দবিদ্রতা নিবকন কবিক্ষেত্রে কাধ্য করিবার ভম্ত যাইতেছি। অন্য 
আমার জন্ত অধিক অন্ন পাক করির| লইনা। আমিও 1” 

পূর্ণ কৃষিক্ষেত্রে বাইয়া জমি কর্ষণু করিতেছে, এমন নময় শারীপুত্র স্থবির 
তাহার নিকটবর্তী একটি ঝোপের আভডালে গিযা দুণ্তীযমান হইলেন। নে 
তাহাকে দর্শনাতস্তর আসিয়া দণ্তধাঁবন কাষ্ঠ ও মুখ প্রক্ষালনের অল ছাঁকিয় 
প্রদান করিল। শারীপুত্র মুখ প্রক্ষালন কিয়! নগবের দিকে তিক্সার্থে খমন 
করিতে লাখিলেন। পূর্ণের পরী শ্বামীর জন্য আহাধ্য লইয়া সেই ন্বান্তা দিদা 
আঁসিবাঁব সময় শাবীপুভের সম্মুখীন হইল । ডাহাঁকে দেখিয়া সে ভাবিদ-- 

“যেই সময় আমার নিকট দানীয্ জুব্য থাকে নেই মম আধ্যের দেখ! 
পাই না, যেই সমর আর্যের দেখা পাই সেই লময় দানীয় বপ্ঘ থাকে না। 
অগ্য আধ্যও আমাব স্গুখে উপস্থিত, আমার নিকটও দানীয় লামগ্রী বর্তধান 
আঁছে। আর্ধা আমার উপকাঁর কবিবেন কি ?৮”- এই স্থির করিয়া নে অঙ্ন- 
পাত্র নামাইয়া তাঁহাকে বন্দনা পূর্বক যনিল-_-“ভন্ে, এই আহাধ্য উৎকৃষ্ট বা 
নিরুষ্ট তাহা মনে না করিয়া গ্রহণ করতঃ সেবিকার মঙ্গল সাধন করুন ।” 

সে স্থবিরেব ভিন্মাপাত্রে অন্ন প্রদ্ধান করিতে লাগিল । অর্ধেক অন্ন দেওয়া! 
হইলে স্থবির আর না দিবাগ জন্য হ্তহার! পাত্রমখ আচ্ছাদিত করিলেন। 
তদ্দর্শনে সে বলিল-_“ভন্তেঃ একভলের আঁহাঁধ্য দুই অংশ করিতে পানি লা। 
আপনার সেবিকাঁব ইহলোকেব হিত সাধন না করি পরলোকের হিত দাধন 
কক্ষুন। সমন্ত আহাঁধ্যই প্রদান কবিব।” এই বলি সমস্ত আহার্ধা ভীঁহাঁর 
পাত্রে প্রদান কবিয় প্রার্থনা করিল-_-“ভন্তেঃ এই পুণ্যের ফলে আপনি যেই 
ধন্ম অবগত হইয়াছেন, আমিও বেন সেই ধন্দ অবগত হইতে পারি?” হ্থবির 
“তাহাই হউক' বলিয অস্থমৌদন পূর্বক জল সুলভ স্থান বসিরা আহার-হকত্য 
সমাঁপন করিলেন। 

লে গৃহে ফিরিয়। গিয়া চাউল সংগ্রহ করি পুন 'ভাত পাঁক কবিল। এদিকে 
পুর্ণ অন্ধ করীব প্রমাণ ভূমি কর্ষণ করতঃ ক্ষুবীয কাতিব হইয়া! গরু ছুইটি ছাভিগ 
দিল এবং একটি ঘুরে ছায়ায় বনিঘ বাশার দিকে তাকাই স্হিল। তাহার 
পত্রী পুনঃ আহা লইয় আনিবার সময় ভাবিন,--"আবীহ হ্বামী হুঘায় কাতর 
হুইগ বৌধ হয় আমীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বিলঙ্গ হ্যা তিনি যদি 


১৮১ বুদ্ধেব অভিযাঁন 


আমীয়গরহাব করেন, তাহা হইনে অগ্ আমার কৃত পয বিফল হইবে বিষের : 
কারণ আমি তাকে গ্রথমেই বলিয়া ফেলিব।” এইয়প বন করিয়া শ্বামীব 
নিকটবর্তী হইযাই দে বলিতে লাগিল--প্যাঁমি, আঁপনাঁব জন্ত প্রাতেই আহীর্ঘ 
লইয়া আমিতেছি এমন ময় আর্য পারীপুতত গবিবেষ সাক্ষাৎ গায়! তাহাকে 
আঁপনাব জন্ত আহত আহার্ধা দান দিছিলাম এবং গৃহে যাইয়া গুনযায় ভাত 
গাক কবিয়! নয় আঁমিতেছি, এ জন্যই বিলঘ্ঘ ছইল। অস্ত একদিনের অন্ত 
চিত্ত গরসয় করুন|” ৃ 

পূর্ণ প্রময় হইয়! বলিন--*প্রিযে, তুমি অতি উত্তম কাজ কবিয়াছি। আমিও 
অগ্য গ্রীতে তীহাঁকে দত্তকাষ্ঠ এবং মুখ গ্র্ষামনের জল দিয়াছিনাম।॥ এই 
বলিয়া আহারকুত সম্পাদন করিল। বিলম্বে আহাৰ কবায় তাহার দেহ ক্লান্ত 
হইয়া গডিল। তখন পত্থীর কোঁডে মত্তক বাখিয়া নিলি 
গাচ নি্রাভিভূত হইয়া পিল। 

ইভাবারে ভাহাঁর করিত জমিব ধূনিকণ| র্যা মতই বন 
হই গ্েল। সে জাগ্রত হইয়া তদর্শনে পরীকে সাঁশর্ধ্যে বমিল-“গ্রিফে 
আমাব কধিত স্থান সমনতই স্বর্ণ গায় বোধ হইতেছে! বৌধ হয়, আমি অতি 
বিলঘে আহাব করায় আঁমীৰ দৃষ্টি বিভরম উপস্থিত হইয়াছে।* 

“স্বাধি, আমারও তদ্রপ বোধ ছইতেছে।” 

তখন সে কমিত স্থানে যাইয়া দেখিন, সেখানে যৃত্তিক| নাই, নমনই ব্বর্ণের 
র্দকর্ণিকা। সে ভাবিল-“আঁজই আয শাবীগুত্রকে গ্রাত্ত দাঁনেব ফল 
পাইলাম; কিন্তু এত স্ব্ণরাণি আমি নিতে পাঁধিব না” সে যাই! রাজাকে 
এই সংবাদ জাপন করিন। রাজা জিজ্ঞাসা কধিলেন “তুমি কে?” 

“দেব, আমি মুন শের মেবক পূর্ণ। 

*তৃমি অস্ত কি করিয়াছে ?” 

“আমি আই গ্রাতে আরা শাবীগুত্রকে দত্তকা্ঠ ও মুখ গ্রক্মালনেব জ্ণ 
দিছিলাম এবং আঁমীব পত্বী আমার জন্ত আহত খান্ঘলামগ্রী ভীঁহাঁকে গ্রদান 
কবিয়াছির।* 

রাজা ভাবিলেন, “আর্য পারীপু্রকে গ্রদ্ত দানের ফল আই পাওয়া 
গনেশ” এই ভাবিয়া তাহাকে বলিলেন, “তাহা হইলে আমায় কি করিতে 
হইবে ?” 

“মহারাজ, পকটাদি প্রেরণ করিয়া 'বরণরাশি আনিয়ন করুন?” 


পঞ পরিচ্ছেদ ১৮১ 
রাজা জনেকগলি শকট প্রেরণ করিলেন। বা্কর্মচাবীরা “এই ন্বর্ণ রাশির 
অধিকাবী বাঁজা'-এইরূপ চিন্তা করিয়া যাঁহা' লইল তাহা৷ মৃত্তিকাঁয় পরিণত 
হইতে লাগিল। তাহাবা এই সংবাদ বাদীকে ভ্ঞাপন করিল। তচ্ছুবণে তিনি 
জিজাসা। কগ্সিলেন-_“তোমরা কিরূপ চিন্তা বিয়া দ্বর্ণ লইয়াছিলে ?" 
“এই ব্বরণবাশিব অধিকারী রাঁজা' এই চিন্তা! করিয়াই আমরা লইতেছিলাঁম।” 
“আমিত তাহার অধিকারী হইতে পাঁধি না। পুর্ণই তাহার প্রকৃত 
অধিকারী । সে-ই এ সবের মালীক এইব্ূপ ভাবিষা! লও ।৮ 
তাহাঁবা তঞ্রপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত দ্বর্ণে পরিণত হইয়া গেল ॥ কর্ম 
চারীরা সমত্বই আনিয়! রাজি-্র(দণে স্তপ কক্গিল| রাজা নগববাঁসী দিগকে 
সমবেত করাইয়। জিজ্ঞাসা কবিলেন--“এতগলি স্বর্ণ অন্য কাহাঁবও নিকট 
কি আছে ?” 
“নাই, মহাবাঁজ।” 
“এখন পুর্ণকে কোন পদ প্রদান কৰা উচিৎ?” 
“মহাঁরা'ত, তাহাকে শ্রেচী-পদ দেওয়াই বর্তব্য 1% 
বাঁজ। পূর্ণকে শ্রেঠী-পদ প্রদান করিলেন। তখন সে রাজাকে বলিল-- “দেব, 
আঁমি এতদিন পরে ঘরেই ছিলাম । এখন আমাকে বাসস্থান নির্বাচিত করিয়া 
দিন।" 
“* যে বিস্তৃত মাঠ গুলে পরিণত হইয়৷ রহিয়াছে, সেই দ্থানই তুমি পরিদাঁব 
কন্ধিগ গৃহ গ্রস্তত কর।”” 
পুর্দু তথায় অচিয়েই স্থরম্য প্রাসাদ নিশ্বাণ কবিয়! ফেলিল। গৃহ প্রবেশ 
ও শ্রেঠীপদ প্রাপ্তি উপলক্ষে সপ্তাহ ব্যাপী বুদ্ধ প্রমুখ ভিন্দু-সজ্ঘকে নান! 
বাষগ্রী দান কক্সিল। বুদ্ধ তাহাদিগকে দান-শীল-বর্গ কথা, কাম ভোগের 
অপকারিতা এবং গৃহবাস ত্যাগের মাহীত্সয সধ্বন্ধে ধর্পোপদেশ প্রদান করিলেন । 
তচ্ছুবণে পূর্ণ, তাহার পরী এবং কন্ঠ উত্তরা ভিনজনেই শ্োতাপতি ফল লাভ 
করিল। 
একসময় রাঁজগৃহের হুমন শ্রেছী - পূর্ণের পূর্ব মনিব ভাহার নিকট সংবাদ 
পাঠাইল১_-“তোমার তনয়। উত্তরাকে আমার পুত্েব জন্ত প্রদান কর 1” 
পুর্ণ ভাবিল, “সমন শ্রেী ভিন্ন ধশ্মাবলদধ' * ভীহাঁব ছেলের ভন্য আমার কনা 
দ্িবলা বলিলে তিনি বলিলেন, 'আমাঁব আশ্রয়ে থাকিয়াই ভূমি আন অতুল 
রশ্থর্যোর অধিকারী হইন্াছ। তোমার ছুহিত। আগান্স ছেলেকে দিতেই হইবে" । 


১৮২ বুদ্ধের অভিযান 


কাজেই আমাকে খলিতে হইবে, "আমার মেয়ে ব্রিবত্বের আশ্রয় বিনা থাঁকিতে 
পারে না, আপনি ভিন্ন ধর্মাবলঘ্ী, তাই আঁযাব কন্তা আপনার ছেলেব জন্ত 
দিতে পারিতেছি না” এই ভাবিরা নে দংবাদ দিল--“আঁপনি ভিন্ন ধশ্বাবলদ্বী 
হওয়ায় আমার কস্তা আপনার ছেলের জন্ত দিতে পারি নাঁ। আমাব মেয়ে 
ভ্রিবন্েব আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পাঁবিবে না ।* 

পুর্ণকে অনেক হাস্ত লোকেবা বলিলেন,--“তুমি হুমন শ্রেষঠীব সন্ধে বন্ধুহ 
বজায় রাখ । মেঝে না দেওয়া ঠিক হইবে না!” পূর্ণ তাহাদের অনুরোধ 
অপ্বাহ্‌ কৰিতে না পাবিয্াা অগত্য! আষাটী পৃপিমা দিবসে মন শ্েচীব পুত্রকে 
তাহার কন্তা! উত্তরাকে সন্প্রদান করিল ! 

উত্তর! শ্বাধী-গৃহে যাওয়া অবধি ভিক্ষু বাভিক্ণীদেয় নিকট যাইয়া ধর্খ শুনিবাব 
বা দান দিবার অন্রমতি পাইল না । বর্ধাবাঁসের সার্ধ ছুই মাঁস অভীত হইলে মে 
পরিচাবিকাঁকে প্রিজম! করিল--“এখন বর্ধাবাস শেষ হইবাব আর করদিন 
অবশিষ্ট আছে ?” 

“আধ্য, আৰ অর্থমাস যাত্র অবশিষ্ট আছে।” 

তখন উত্তবা পিতার নিকট সংবাদ দিল-_“বাঁবা, আমাকে এক্সপ কারাগারে 
নিক্ষেপ ন! কবিযা! চিহ্িত করিয়া পরের দাসী বুভিতে নিয়োজিত কবিলে ভাল 
করিতেন। এরূপ মিথ্যাদৃি সম্পর লোকের হস্তে আমাকে সম্প্রদান করা 
আপনার উচিত হয় নাই। এখানে আমিয়াছি অবধি ভিচছ দর্শন বিশ্ব পুরা 
কবিবাঁব সৌভাগ্য আঁমার হইতেছে না!» 

তঙ্ছুবণে তাহার পিতা পুর্ণ শ্রেষ্ঠ তাহার দুঃখে অভিভূত হুইয়া পঞ্চদশ ণহমর 
টাঁক। সহ সংবাদ দিল-- 

“সেই নগরে শ্রম! নামে রূপ যৌবন সম্পন্ন বিলাসবতী গণিকা বাঁস করে । 
তাহাকে দৈনিক সহন্র টাকা হিসাবে পরশ দিনের ভন্য পধদশ সহন্র টাকা 
দি স্থামীব পরিচর্যায় নিয়োগ কর এবং স্বয়ং পুণ্য কাখযানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও)” 
_. উস্তর৷ শ্রীমাকে ভাঁকাইয়। আনিকা! বলিল--“নথি, তুমি টদূনিক সহ টাক! 
হিসাবে পক্ষকালের জন্ত এই পঞ্চদশ সহন্র টাকা লইয়া আমার গ্বামীর মনোবল 
কর” সে তাহাতে সশ্মত হইল। উত্তরা তাহাঁকে নঞ্গে কবিরা দ্বামীব নিকট 
উপস্থিত হইলে £ম জিজান্‌। করিল,-_'"ব্যাপার কি 1” $ 

পন্বামি, আমার এই সখী আপনাকে অর্ধমাঁস পরিচথধ্যা করিবে। আমি এই 
শময়ের মধ্যে দবনি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত এবং ধর্খ শ্রবণ কবিতে ইচ্ছা করি 1” 


পঞ্চম পরিচ্ছোর ১৮৩ 

সে হুচ্দরী গণিক! দেখিয়া আঁনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করিল । 

উত্তরা! অনুমতি পহিয় বুদ্ধ প্রমুখ ভিন্দু-সঙ্ঘকে অর্ধমানের জন্য নিমন্ত্রণ 
কবিল। বুদ্ধ প্রত্যহ তাহার দাঁন উপভোগ কবিতে লাগিলেন। উত্তব! শ্বয়ং 
রন্ধন শালায় থাকিয়া দাসীদের ছাবা সমস্ত প্রস্তুত করাইতে লাগিল । তাহার 
স্বামী আখবিনী পুণিমার পূর্বব দিবসে বাঁতীয়নের পার্থে দ্বাডাইয়া উত্তরাকে পাক 
ঘরে ঘর্মাক্ত কলেবরে ছাঁরিকা লিপ্ত এবং মলিন বস্ত্র পরিহিতা দেখিয়া ভাঁবিল, 
এই মূর্থ এমন এরঙ্বধ্য পুর্ণ বিলাঁম সামগ্রী উপভোগ ন! কক্সিয়া' শ্রমণকদের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে ।” এই ভাবিয়া বাঙ্গ হান্ত করিল। সেই স্থানে 
স্থিত শ্রীমা এই ব্যাপার দর্শনে ভাবিল, “বোধ হয়, উত্তবার সঙ্গে এই শ্রী পুত্রের 
গুপ্ গ্রণয় আছে ।' 

গণিকা শ্রীমা অর্দিমাস মাত্র শ্রেহীপুত্রেব সঙ্গে বাঁস করিয়া! সে যে বাহিরের 
লোক এবং এই ঘরের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই তাহা ভুলিয়া গেল? সে 
নিজকে গৃহকত্রী মনে করিয়। উত্তরার বিনাশ সাধনেব অন্য তাঁভাতাডি প্রাসাদ 
হইতে অবতরণ করিয়া পাকশালার ঢুকিয়া উত্তপ্ত ঘ্বত উত্তরার মন্তকে নিলেপ 
কন্ধিল। উত্তরা! তাহাকে আসিতে দেখিয়। ভাবিয়াছিল, “আমার এই সখী 
আমাঁব মহহ্পকার সাখন করিয়াছে । আমাব সথীর সণের প্রিসীম! নাই। 
দে ন! থাকিলে আমি কখনও এই পুণ্যকাধ্যান্ঠান করিবার অবসর পাঁইতাম 
না। যদি তাহার প্রতি আমাব অনুযাত্র ক্রোধও থাকে, তবে উত্তৎ স্বৃত দ্বাা 
আমি দগ্ধ হইব, আর যদি না থাকে তবে এই ঘ্বত আমায় দগ্ধ করিতে সমর্থ ন। 
হউক ।” এইক্ূপে উত্তর! শ্রমাকে মৈত্রী দ্বার! প্রাধিত কক্সিল। 

তাহার মৈত্রী প্রভাবে উত্তপ্ত স্বত তাহার কিছুই অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইল 
না। তাহা তাহার নিকট নুবাসিভ ্দিচ্ক তৈলেব স্যাঁয় বোধ হইল। তদ্র্শনে 
ভ্রম! পুনরায় চামচ পূর্ণ কিয়া তগ্ত ঘ্বত লই! আসিতেছে! এমন সময় উত্তরার 
দ্বাসীরা তাহাকে পরিবৃত করিয়া বলিল-- 

“বে পৌঁডামুখি, তুই কবিতেছিস্‌ কি? আমাদের গৃহকত্রা প্রতি তোর 
এ কেমন ব্যবহার?” এই বলিগ্পা তাহাকে প্রহার করিতে করিতে ভূতলে 
ফেলিয়া। দিল ॥ উত্তর] বারদ্বার বাধ) দিরাও তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া রাখিতে 
পান্সিল না॥ তখনই উমার চৈতন্যোদর হইল ॥ 

তখন সে ভাবিল প্বাঁশুবিক আহিত এই গৃহে কেহই নহি। আমি আমান 
উপপতি _ উত্তরার ন্বামী শেগ্ীপুত্রের ব্যন্সহাস্থে এমন ছুছাঁধ্য কেন কবিলাঁম ! 


ভরি. বুদ্ধেব অভিযান 


উত্তরা আমার এমন হিতৈষী যে তাহাঁব প্রতি নিরর্থক অমাচবিক ছুর্যহার 
করিলেও সে আমার গ্রুতি অত্যাচার না| কবিতে তাঁহার দাসীদিগকে কত অন্থুনয় 
বিনয় করিল। আমি বদি এমন কুপীলাব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করি, তবে 
আমার শম্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে 1” এই সিদ্ধান্ত কবিয়া সে উত্তরাব পদপ্রান্তে 
লুটাইয়া পড়িয়া বলিল --“আঁধ্য, আমাকে গস! কব ।? 

«“আষি জীবিত পিতার তনগ্বা। আমার পিতা ক্ষমা করিলে আমিও ক্ষম] 
করিব ।” 

“আচ্ছা, তোমাৰ পিতা পুর্ন শ্রেঠীর কাঁছেও ক্ষম! চাঁহিব ! 

“পুর্ণ আমাব জন্মদাতা পিত! মাত্র । যিনি আমায় জন্ক্ষয়কর কার্ধ্যে নিযুক্ত 
করিয়াছেন, আমাঁধ দেই পিতা ক্ষম] কিলেই আমি ক্ষমা! কৰিব 1” 

“ভোঁমাব সেই পিতা কে?” 

“ভগবানি বুদ্ধ” 

“তাহার মঙ্গেত আঁমাঁব কোন পরিচয় নাই ।” 

“আমি-ই পরিচন্ করিয়। দিব। ভিনি আগামী কল্য ভিচষপঙ্ঘ গহ এখানে 
আগমন করিবেন। তখন তুখি ভোমাঁর অবস্থীনুযায়ী সৎকার সম্মানেব সহিত 
ক্ষমা প্রার্থনা করিও", 

দে তাহাতে সম্মত হইয়া পঞ্চশত পবিচারিকা ঘ্বাব! উত্তম খাদ্য ভেঞ্যি 
সম্পাদন করিল এবং যথাসময়ে উততরাঁধ গৃহে উপস্থিত হইল। কিন্ত সে স্বহন্ডে 
দান দিতে সাহস না করায় উত্তর! তাহাব ব্যবস্থা করিয়! দিল। বুদ্ধের আহারি 
কত সমাপন হইলে সে পরিচাঁবিকাগণ সহ তীহাঁর পদপ্রান্তে নিপতিত হুইল । 
বুদ্ধ বলিলেন__ 

“তুমি কি অপরা কবিয়াছ ?” 

সে সমস্ত বৃভাস্ত বর্ণনা করিল। বুদ্ধ উত্তরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“উত্তরে, 
শ্রীমা যাহা বলিতেছে তাহা কি সত্য ?% 

প্তন্তে, সবই সত্য । আমার এই সখী আমার মন্তুকে উত্তপ্ত ঘ্বত নিক্ষেপ 
করিয়াছিল ।” 

_.. শতখন তুমি কি চিত্ত ক্িযাছিলে ?” 

“আমি চিন্তা করিরাছিলীম, “এই পৃথিবীর চেয়ে অমর এই সণীব উপকার 
অধিক। আঁমি তাঁহারঘান্াই দাঁন দিবার এবং ধর শ্রবণ করিবার অবপর 
পাইয়াছি। বদি তাহার প্রতি আমীর অনুমাঁজ ক্রোধের সঞ্চাব হয়, তবে 
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আমি দগ্ধ হইব আর যদি ক্রোধের স্ধ্ণার ন! হয, তবে দগ্ধ হইব না।' এই 
ভাঁবিয় তাহাকে মৈশ্রীচিত্তে প্রাধিত করিয়াছিলাম |” 

বুদ্ধ উত্তরাঁকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন__ 

'অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, সাধুত! দ্বারা অসাধুকে, দান দার] কুপণকে এবং 
স্ত্য ঘার! মিথ্যাকে জয় করিবে ।” 

এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া! শ্রীমা গ্রভৃতি পঞ্চশত স্বীলোক শ্রোতাপত্তি ফল 
লাঁভ করিল। 


সুভছো। 


আশৈশব উগগ নগরবাসী উগগ লামক শ্রেঠী-পুত্র অনাথপিগুদ শ্রেঠীর সে 
বন্ধৃতাস্বত্রে আবদ্ধ ছিল। তাহাদ্ছা উভয়ে জনৈক আঁচার্যের নিকট শিক্ষালাঁভ 
করিবার সমর প্রতিজ্ঞ করিয়াছিল যে, তাহাদের নিকট পুত্র কন্যা জন্সধ/রণ 
করিলে বাহার মেয়ে হর সে অন্যের পৃত্রকে কন্ঠা সম্প্রদান করিবে ভাহানা 
উভয়ে বথাসময় শ্খ ক্খ নগরে শ্রেঠী-পদ লভি করিয়া পুত্র কন্যার জনক হইল। 

একদিন উগ.গ শ্রেচী বাণিজ্যোপলক্ষে পঞ্চশত শকট সহ শীবস্তীতে উপস্থিত 
হইল। অনাখগিগদ কন্ত! স্ভত্রীকে আদেশ দিলেন, আমান বন্ধু উগগ শ্রেহী 
যতদিন আমার গৃহে অবস্থান কর্সিবে ততদিন তুমি তাহার পরিচর্যা করিবে। 
সে পিতৃবাক্যে সানন্দে সম্মত হুইয়! প্রত্যহ হ্বহস্তে উগগ শ্রেচীর পরিচর্যা করিতে 
লাগিল। উগগ্র শ্রেছী তাহার ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিল । 

এক সময় উন শ্রেঠী কখা প্রণর্দেঅনাথ পিগুদুকে বাল্যকালের প্রতিজ্ঞার 
কথ! স্মরণ করাইয়! দিগা ক্ভত্রাকে তাহার পুত্রের জন্ত প্রার্থনা করিল। 

উগ.গ শ্রেচী ভিননধর্দাবলম্বী লোক । এই হেতু অনাথপিগুদ বিবেচনা করিয়। 
এই প্রস্তাবের উত্তর দিবেন বণিয়া প্রতিশ্রতি দিলেন। একদিন অনাথপিগুদ 
ভগবানের নিকট বাইয়া এই প্রন্গ উ্বাপন করিলে তিনি উগ্র শ্রেচীর ভবিষ্যৎ 
অবস্থা দেখিয়া তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন অনাথ পিগুদ-প্ীও ভগবানের 
সম্মতি জ্ঞাত হইয়। অনুমতি প্রদান করিলেন । 

অতঃপর অনাথপিগুদ উ.গ শ্রেছীকে ভাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া শুভদিন 
পিদ্দিষ্ট কবির! দিলেন। দিপ্দি্ট দিনে ববধাত্রীরা আসির! উপস্থিত হুইল। 
বিশাখার বিবাহে ধনধয় শ্রেচী যেযপ বন্দোবন্থ কৰিয়! অভ্যর্থনা কৰিঘাছিলেন, 
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অনাথপিগুদও তন্দ্রপ করিলেন। যাত্রার দিন অনাখপিগদ সুভদ্রাকে ভাকিগ 
ধন শ্রেণীর স্ভায় দশটি উপদেশ « প্রদান করিলেন। শ্বশুর গৃহে তাহা স্তায় 
অন্তাঁয় বিচার করিবার অন্ত বরপক্ষীয় অটিজন সন্তাস্ত লোককে নিয়োজিত 
করিলেন। বিদায়ের দিন বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে খাছ ভোজ্যাদি নীন। সামগ্রী 
দান করিলেন। বিশাখার গ্তায় স্ভদ্রাকে দাস-দাসী ও রত্বাভরণাদি নানাবিধ 
বহমূল্য সামগ্রী প্রদান করিয়া! বিদায় দিজেন। 

বরযাত্রীবা যরাঁসময় উগগ নগরে উপস্থিত হইলে তথাকার বহ লোকি 
তাহাদিগকে অভার্থনা কবিল। সুভগ্রা শ্বশুর গৃহে উপস্থিত হুইবাঁর পর তাহাকে 
অনেকে অনেক সামগ্রী উপচৌকন প্রদান করিল। মেও তাহাদিগকে নানা 
জবা উপহার প্রদান কুরিযা সকলের প্রীতি ভাঙন হইল । বিবাহের দিন তাহার 
শ্বশুর উলঙ্গ সন্নাসীরিগকে নিমন্ত্রণ কৰিয়। আনিয়! সৃভদ্রাকে সংবাদ দিল, "আমার 
গুরুবর্গকে বন্দনা করিয়া বাও।' স্থভত্র।! ভাহাদিগকে নগ্ন দেখিয়া লজ্জাবশতঃ 
আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। উগন্থ শ্রেঠী বারত্াব আহ্বান কর! সেও 
পুর্ব সতত! তাহার কথায় কর্ণপাঁত ন| করায় ঘে ক্রোধভরে বলিল-_“ইহাঁকে 
আমার ঘর হইতে বাহির করিয়া দাঁও।* এই বলিয সেই আটজন ভঙ্রলোককে , 
ভাঁকিষা। সমস্ত বিষগ্ বর্মন! কৰিল। ভহারা। সমন্ত কথ। শুলিয। সমু. দির্দোষ 
বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন উগ্গশ্রেহী তাহার পত্বীকে বলিল- 
"পুত্রবধ্‌ আমাদের গুরুকে নিলক্জ বলিয়া বন্দনা করিতেছে না।৮, শ্রেগী-পত্ধী 
স্থভদ্রাকে আহ্বান করিয়া বলিল,---““আ মাদের গুরু নির্লক্দ। ভোমাঁর গুরু শ্রমণ 
কিরূপ বল দেখি । তোমায়ত তাঁহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখিতেছি।” 

নুভত্রা বলিল-- 

“আমায় শ্রমণধের ইন্জিয় ও মন শান্ত, তীহাদের গমন ও দান শাস্তি, . 
তাহাদের চ্ষুদৃষট নিয়দিকে অবস্থিত এবং তাহারা মিতভাবী। 

“আমার শ্রমণদের কারিক কর্শ পবিত্র; বাঁচনিক কর্ম অনাবিল এবং নি 
কর্ম স্ুরিতদ্ধ। 

“আমার শ্রমণদেব অভ্যন্তর ও বাহির ধৌত শব্ধের সায় নির্খল | ও 

“অগৎ লাতের ছারা! হষ্ট, অলাভের ছার! হিযমান $ আমার শ্রমণেরা কিন্ত 
লভালাভে কম্পিত নহেন। , 
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"জগৎ প্রশংসায় হষ্ট এবং নিল্দায় ভ্রিয়মান , আমার শ্রমণেরাকিদ্ত নন্দ 
প্রশংসাঁয় বিচলিত হন না । 

"জগৎ বশেব ছাঁবা হ্বষ্ট, অবশের ঘার। ছ্‌ খিত » আমার শ্রমণেরা কিন্ত 
যশাধশে কম্পিত হন না । 

“জগৎ নুথে স্ফীত এবং হুঃখে ত্রিয়মান, আমার শ্রমণেরা কিন্ত খে হুঃথে 
কম্পিত নহেন |" 

সুভ! এইরূপে শ্রমণদের গুণকীর্ন করিয়! শশ্রুকে সন্তুষ্ট করিল। শ্রেচী- 
পত্তী বলিল-_-“তোমার শ্রমণকে আমাদিশ্বকেও দেখাইতে পান্সিধে কি ৮”* 

“মা, নিশ্চয় পাৰিব |” 

“তাহা। হইলে আমরা! যাহাতে শ্রমণকে দেখিতে পাই, তেমন উপাঁম কর |” 

সভত্র] বুদঘপ্রমূখ ভিচ্ষু-নত্বেব 'ন্য দানীয় সামগ্রী সম্চিত রাখিয়া তাহাদের 
নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিল। ভগবান পঞ্চশত অরহত ভিচ্ছু-সজ্ঘ সহ নির্দিদ্ট 
. সময়ে উগ্‌গ নগরে ঘাত্র! কৰিলেন। উগগশ্জরেচী পরিজনসহ সুভত্রার নির্দেশ 
মত ভগবানের পথপানে তাঁকাইয়! প্মহিল। ভগবান যথাসময় উগুখনগরে 
উপস্থিত হছইলেন। তখন তাহার তাঁহাকে দর্শনে প্রস্ন হইয়া পুষ্প মালযাদি 
দ্বারা পৃজা করিল এবং সপ্তাহ পথ্যস্ত অনেক দানীয় সামগ্রী দান করিল। 

ভগবান তাহার শ্বভাবানযারী ধর্শোপদেশ গ্রদীন করিলেন। ভাহা শুনিয়া 
উগ-গশ্রেহীর এবং চতুরাম্িতি বহন প্রাণীর ধশ্মীববোধ হুইল 1) 

ভগবান স্ভত্রার প্রতি অনুগ্রহ কক্দিরা! সেইস্থানে অচ্রুত্ধ স্থবিরকে বাঁদ 
করিবার আদেশ দিয়া শ্রাঁবন্তীতে প্রন্থান কর্সিলেন। তদৃবধি উগগ লগরবাসীর। 
সছর্টের গ্রুতি অগ্ররন্ত হইল। 


ভন্তবাঁধ-ুহিতা 
ভঙ্গবান বুদ্ধ এক সমত্র আলবী * রাজ্যে "গমন কন্দিয়াছিলেন। একদিন 
তিনি ধর্দ শ্রবশের নিমিভ উপস্থিত জনতাকে বলিলেন-_ 
“জীবনের নিশ্চয়তা নাই, মৃত্যু নিশ্চিত, আমাকে মরিতেই হইবে, মৃত্যু 
প্যস্তই আমার জীবন , জীবন অনিশ্চিত, মৃত্যু নিশ্চিত! এইন্পে মরণ-স্মৃতি 
ভাবনা কব। খাঁহাঁঝ স্ত্যু চিন্তা করে লা, তাহারা! শেষকালে-_সৃত্যুকাঁলে দর্প 


র্‌ বর্তমান নাম অবল, জিলা কানপুর । 


১৮৮ বুদ্ধের অভিযান 
দেখিলে লোকে যেরূপ ভয়ে সন্ত্রস্ত হর, সেইরূপ ভীষণ হার্তনাদদ করিতে করিতে 
প্রীণত্যাগ কবে। যাহাঁবা মৃত্যু চিন্ত! করে, তাহারা সপপকে দূর হইতে দেখিয়! 
লোঁকে যেমন দণ্ড দারা বিতাঁডিত করে তেমন মৃতুঃকালে নির্ভীক হইর। ্রাণত্যাগ 
করে। তদ্ধেতু ভোমাদের সকলেরই মবণ-স্থতি ভাবনা কৃবা উচিৎ” 

এই ধর্শোপদেশ শ্রবণ করিয়াঁও সকলে স্ শ্ব প্রমাঁদকর কার্য্যেই বত হইন। 
কেবল মাত্র এক যোঁডশী তাতিব মেয়ে ভাঁবিল_-“অহো, বুদ্ধেব উপদেশ কেমন 
আশ্চর্যজনক 1 আখি সর্বদা মৃত্যু চিন্তা করিব 1” এই বক্ষ করিয়া সে সেই 
দিন হইতে মবখ-স্বতি ভাবনায় নিবিষ্ট হইল। ভগবান আলবীতে বথারুচি 
অবস্থান করিয়া শ্রীবন্তীতে গ্রস্থান করিলেন । সেই তীতির মেয়ে তদদবধি তিন 
ধংনর পর্ধ্যস্ত মরণ-স্থতি ভাঁবন! কবিল। 

ভগবান বুদ্ধ একদিন প্রত্যুষ সময়ে অ্রগতের প্রাণাদেব অবস্থা অবলোকন 
করিবার নময় সেই তাঁতির মেয়ে তাহাঁব জন জালাভ্যন্তবে নিপতিত হইল। 
তনৃষ্টে তিনি ভাঁবিলেন--“আমাঁর উপদেশ অরঁবণ করিরাছে পর্য্যন্ত এই কুমারী 
তিন বংসব যাবৎ মব্-স্থতি ভাঁবনা করিতেছে | এখন যদি আমি বাইয়া! ভাহাঁকে 
চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করি, তবে সে প্রশ্ন লমূহের সহ্ভব প্রদান করিবে । আগিও 
তাহাকে সা্বাদ দিয়া ধর্দোপদেশ প্রদান করিব। তঙ্ছুবণে নে শোতাপত্তি ফল 
লাভ করিবে এবং উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ৪ উপরূত হইবে ।* এই সিদ্ধান্ত কিয়! তিনি 
পঞ্চশত স্্ষু সমভিব্যাহাবে শ্রাবন্তী হইতে আলবী রাজ্যের অগগ্রালব বিহারে 
উপস্থিত হইলেন। আলবীবাসীরা ভীহাব আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 
অভ্যর্থনা করিল। 

নেই ভীতির মেয়েও এই নংবাদ শ্রবণে চিন্তা! করিল, “দীর্ঘ দিন পরে আমার 
পিতা, পরিত্রাতা, আচাধ্য এবং পূর্ণচন্্র নদৃশ মহাঁগৌতম বুদ্ধ আসিয়াছেন। তিন 
বসব পুর্বে তাহার ব্র্ণকান্তি দেহ দেখির[ছিলাম, এখন আবার ভীহাকে দেখিতে 
এবং তাহার মনোমুধকর উপদেশাবলী শ্রবণ কবিতে পারিব |” 

তাহাব পিতা কর্ঠশালায় যাইবার সমর তাহাঁকে বলিল “মা, একজন 
লোকের কাপড় অগ্ই বুণিয়! দিবা জন্ত অগ্রিম পারিশ্রমিক লইরাঁছি। সেই 
কাপড় বরন প্রান শেষ হইগ্গাছে, মাত্র এক বিদৃপ্তি অবশিষ্ট 'যাছে। তাহা অন্য 
বয়ন করি! শেষ করিতে হইবে । তুমি সথতাঁগুলি “ভানা' দি শীগ্ত তাতশালার 
আম।, 

পিতার আদেশ শ্রবশে সে চিস্ত! করিল- “আমি অগ্ভ বুঙ্গের ধর্ম শুনিতে 
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ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু পিতা স্মৃতাগুলি 'তানা' দিতে আঁদেশ দির! গেলেন। 
এধন আমার কি কৰা উচিত? ধর্ম শুনিতে যাইব, না “তানা' দিব ।* আবার 
চিন্তা করিল-ণযদি আমি পিতার আদেশ পালন না করি তবে তিনি আমায় 
গ্রহাঁষ করিতে পাঁবেন, অতএব আগি আঁগে পিতার আদেশ পালন কবিরা পরে 
ধর্ম শুনিতে যাইব 1” এই স্থিব কবিরা' সে “তানা* দ্দিতে লাগিল । 

আঁলবীবামীরা ভগবানকে আহাঁব করাইয়া! ধশ্শ শ্রবণ কবিতে উপবেশন 
কবিল। ভগবান ভাবিলেন, “আমি যাহার অন্ত ত্রিংণৎ যোজন দূবে আগমন 
কবিলাম, সে এখনও অবসর পাঁইল না! । সে আসিলেই তবে ধর্খু দেশন। আরস্ত 
করিব ।* এই ভাবিয়া নীরবে বপিয়৷ রহিলেন। এই অবস্থায় জগতে এমন 
কেহ নাই, যে তীহাঁকে কিছু বলিতে সাহসী হর়। কিছুক্ষণ পবে সেই বালিকা 
“তানা' থলিয়ায় পুবিয্া পিতাব নিকট যাইবাব ময় নেই স্ভামণ্পে উপস্থিত 
হইল । ভগবান তখন গ্রীব! উর্ধদিকে করিয়া তাহাঁব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলেন। 
বালিকা বুঝিল, ভগবান তাহার আমন প্রত্যাশায়ই নীববে বসির! রহ্য়াছেন। 
সে তাহার কাপড বুনিবাব সামগ্রী একস্থানে বাখিয়! বুদ্ধের নিকট উপস্থিত 
হুইল। তিনি তাহাঁকে জিপ্রাসা কন্পিলেন_ 

“কুমারি, তুমি কৌথা হইতে আসিতেছ ?* 

“ভন্তে, তাহা আমি জানি না ।” 

“কোথায় যাইবে ?” 

“ভস্তে। তাহা ও আঁমি জানি না ।* 

“জান না?” 

“ভস্তে, জানি 1” 

“জান? 

“ভন্তে, জানি না ।” 

ভগবান এইক্পে তাহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! কবিলেন । উপস্থিত ব্জনতা! 
বালিকার উত্তর শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া! উঠিল। তাঁহারা বলিতে লাগিল-_“দেখ, 
হীন জাতিব মেসে বুদ্ধের স্গে যাহা মুখে আদিভেছে তাহাই বলিতেছে। তাঁহাঁকে 
বৃদ্ধ যখন জিত্রাসা করিলেন--'কৌঁথা হুইতে আদিতেছ ?” নেকি 'পিতৃগৃহ 
হইতে আদিতেছি” বলিতে পাবিল না? কৌথায় যাইতেছ, জিজ্ঞাঁপিত হইয়া 
'াতিশালায় বাইতেছিঃ বলিতে, পারিল না?” 

ভগবান তাহাদিগকে নীরব করিয়া বালিকাকে লিলেন-__““কুমাধি, “কোথা 


এ 
রর 


১৯০ বৃদ্ধের অভিযান 


হইতে আসিতেছ' জিজ্ঞামিত হুইয়! তৃমি কেন “জানি না বলিয়া! উত্তর দিলে ?” 

প্ভন্তে, আমি যে পিতৃগৃহ হইতে আপিতেছি, তাহ! আপনি সবগত আছেন। 
আপনার প্রশ্নের অর্থ হইতেছে, আমি কোথ! হইতে আসিয়া! এখানে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছি। তদ্ধেতু আমি বলিলাম--“জাঁনি না ।” 

“কোথায় াইতেছ' জিজ্ঞাসিত হইয়া! কেন “জানি না' বলিলে ?* 

“ভস্তে, আমি যে কাঁপড বুনিবার সামগ্রী লইয়! ভাঁতশালাঁয় যাইিভেছি তাহা 
আপনি জাত আছেল। আঁপনাব প্রশ্নের অর্থ হইতেছে, এখান হইতে মৃত্যুর 
পর আমি কোথায় যাইব । ভাহা আমাব জাত না থাকায় আমি বগিরাছি, 
“জানি না" 1” 

“ “জান না জিজ্ঞাসিত হইয়া! 'জানি' বলিলে কেন?” 

“তত্তে, আমাব যে মৃত্যু হইবে আদি তাঁহা জানি। এইজন্য বলিয়াছি, 
“আনি 1৮ 

“কেন 'জান' জিজ্ঞাসিত হইয়া “জানি না" বলিলে ?” 

“ভন্তে, আমার যে মৃত্যু হইবে আমি তাহ! জানি বটে কিন্তু রাতি কিছা 
দিবসেব কোন সময় যে মৃত্যু হইবে তাহাত জানি না। এই হেতু বলিরাছি - 
'জানি না' 1” 

ভগবান তাহার যথার্থ উত্তরে সন্ত হইয়] তাঁহাকে সাধুবাদ গ্রদান কবিলেন 
এবং উপস্থিত জনতাকে বলিলেন,--*তোমবা৷ কেবন্ন উপহাঁসই করিতে পার। 
এই বালিকা যে উদ্দেহো সেইয়প বলিল তাহা বুঝিবার শক্তি তোমাদের নাই। 
যাহাঁদের জানচক্ছ আছে তাহারাই চক্ছুম্মান, যাহাঁদের জঞানচক্কু নাই তাহারা 
গ্রকৃত অন্ধ 1” 

উপদেশ সমাধ্য হইলে বালিকা ল্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল এবং ভগবানের 
ধর্ণ দেশনাও সার্থক হুইল | 

অতঃপর বালিকা! বস্তবর়নের সামগ্রী হন্ডে পিতার কর্দশালায় উপস্থিত হইল! 
তখন তাহাঁব পিত! উপবিষ্টাবস্থায় নিত্রা বাইতেছিল । বালিকা ভাতে কাপড. 
বয়ন করিতে লাগিল। তাহার পিতাও হঠাঁৎ জাগ্রত হইয়া! অসাবধান হইয়া 
যেই কার্য আরস্ভ কবিল, অমনি তাঁতের 'মাকু' বালিকার বঙ্গে পভিয়া বঙ্ষ 
বিদীর্ঘ করি! ফেলিল। সে তত্মপাঁৎই মৃত্যুযুখে গতিত হইল। 


সন্ঠ পরিচ্ছোদ 


বক্ষ দমন 
আলবক 


শ্রাবন্তী হইতে ভ্রিংশৎ বোন ব্যবধালে /হিমালয় পর্বতের পাদদেশে আলবী 
বাঁজ্য অবস্থিত ছিল। একদিন নেই বাঁজ্যের রাজা মৃগনয্। করিবার মানসে 
নৈন্ত সামন্ত লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন । তিনি সকলকে বুলিলেন--"যাহার 
পাশ দিয়া মগ পলায়ন করিবে সে সৃগয়ায় নিপৃশ নহে বলিয়া ধারণী কবিব 1” 
দৈবযোগে সেইদিন বাজার পার্খ দিয়াই একটি শ্বগ পলারন করিল । বাভ] 
লচ্ছিত হইয়া বেগে ভীব লইয়া মগের পশ্চাদ্থাবন করিলেন এবং তিন যোজন 
অতিক্রম করিয়া মুগ বধ কবিলেন। মাংসের প্রফোজন ন। থাকিলেও সহচরদের 
বিশ্বান উৎপাদনের নিষিত্ত তিনি মুগটি ছুই খণ্ড করিয়া ম্থগ সহ নগরের বহির্ভাগে 
অবস্থিত নিবিড ছায়া! সমাঁকুল একটি স্যাগ্রৌধ বৃদ্দ-মূলে শান্তি অপনোদনের নিমিত্ত 
উপস্থিত হইলেন । সেই বৃক্ষ-নূলে আলবক নাঁমে নরতুক এক ঘক্ষ বাঁদ করিত। 
গেই বক্ষ মধ্যাহ্ে প্রাণীর! সেই বৃক্ষ স্গিগ্চ ছায়ার বিশ্রাম করিতে আদিলে ভশপ 
ককির! ভীবন যাপন করিত সেইদিন সে দ্লাজাকে দেখিয় ভক্মণ করিতে 
উপস্থিত হইল । বাস! অনন্তোপায় হইয়৷ খলিলেন, _““আমাকে ছাঁড়িণ দাও । 
আঁমি প্রতিদিন তোমার জন্য একটি মতস্য ও এক পাত্র অঙ্গ প্রেরণ করিব 1” 

বলিল-_“তুমি রাঁজৈশবর্যে মত্ত হুইয়। ভুলি বাইবে। কিন নে এই বৃক্ষ- 
মুলে উপস্থিত হুয় লাই কিছ! উপস্থিত হইবার আদেশ পাঁয় নাই, আমার তাহাকে 
ভক্ষণ করিবাব বিধান নাই! বদি আমি তোমীকে ছাডিয়া দিই তাঁহা। হইলে 
অগ্ধ কি খাইঞ্। জীবন যাপন করিব ?* লীজা! বলিলেন-_-"যেইদিন 'আমি 
তোঁযার ভক্ষ্য মহুষ্য না পাঁঠাইব, সেইছিন আমাকে খরিরা 'ষ্গণ করিবার জন্য 
আঁদেশ দিলাম 1 তত্জুবণে যক্ষ বাঁজাঁকে মুক্তি প্রদান করিল | সাজা ঘুক্তি 
লাভ করিয়া লগরাভিনুখে প্রস্থান করিলেন। তাহার সৈন্েব! নগরের বহির্দেনে 
স্থন্থাবারে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা! ব্লাঙ্জাকে সাদরে অন্রার্থনা করিল। 
তিনি তাহাদের দিকট কিছু প্রকাশ ন! করিয়া নশরে প্রত্যাথমন করি নগর- 
সু্ষকের ন্নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ কবিলেন। 


নি 
হি 


১৯২ বৃদ্েব অভিযান 


নগর-রক্ষক জিজ্ঞাসা করিল 

"মহারাজ, আপনি কি সময় নির্দিষ্ট করিয়া আলিরাছেন ?” 

“না, সময় নির্দিষ্ট কবিগা আসি নাই ।” 

“যাহা হইবাব হুইবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি তাহাব যে কৌন 
প্রতিকার করিব।” 

নগর্‌-বক্ষক কাবাগাবে যাইয়া খাহাঁরা প্রাঁণদণ্ডে দণ্ডিত তাহাদিগকে সম্বোধন 
কবিয়া বলিল,--ষে প্রাণদান চাঁও সে বাহিব হইয়া! আস 1” তাহার কথায় বিশ্বাস 
স্থাপন কবিয্াা যে বাছিব হইল তাহাঁকে ন্নানাহার কবাইফ্সা বলিল-- “এই অন্নশ্ুলি 
বঙ্মকে দিয়া আদ ।” সে অন্ন লইয়া বৃক্ষ মূলে উপস্থিত হওয়া মাত্রই বক্ষ তাঁহাকে 
পদ্মনাঁলেব হ্যায় চর্ধন কবিয়া খাইয়া ফেলিল। যক্ষেব হস্তগত হুইলে মানুষের 
দেহ নবনীত পিণ্ডের ন্যায় কোমল হইয়া যাঁয়। দূর হইতে পথিকেবা তাহার 
এই দশা বিপর্যয় দেখিয়া ভীত ভ্রশ্ত হইয়া ন্ব স্ব আত্মীর স্বজনের নিকট উক্ত ঘটনা 
প্রকাশ কবিয়া ফেলিল | বাঁজ! অপবাঁধীকে হক্ষেব আঁহার্্যরূপে প্রেরণ করেন এই 
সংবাদ বখন প্রচগাব হইগ। পড়িল, তখন চোঁবেব! চৌধ্য হইতে বিব্ত হইল । 
পুবাতন অপবাবীদিগকে বক্ষ ভক্দণ কৃবিগ্পা কেলায় এবং নূতন অপবাধীবও 
অভাব হওয়ায় কারাগার অপবাধী শৃ্ত হইয়া গেল! এই সংবাঁদ নগর-রক্ষক 
রাজাকে জাপন করিল। বাজা মৃল্যবান সামগ্রী রাস্তায় ফেলিনা রাঁধিতে আদেশ 
দিলেল। তিনি আশা করিস্গাছিলেন, এইগুলি ষে গ্রহণ কবিবে তাঁহাকে বন্গের 
'আহার্ধ্যরূপে প্রেরণ করিব। মন্বস্তোকা বাঁজার আঁচরণে এতই সহন্ত হইডাছিল 
বে, কেহই বানা পরিত্যক্ত দ্রব্য স্পর্শও করিল না। তিনি অপবাধী না 
পাইয়া মন্্রীদিগকে এই সংবাদ জ্ঞাপন কক্সিলেল! ম্্ীরা বলিল,-“প্রত্যেক 
বংশ হইতে এক একজন বৃহ্ছকে--বে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হুইবে তেমন 
লোঁকিকে পাঠাই 1৮ 

বাজ! বলিলেন---“তেমন কাঁজ কর! উচিৎ হইবে না ॥ দেরপ কগ্গিলে কেহ 
খলিবে, “আমার পিতাকে লইয়া গেল, কেহ খলিবে, "আমার পিভামহকে লইয়া 
গেল । এক্সপ বলিয়! সকলে বিপ্রোহী হইয় উঠিবে।» 

“তাহ! হইলে উত্তানশারী ছেলে পাঠাইব 1 সেক়্প ছেলের প্রতি «নামার 
মাতা” “আমাব পিতা" বলিয়া কাহারও লেহ নাই ।৮ 

এই প্রস্তাবে রাজা সম্মন্গ হইলেন । মহ্ীবা তদ্রুপ করিতে লাগিল । তন্র্শনে 
কুল ললনাবা স্ব স্ব উত্তানশারী সন্তান জন্ততির জীবন বক্ষার্থ এবং গর্ভবতীরা 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৪৩ 


ভাঁবী ছেলেমেয়ের জীবন রক্ষার্থ অন্য দেশে পলায়ন করিল । যখন তাহাদের 
ছেলে মেরে বড হইল তখন তাহারা ফিবিয়া আঁসিল। এরূপে ছ্বাদশ বৎসর 
অতিবাহিত হুইল। 

একদিন মন্ত্রীরা সমস্ত নগরে অনুসন্ধান করিয়। একটি ছেলেও না! পাইয়া 
বাঁজাকে বলিন-_ 

* মহারাজ, আপনার অন্তঃপুরস্থ রাজকুমার ব্যতীত নগবে আর কোন 
উত্তানশায়ী ছেলে পাওয়া গেল না! 1 

“আমার পুত্র যেখন আমীাব স্নেহের পাত্র, তেমন সকলের ছেলেই সকলেব 
ন্নেহপান্র। কিন্ত জগতে স্বীযব প্রাণাপেক্ষ প্রিয়তম আর কেহই নহে । অতএব 
রাঁজকুমারকেও দিয়! আমীর প্রাণ বক্ষ কর।” 

কুমার আলবকের জননী কুমাঁবকে নান করাইয়া! শরীবে গন্ধ-মাঁল্য লেপন 
পূর্বক ক্দৌমবঙ্জে আবৃত কবতঃ কোলে করিয়া! উপবিষ্ট আছেন, এমন লময় 
রাজ-কম্মচারীরা রাঁজাদেশে রানীর অঙ্ক হইতে নবনীত সদৃশ ক্ুকোমল কুমাবকে 
ছিনাইয! লইর প্রস্থান করিল । 

কালরাত্রি প্রভাত প্রায় হইল। সেই দিন অমাবস্তা। ককশীযক্স বুদ্ধ 
দিব্যনেত্রে আলবী রাজ্যে ভাবী উত্তরাধিকানীরর হৃদয় বিদাবক দৃশ্ত দর্শনে 
করুণায় বিগলিত হুইয়! স্ধ্যোদয়েব এই পূর্বেই সেই নরমাংস লোলুপ জগতব্রাস 
যন্দের আঁবাসে উপস্থিত হইলেন। অক্পক্ষণ পবে আলবক ক্ষ আপিয়! বলিল-_ 

“হে শরণ, বাহিরে আস।", 

বুদ্ধ বাছিবে গেলেন । 

এ্রইভাবে সে বৃদ্ধকে তিনবার বাঁহিবে আসিতে এবং তিনবার ভিতরে 
যাইতে আঁদেশ কৰিল। বুস্ধ তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। সে পুন্ায় 
বনিল-. 

“হে ভ্রমণ, বাহিরে আস।»” 

বুদ্ধ বলিলেন_-“আঁমি আর বাছিরে আনি না॥ তোমার যাহা ইচ্ছা হয় 
তাহা কৰিতে পার ।* 

“হে মণ আমি তোমাকে প্রশ্ন জিল্রাসা করিব । বদি আমার প্রশ্নে 
সত্তর দিতে না! পার, ভবে তোমার চিত্ত বিশ্গিত্ত করিব, কিহ্বা বক্ষ বিদীর্ণ 
কবিব, অথবা পায়ে ধরিয়া তুলিয়া গঙ্দার অপর পারে নি্গেপ কৰিব» 


“হে বক্ষ, দেব-মার-রহ্ষলৌকের মধ্যে আমি এমন কাহাঁকেও দেখিতে 
১৩ 


১৯৪ বুদ্ধেব অভিযান 
পাঁইতেছি না, যে আমাব চিত্ত ""। এখন তোমার যাহা অভিরূচি হয়, তাহা 
জিজ্ঞীসা কবিতে পার 1» 

আলবক বক্ষ জিজ্ঞানা করিল- 

*ইহলোকে মাঁনবের শ্রেষ্ঠ ধন কি? কিকাজ করিলে নুখ' পাওয়া যায়? 
সংসারে সর্বাপেক্ষা খিষ্টতম কি? কোন্‌ জীবনইবা শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়া 
অভিহিত ?” 

“বিশ্বাসই মানবেব শ্রেষ্ঠতম ধন। ধন্দাচারণেই স্থথ পাওয়া যাঁয়। সত্য 
বাক্যই জগতে মিষ্ট হইতে মিষ্টতম। জ্ঞানীর জীবনই সংসারে শ্রেষ্ঠ জীবন 
খলিয়া অভিহিত” 

হাসনা তি পাব বায়? কিরূপে সংসার-সাগব 
পার হুইতে পারা যায়? ছুঃখেব হস্ত হইতে কিরপে নিস্তার পাঁওয়া যাঁয়? 
কিরূপেই বা পবিশুদ্ধ হওয়া যায়? 

“বিশ্বাস-বলে ভব-আোঁত এবং অপ্রনাদের ঘাবা সংসারঅর্ণব পাঁব হইতে পারা 
যায়। বীধ্য প্রভাবে ছুঃখ অতিক্রম কবিতে পারে। প্রজ্ঞাদ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।” 

“কিরূপে প্রজ্ঞ। ও ধন লাভ কবিতে পারে? কিকপে প্রশংস! প্রাপ্ত হওয়া 
যায়? কিসের দার! মিত্র লাভ হয়? কিরপেই বা মৃত্যুর পব শোক করিতে 
হয় না?” 

পবুন্ধের বাক্য যে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও পাঠ করে সেই বাড রজ্ঞা, যেই 
ব্যক্তি আলম্ত বিহীন সেই ব্যক্তি ধন, বেই ব্যক্তি সত্যবাদী সেই ব্যক্তি প্রশংস! 
এবং যেই ব্যক্তি দাতা সেই ব্যক্তি মিত্র লাভ করিতে পাঁরে। যেই গৃহস্থ 
ব্যক্তি সশ্-ধর্ম-ধৈর্ধয ও ত্যাগশীল সেই ব্য্তিকে মৃত্যুর পর শোঁক করিতে 
হয় ন!। 

“সতা-ধ্শ-ধৈর্য ও ত্যাগ ইত্যাদি অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতম অন্ত কোন ধর্খ আছে 
কিনা অন্ত শ্রমণ বরাঙ্মণেব পিকট জিজ্ঞাসা কবিয়া দেখ ।” 

“অন্ত শ্রমণ ব্রাঙ্মণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিসের 
দ্বাবা আমার হিত সাধিত হইবে তাহ! আমি অন্ত জানিলাম। 


“ভবন বুদ্ধ আমার মঙ্গলেব নিমিতই আলবী দেশে আগমন ববিয়াছেন। 
কিরণ পরলোকে' মঙ্গল হয় তাহাও আমি অন্ত জানিলাম। 

“বুদ্ধের ও তীঁহাব সন্থন্ের পূজা! করিতে করিতে এবং বুন্ধর্শের গুণ গান 
করিতে করিতে আমি গ্রাম হুইতে গ্রীমাস্তরে, নগর হুইতে নগরানভধে ভ্রমণ 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৯৫ 


করিব।” * 

বুদ্ধের উপদেশ, রাত্রি গ্রভাঁত এবং সাধ্বাদ ধ্বনি শেব হইতে না 
রাঁজকম্মচারীরা রাজকুমারকে যক্ষ ভবনে লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা পবস্পর 
বলিভে লাঁগিল,_-“এইরূপ 'সীধু” শব্দের ধ্বনি বৃদ্ধের উপস্থিতি স্থানে 
ব্যতীত অন্তত্র শোন! যায় না। এখানে বুদ্ধ আপিম্বাছেন কি?” 
এইরূপ বলিতে বলিতেই বুদ্ধের জ্যোতিঃ দর্শনে তাহাদের সন্দেহ দূর 
হুইল। অতঃপর তাহারা সাহসে নির্ভব করিয়া পূর্বের ন্যায় বাহিনে না 
থাকিয়া গৃহীভ্যন্তরে ঢুকি দেখিল/-বুদ্ধ যক্ষ-ভবনে বসিয়া আছেন এবং বক্ষ 
কুতাগ্রলি হইয়৷ দলাড়াইয়া রহিয়াছে? তখন তাহারা যক্ষকে বলিল,-“ছে 
বক্ষরাঁজ, এই কুমারকে তোমাব আহারের নিমিত্ত আনিয়াছি £ তাহাঁকে ভোমার 
যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর ।” 

ষক্ষ তচ্ছুবণে বিশেষতঃ বৃদ্ধের সম্মুখে এইকপ বলায় বিশেষভাবে লজ্দিত 
হইল। সে কুমারকে উভয় হস্তে লইয়! বুদ্ধকে অর্পণ কবিয়া বলিল, ““ভস্তে, 
এই কুমার আমার জন্য প্রেবিত হইয়াছে, ইহাকে আমি আপনাকে প্রদান 
করিলাম * যেহেতু, বৃদ্ধেরা পরম হিতৈষী। এই বালককে তাহার হিতন'খর 
জন দয়া কবিষ়া গ্রহণ ককুন। 

“চক্ষুগ্ান্‌ শতপ্রকার শুভ“ লক্ষ? লাঞ্ছিত ও সর্ববা্গ পর্্িপুর্ণ এই বালককে 
প্রসন্ন চিত্তে আপনাকে প্রদান করিলাম । জগতের হিতার্ে গ্রহণ কক্ষন ।” 

বুদ্ধ কুমারকে গ্রহণ করিলেন । অতঃপর কুমারও বক্ষকে আশীর্বাদ করিয়া 
লিলেন-_. 

“হে বক্ষ এই কুমার দীর্ঘাযু লাভ করুক এবং তুথিও পরম নখে সুখী হও 1» 

ষক্ষ ঝলিল--. 

“ভগবন্‌, আপনি ব্যাঁধিহীল হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ব অবস্থান কক্ষন। 
এই কুমাৰ বৃক্ষ্ণ্ম ও সত্যের শরণে গমন কম্সিতেছে 1” 

বুদ্ধ কুমারকে দলা করম্মচারীদিগকে সমর্পন করিয়া বলিলেন, "এই বাঁলক 
এখন তোমাদিগকে পৌঁধণ করিবার জন্ড প্রদান করিলাম , সে বড হইলে 
আমাকে প্রত্যর্পণ করিও” 

এইরপে বালকটি ব্লাকণ্ধচারীর হস্ত হইতে বক্ষের হল্তে, যক্ষের হ্ত হইতে 
বৃদ্ধের হত্ডে এবং বৃদ্ধের হস্ত হইতে পুলবার রাঁজকর্খচাঁরীর হস্তে অপিত হওয়ায় 
তাহার নাম হইল... হস্তালবক॥ করখচারীন বালকটিকে লই রাজবাড়ীতে 


১৯৬ বুদ্ধের অভিযান 


ফিবিয়! আসিল এবং যাহার অঙ্ক হইতে ছিনাইয়া লইয়। গিয়াছিল সেই পুত্রশোক 
কতিরা রাণীর অফ্কে বালককে প্রদান করিল। 

বালকটি বড হইলে তাহার মাতা-পিতা! বুদ্ধের অম্কম্পায় তাহা জীবন 
লাভ হওষাতে তাহাঁকে বৃদ্ধ ও ভিন্থ-সত্বের সেবার জন্ত নিয়োজিত কবিলেন। 
সে পরে অনাগামী ফলে প্রতিঠিত হইয়! পঞ্চশত পারিবদ পরিবৃত হইয! আজীবন 
ভিক্ছ-সঙ্যের সেবা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাঁগিল। বৃদ্ধ তাহাকে 
উপাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিলেন ।' 


সূচিলোন 


গয়ার হুচিলোম ও খরলোঁম লাষে দুইটি য্গ বাঁস করিত। বৃদ্ধ একদিন 
রাজগৃহ হইতে তাহাদের আবাসম্থানে উপস্থিত হইলেন। অন্লক্ষণ পবে যক্ষ য় 
আসিয়া তাহাদের শিলাসনে উপবিষ্ট বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়। খরলোম শচিলোমকে 
বলিল, “ভাই, যাইয়! দেখ এব্যক্তি কে?” 

ছচিলোম বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,--“শ্রমণ, আমি তোমাকে 
কিছু গ্রথ জিজাস! করিব। তুমি সনুতর দিতে পাঁধিলে ভালই, নচেৎ তোমার 
পদ ধরিয়া ভোমাকে গঙ্গার পরপারে নিক্ষেপ করিব, অথব। তোমাব হায় বিদীর্ঘ 
করিয়া ফেলিব |” 

তক্ছুবণে বৃদ্ধ বধিলেন, “আমি দেব-মারব্রক্থলোকের মধ্যে এমন কাহাকেও 
দেখিতেছি না, যে আমার হায় বিদীর্ণ করিবে বা পায়ে ধরিয়া গঙ্গাব পরপারে 
নিক্ষেপ করিবে। তোমাৰ বাহ! ইচ্ছা! হয় জিজানা কর, আমি উত্তর প্রদান 
কবিব 1» 

বক্ষ জিজ্ঞাসা করিল-- 

“কাঁমাদি রিপু। দেব, দ্বপা, হুখ ও ভয় এই লবের সবল কি এবং কোথা হইতেই 
বা উৎপন্ন হয়? কাক যেমন শিশুদিগকে বিরক্ত কৰে তেমন যেই সন্দেহে মানবের 
মন বিবন্ত হুয় সেই সন্দেহ কোথা হইতে জঙ্গে ? 

পকামাদি রিপুঃ ঘেষ, ভয়, দ্বণা ও হুখের মূল হইতেছে দেহ দেহ হইতেই 
তাহার! উৎপন্ন হয়। কাঁক যেষন শিশুদিগকে বিরক্ত করে, তেমন দেহ হইতে 
, উৎপন্ন সংশয়ই মানবের মন বিরক্ত করে। 

"এই সবের একমাত্র কারণ, তৃষ্ণ । বটবৃক্ষ-মূলে উৎপন্ন মালুলতার গ্ভা় 
ইহার! দেহ হইতে উৎপন্ন হর? তৃষ্ণহি কাঁমন্থথের সহিত ভিত আছে। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৪৭ 


“যেই ব্যক্তি পাঁপ বিনাশ করিতে পাঁরে সেই ব্যদ্রিই পাপ কোথা হইতে 
উৎপন্ন হয় তাহ! বলিতে পারে । হে ধন, যে এই ভব-সমুদ্র পাঁর হইয়াছে, সে 
আর এই পৃথিবীতে জম গ্রহণ করিবে নী ।* 

ভগবানের এই উত্তর ও উপদেশ শুনিয়া! বক্ষ সন্তোব লাভ করতঃ অনেক 
প্রকারে সন্মান প্রদর্শন করিল । 


সপ্তম পৰ্িতচ্ছদ 
দেবদত্তের বিদ্রোহ 


কৌশাম্বীতে * অবস্থান করিবার নময় দেবদত্তের ছুরাঁকাজ্জাব সঞ্চার হইল। 
তিনি একদিন নিজ্জনে বসিয়া ভাঁবিতে লাগিলেন, আঁখি কাহাঁকে গ্রসন্ন 
করিতে পাঁবিলে আমার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে? এইরূপ তাঁবিতে ভাঁবিতে 
অকম্মাৎ কুমাব অজাতশক্ররু কথা তীহাঁর ন্মরণপথে উদিত হইল। তখন তিনি 
আনন্দে অধীর হইয়া আবার ভাবিলেন, অজাতশক্রকে যোঁডশ বৎদর্‌ বয়ে 
যেরূপ উদ্ধত ও তেনন্বী দেখিতেছি তাঁহাকে কোন গ্রকারে আমার বশে আনিতে 
পাঁরিলে আমারি সত্বল্প কাধ্যে পবিণত হুইতে বিলম্ব হইবে না । 

কয়েকদিন পরে দেবদত্ত স্বীয় ব্যবহাধ্য সামগ্রী যথাস্থানে বাখির! বাজগৃহের 
দিক্কে যাঁত1 কবিলেন। যথাসময় বাজগৃছে উপস্থিত হুইয়! কুমাব অজাতশক্ুকে 
বিশ্মিত বরিয়! স্বীয় বশে আনিবাব মুনসে লৌকিক যোগশক্তি এভাবে ভিঙ্- 
বেশের পরিবর্তে কুমার-বেশ গ্রহণ কধিলেন এবং সর্প মেখলা ধারণ কিয়া 
আকাশপথে আসিয়৷ অজাতশক্রর অহ্কে নিপতিত হুইলেন। ততদ্ধর্পনে কুমার 
অজাতশক্র আতঙ্ষিত হই! জিজ্ঞাসা কবিলেন, “মহাশয়, আপনি কে 7” 

“কুমাঁধ, আমাকে দেখিয্বা ভীত হইতেছেন কি?” 

“হা, ভীত হইতেছি £ আপনি কে বলুন ।” 

“আহি দেবদত্ 1” 

"ভন্তে, আপনি যদি সত্যই আর্য দেবদত্ব হইয়া! থাকেন, তবে স্বীয় বেশ 
ধার্ণ করুন|” 

তখন দেবদত্ত কুমার-বেশ পরিবর্তন করিয়া ভিক্ষ-বেশ ধাঁরণ কবিলেন এবং 
কুমারের সম্ুথে প্তারমান হইয় রহিলেন। অজ্ধাতশক্র দেবত্ের এই প্রকার 
অলৌকিক শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হই পডিলেন। সেইদিন হইতে তিনি সপাঁরিষদ 
পর্চণত রথারোহণে প্রত্যহ দুইবার দেবদত্ের বাষস্থানে গমনাগমন এবং পঞ্চশত 
বাক্তির উপযোগী খান্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন । 

তত্র্শনে কতিপয় ভিঙ্ক ভগবান বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হুইয়! ত্াহাঁকে উক্ত 
সংবাদ নিবেদন করিলেন ৷ ভক্জুবণে বুদ্ধ বলিলেন-- 


বর্তমান নাম কোঁমূ, জেলা এলাহাঁবাদ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৯৯ 

*ভিক্ষুগণ, তোমরা দেবদভ্তের দ্যাঁর লাভ-সম্মান-প্রতিপত্তি কামনা কনিও 
না। যেইদিন হইতে কুমার অজাতশক্র প্রত্যহ ছুইবার তাহার দর্শন-মানসে 
গমনাগমন কত্ধিতেছে এবং পঞ্চশত লোকেব উপযোগী খাছ প্রেরণ করিতেছে, 
সেইদিন হইতে দেবদতের পুণ্য সঞ্চয়্ে অস্থন্বায্স উপস্থিত হইন্াছে বলিঘ। মনে 
কর। 

ভিক্ষুগণ, অতিশয় ক্রুদ্ধ কুকুরের নাঁসিকায় পিত্ত নিক্ষেপ করিলে কুকুব যেমন 
অধিকতর জুদ্ধ হয়, তেমনই লাভ-সম্মান-প্রতিপতি দেবদত্তের বিনাশের নিমিদ্বই 
উৎপন্ন হইয়াছে । 

ভিচ্কুগণ দেবদতের লাভ-সম্মান তাঁহার আঁত্মনাশের নিমিভঁই উৎপন্ন হুইম্মাছে | 

“যেমন কদলী-বৃক্ষ বেখু, (বাশ ), নল 'খাক্বা) এবং অশ্বতরী, আঁত্মবিনাশের 
নিষিত্ত ফল প্রসব কবে, দেবদত্তেরও তেখন আত্মনাশেব নিমিত্ত লাঁভ-শ্যান 
উৎপন্ন হইরাছে।” 

এক সময় ভগবান বুদ্ধ বৃহৎ সভা মণ্ডপে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। 
সেই সভায় বাঁজ! বিছ্িপাঁব সহ সন্তরাস্ত ন।গরবিকবর্থও উপস্থিত ছিলেন। নকলে 
ধর্শোপদেশ শ্রবণাস্তর প্রস্থান ববিবাধ উদ্ভোগ কক্সিতেছেন এমন সময অবন্দাঁৎ 
দেবদত্ত দণ্ডায়মান হইয়৷ ভগবানকে কৃতাঞ্লিপুটে বলিতে লাগিলেন-- 

“ভন্তে, আপনি এখন জবাজীর্ণ হইয়া বার্থীক্যে উপনীত হইয়াছেন। এখন 
আপনার নিশ্চিন্তমনে কাল অতিবাহিত্ত কবিবার্‌ বম উপস্থিত। অতএব 
“আপনি ভিচ্ষু-সঙ্ঘ পরিচালনার ভার আমাঁকে অপণ করুন ।% & 

*“দেবদৃত্ত, প্রয়োজন নাই, এইকূপ ছুবভিপ্রা মনে পোষণ কবিও ন1 1” 

দেবদত্ব বারঘ্বা্ধ তীহার বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন বৃদ্ধ তাহার 
অতিশয় ব্যাকুলত! দেখিয়া পুনরায় বলিলেন-_ 

“দেবদত্ত, শাবীপুর ও মৌদণল্যায়নেব ম্যায় আমার সর্বপ্রধান হিয্য ঘরকে ও 
আমি ভিক্ষু-সভ্ঘ পরিচাঁললার অধিকার দিতে পারি না, তোমার ভার নিঠিবধৎ 
(খুধু সদৃশ ) নগণ্য ব্যক্তিকে কিন্ধপে দিতে পারি 7” - 

বুদ্ধের বাক্য শুনির] দেবদত্ত ক্রোধে অধীব হইয়া! ভাবিলেন,-“যেই সভা 
বাজ। সহ সম্রাস্ত নাগরিকবর্গ উপস্থিত জাছেন, তেমন প্রকাশ্ত স্থানে বৃদ্ধ আমাকে 
স্বশিত নিষ্ভীববৎ বলিয়! অপদস্থ কধিলেন, আব শারীপুজ 'ও মৌদগল্যারনের 
গৌরব বুদ্ধির সহায়ত! করিলেন।” এইক্সপ ভাষিঙ! সদণ্ডে সভাস্থল ত্যাগ 
করিয়া প্রস্থান কক্সিলেন। তত্দর্শনে ভগবান বুদ্ধ ভিচ্ু-সঙ্ঘকে সষ্থৌধন সনি 


২০৪ বৃদ্ধের অভিযান 
আদেশ দ্বিলেন-- 

“ভিক্ষুগণ, সঙ বাঁজগৃহে দেবদত্তেব প্রকাশনীয় কর্ম করুক। এখন দেবাত্ের 
ত্বভাবের পবিবর্তন সাধিত হইয়াছে । সে কার়-বাঁক্য-মনে যাঁহা আচবণ করিবে 
এই“হইতে তাহার কৃতকর্মের জন্য সে-ই দায়ী হইবে। তজ্জন্ত বুদ্ধ কিন্বা! ভিগ্- 
সন দায়ী নহেন, এই কথা বাঁজগৃহে ঘোষণ! কব |” 

এদিকে দেবদূত নিজকে বৃদ্ধের অনিষ্টসাঁধনে অসমর্থ ভাবিয়া বাহ্শক্তিব 
সাহায্য গ্রহণ মানসে তাহার প্রতি অন্থবক্ত কুমাব অজাতশক্রব নিকট উপস্থিত 
হইয়া কৌশলজাল বিস্তার পুরব্বক বলিলেন-_যুববাঁজ, মন্স্তেব পবমাযু বডই 
অল্পঃ এখন মহুস্ক পুর্বাকালেব ন্যায় দীর্ঘ জীবন লাভ কর্ধিতে পারে না। আপনি 
যদি রাঁজ্যন্থখ উপভোগ কবিতে চাঁছেন, তবে আপনার পিতা বিঘিসাবকে নিহত 
করিয়া রাঁজ-সিংহাঁসন অধিকার করুন। আমিও যুদ্ধকে হত! করিয়া নিশ্চিস্তভাবে 
বুদ্ধেব ম্যায় মান-সম্মান লাভের সঙ করিষাঁছি।” কুটিল দেবদত্তের মনোমুগ্ধকব 
বাণী দবল অথচ অপরিণীমদর্শী যুবক অজাতিশক্র হিতাবহ বলিয়া গ্রহণ 
করিলেন। তিনি এই হইতে পিতৃহত্যার স্থযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন! 
একদিন মধ্যাহু কালে একমাত্র প্রহবী অন্তঃপুর ঘাঁব রক্ষায় নিয্নোজিত আছে, 
এমন সময় অজাতশক্র তীক্ষ অস্ত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া তুরিত পদে অস্তঃপুবে প্রবেশ 
করিতে উদ্ভত হুইলেন। তাঁহাকে অসময়ে গ্গিপ্রগভিত অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিতে উদ্ভত দেখিয়া প্রহরী গতিরোধ কবিয়া! জিজাস! করিল-_ 

“কুমার, আপনি কেন অসময়ে অস্তঃপুবে প্রবেশ কবিতে উদ্চত হইয়াছেন?” 

অজাতশক্র ইতস্ততঃ কিয়! বলিলেন-_. 

“আমি শ্বহন্ডে পিতৃ হত্য| করিতে চাঁই। 

“কে আপনাকে এই স্বণিত কার্ধ্ে প্ররোচনা দিয়াছে ?” র 

“আধ্য দেবদত্ত।” 

তখন প্রহরী কুমাবকে সনদে কবিয়া রাজা বিদিসাবেব বিরতির 
এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কবিল। তখন বিদ্বিসাঁব সন্সেহে অজাতশক্রকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন--* 

“বৃধস, ভোমার্‌ বিরুদ্ধে প্রহরী যেই গ্রশ্লতব অভিষযে!গ উপস্থিত কবিল, তাহা 
কি সত্য ?”, 

গ্হা, সত্য ।% ্ 

“তুমি আমাঁকে কেন হত্যা কবিতে চাও?” 

“আপনি জীবিত খাঁকিতে আমি সিংহাসন লাভ করিতে পারিব না, এই 


সগ্তম পবিচ্ছেদ ২১ 
হেতু আপনাকে নিহত করিয়। আমি সিংহাঁদন লাভের পথ নিষস্টক কবিতে 
চাই” 

“বৎস, এই জরাজীব বৃদ্ধ পিতাঁকে হত্যা কবি কেন হস্ত কলুধিত করিখে? 
তুমিই ত সিংহাঁসনের প্রন্কৃত উত্তবাঁধিকারী ॥ অগ্যই আি তোমাকে রাজ্যভাঁব 
অপ কবিলাম। আশীর্বাদ করি, তুমি বাঁজ্যের এবং প্রক্কৃতিপুণ্জেব হিত সাধন 
করিয়া হাফিল্যমণ্ডিত হও । তোমায় বশ-সৌরভ দেশ দেশীস্তরে বিশ্তত হুউক 1 

অজাতশত্র এখন মগধের অধীশ্বর ॥ একদিন দেবদত্ত তীহাঁর নিকট উপস্থিত 
হুইয়। বলিলেন-_ 

“মহান্বাজ। আঁমার উপদেশ পালন কিয়া আপনার মনস্কাঁমনা। সাফল্য লাঁভ 
করিয়াছে, কিন্ত আমি এখনও বৃদ্ধকে হত্যা ক্পিতে পাঁরি নাই। যে কোন 
প্রকারে তাঁহাকে হত্যা কবিগ্লা আমার বৃদ্ধ হওয়া চাঁই। মহারাজের নিকট 
আমার নিবেদন/--মহারাজ অন্রগ্রহ করিয়া বৃদ্ধকে হত্য। করিবার জন্য আমাকে 
৩২ জন তীরন্দাজ প্রদান করুন 1” 

স্বীজ পিংহাঁসনেব অধিকীবের জন্য অজাতশক্রু তীহীর সহোদর কিন্বা 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের প্রাণ সংহারে উদ্যত হুইয়াঁছিলেন এবং বিশ্বিদার নর 
অভয়, শীলবাঁন ও বিমল আঁ্মরক্ষীর নিমিত্ত ভি্ুকপে বুদ্ধের শবণাপক্ন হইয়া- 
ছিলেন।” এন্ন্ত অজাতশক্র সাদরে দেবদত্তের প্রস্তাবে সম্মত হুইলেন। 
একদিন দেবদত্ত জনৈক তীরন্দান্গকে আদেশ করিলেন, ওহে, শ্রমণ গৌতম 
গৃপরকুট পর্বতে* খ্মবস্থান কর্সিভেছেন। তুমি তীর নির্গেপে তাহাকে নিহত 
কবিরা অমুক বাস্তা দিয়! গ্রত্যাবর্তন কর। 

যেই রাস্থা দিয়া তীরন্দাজকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন, সেই 
রাস্তায় অন্ ছুইজন ভীরন্দাজকে আদেশ দিলেন, এই প্রান্ত দিয়া অনৈক 
ভীরদ্দাজ আগমন করিবে, তোমরা তাহাকে হত্যা কবিষ়া অমুক সস্তা দিয়া 


ক খেরগাথটঠ কথা। [এসম্বদ্ধে অঃ দেবদত্ সামকৃষ্ঃ ভাগাতকর লিখিত 
ছেনঃ অজাতশক্র ধর্মান্ধ বশতঃ দেবদতের মায়ার মুগ ও ভীহার উত্তেজনায় 
উত্তেজিত হইয়া বৃদ্ধের প্রতি শব্রুতাঁচরণে প্রবৃত্ত হইবার লোঁক ছিলেন না । 
তাহার সিংহাসন লাভ ও রাজনের পক্ষে কক স্বরূপ হার ভ্রাভাগণ বুছের 
, আয়ে প্রাণ রক্ষ। করিতেছেন ইহাই বৃদ্ধের প্রতি ভীহার বিছেবের প্রকৃত কারণ 


বলিয়া অনুমিত হয়। ]--বৌস্ব্ন্থ কোষ ; 
॥ 
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২৪২ বুদ্ধের অভিষানি 


প্রত্যাবর্তন কর। এই নিয়মে একদলে চাঁরিজন, একদলে আটজন এবং অন্ত 
দলে ১৬ জল তীরন্দাজ প্রেবণ করিলেন। 

প্রথম তীরন্দাজ যথাসময় মাবণাস্ত হস্তে বুদ্ধের বাসস্থানে উপস্থিত হইল বটে 
কিন্তু তাহার উপব তীব নিক্ষেপ কবিতে সমর্থ হইল না, বরং তাহার শরণ গ্রহণ 
করিয়া! ক্ষমা! প্রার্থন! করিল --“ভন্তে, অজ্ঞানতা৷ বশতঃ আমি যেই গুরুতর কার্ধ্য 
সাধনোদ্দেশ্টে এখানে আসিয়৷ অপরাঁধ করিয়াছি, তজ্জন্ত অনুতপ্ত হাদয়ে গলা 
গ্রার্থনা কবিতেছি। করুণ! পর্বশ হুইয়া! এই অধমকে ক্ষম! কক্ষন।” করণাময় 
বুদ্ধ ভাহাকে ক্ষমা কবিয়! দেবদত্তের অনির্দিষ্ট রাত দিয়! প্রত্যাবর্তন করিতে 
উপদ্বেশ দ্দিলেন। অপব তীবন্দাজেব) পূর্বোক্ত তীরন্দাজ আসতে বিলম্ব হইতেছে 
দেখিয়া বুদ্ধেব বাসস্থানে উপস্থিত হুইল এবং তাহারাঁও বুদ্ধেব উপদেশ শ্রবণ 
পবিত্প্ণ হইয়া! তাহার শবণ গ্রহণ কবত: অন্ত বাস্তা দিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। 
এই নিয়মে ৩২ জন ভীবন্দাঁজই বৃদ্ধের শরণাপন্ন হইল | 

গুথমাগত তীরন্দাজ দেবদত্ডেব নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহাশয়, আমি 
ভগবান বুদ্ধর্কে হত্যা করিতে পারিলাম না + কেননা তাহার গ্যায় অলৌকিক 
শক্তিশ।লী মহাপুরুষকে হত্যা করা আঁমাঁব কাঁজ নহে।” 

“যাহা হউক, তুমি হুত্যা করিতে না পারিলেও আমি ন্বহস্তেই তাহার প্রাণ 
বিনাশকরিব।” 

একদিন ভগবান বুদ্ধ গৃরকুট পর্বতে ছায়ার পাঁদচারণ কল্লিতেছেন, এমন সমর 
দেবদত্ ধীরপদ বিক্ষেপে পর্বত শিখবে আবোহণ করিয়! একটি বৃহৎ প্রস্তর খও 
তাঁহাকে লক্ষ্য কবিয়া নিক্ষেপ করিলেন। দৈব গ্রভাবে ছুইটি পর্বত শূঙ্গ আগিয়া 
শিলাখণ্ডের গতিরৌধ কবিল। কিন্তু উভয় পর্বত শৃঙ্গের সঙ্গর্ধে উৎপন্ন গ্রন্তর 
কণিকা বুকের চরণোঁপরি নিপতিত হইল। তাহাতে তীহাঁর পদানুষ্ঠ* নিশপিষ্ট 
হইয়। শোঁণিত নির্গত হইতে লাগিল! 
। ভিক্ষুরা এই হ্বায় ভেদী সংবাদে ভয়-বিহ্বল হইয়! বিহারে চতুদ্দিকে উচ্চ 
শব্দে আবৃত্তি কবিতে করিতে পাহাঁরা দিয়! পাঁদচাবণ কবির্ত লাঁগিলেন। 
ভগবান বুদ্ধ তাহাদের উচ্চধ্বনি শুনিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা কবিলেন--““আননা, 
এক্সপ উচ্চশৰে কাহার! আবৃত্তি বরিতেছে?* আনন্দ সমন্ত বৃত্তান্ত নিবেদন 
কবিলেন। তখন বুদ্ধ ভিচ্ষুদিগকে আহ্বান করিতে আনন্দকে আদেশ প্রদান 
কক্সিলেন। আনন্দ আদেশ পাঁলন কবিলেন। ভিক্ষ্রা ভগবানের নিকট আসিয়া 


রি অু্ঠং পিসয়ি পাঁদে, মম পাসাণ সক্থরা। _থ্রোপদান £ 
ধ 





সণ্রম পরিচ্ছেদ চে 


উপবেশন করিলেন । তিনি ভীহাঁদিগকে বলিলেন, -পভিক্কুগণ, অন্তের আক্রমণে 
কখনও বৃত্তের জীবন-নাশ হইতেই পারে না । বুদ্ধ বধাঁষময় শ্বাভাবিক নিয্সমেই 
পরিনির্বাণ লাভ করেন ।” 

ভাহার পদানষ্ প্রন্তরাঁঘাতে নিপ্পিষ্ট হওয়ায় তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলেও 
তিনি নিরুঘেগে সহ করিতে লাঁগিলেন। আঁনন্দ পত্ঘাঁটি চাঁরিভীজ কবিরা 
বিস্তারিত করিয়া দিলেন। ভগবান স্মৃতি সংযুক্ত হইয়া দক্ষিণ পারে সিংহের 
ম্যায় শয়ন কবিলেন। অদমতল পার্বত্য পথ দিয়! এই দুরারোহ পর্ববত শিখরে 
ভগবানকে দর্শন কামনায় সন্্রাস্ত ব্যক্তিদের আরোহণ ও অব্তরণ করিতে ক্লেশ 
হইতেছে দেখিয়া ভিক্ষ্রা তাঁহাকে শিবিকায় করিয়া! মদ্দকুক্ষি মুগদাঁরে লইয়] 
গেলেন।* ভগবান এইস্থানে কিক্বৎকাল অবস্থানের পৰ জীবকাশ্রবনে গমনের 
অভিলাধ প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষ্র! ভীহাঁকে তথায় লইয্জা গেলেন। জীবকণ্* 
এই অর্মন্দ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রণে তীক্ষু 
ভৈষজ্যোর প্রলেপ প্রয়োগ করলেন এবং বলিলেন, ভস্তে, আমি গ্রীমাভ্যস্তরে 
জনৈক লোকেব চিকিৎস। কার্ধা সমাধা! করিয়া পুনরায় নিদিষ্ট সমত্ে আসিব । 
আমি না৷ আসা! পর্যাস্ত ওধধের গ্রলেপ এইভাবে থাকুক | এই বলির প্রস্থান 
করিলেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে অসিবার পূর্বের্বই নগরঘার বন্ধ হুইয়! যাওয়ায় 
ভগবানের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যথাসময় ভগবানের নিকট 
যাইতে না পারায় সার! রাখি তিনি উদ্বেগে অতিবাহিত করিলেন এবং অতি 
প্রত্যুষে আশ্রবনে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন ্ভন্তে, 
আপনার এনীয়ে কি দাহ উপস্থিত হুই়াছে?” ভগবান বলিলেন__“জীবক, 
ধিনি রোগ-শোক হীন হইয়াছেন এবং বাহার সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়াছে, 
ভাহাদ্ধ নিকট দাহ উপস্থিত হুইতে পাঁরে না।” জীবকের একবার বধ 
প্রয়োগেই ভগবানের ক্ষত আরোগ্য হইয়া গেল। 


* সংযুক্ত নিকায়। 

*্মরাথ পকালনী * স্গ্রাজগৃহে পতিত! নারী সালবতীর গর্ভে এবং বিশ্বিদীর- 
তনপ্ধ অভয়ুকুমারের গুঁরষে জীবকেব জন্ম হয়। তিনি তক্ষশীলাঁয় যাই! বিশ্ব- 
বিখ্যাঁত চিকিৎসক আব্রেয়েব নিকট চিকিৎসা! বিদ্যা শিক্ষা কৰিয়া রাজা বিদ্বিসারও 
ভগবান বুহ্ধের গোববপ্রদ চিকিৎসক পদ লাভ কবেন। ভাহাক্ষ প্রাতিষিত 
বিহাঁরই জীবকাম্রবন নামে অভিহিত । 


২০৪ বুদ্ধের অভিযান 


দেই সময় বাঁজগৃহে রাঁজা অজাঁতশক্রব নালগিরি নাঁমে একটি নরহস্তা ছুরন্ 
হস্তী ছিল। অঙ্গাতশক্রব অনুমতিতে একদিন দেবদত হস্তীশালাঁয় যাইয়া হত্তী 
বক্ষককে আদেশ করিলেন _্গ্রহে, শ্রমণ গৌতম বখন এই প্রান্ত দিয়া ভিক্ষা- 
চরঘ্যায় বহির্গত হইবেন, তখন তুমি হস্তীটিকে অহিফেন সেবন বাইয়া শৃঙ্ঘল মুক্ত 
করিয়া দিবে 1%%* 

পরদিন পূর্বা্কে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষ-সঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া রাঁজগৃহে ভিক্ষাচধ্যায় 
প্রবেশ কবিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে ভিক্ষা কবিতে কবিতে দেবদতের নির্দিষ্ট 
রাস্তায় উপনীত হইলেন। তখন হস্তীরক্ষক ভর্গবানি বুদ্ধের অভিমুখে হস্তীটি 
ছাতিয়! দিল। হস্তী বৃদ্ধকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া শুও উদ্ধীদিকে করিয়া 
ক্রতবেগে কর্ণ সঞ্চালন করিতে করিতে তীহাঁর দিকে ধাবিত হইল। ভিক্ষুরা 
তত্দর্শনে ভয় বিহ্ব হইয়! বুন্ধকে বলিলেন, __স্ভন্তে, নবহস্তা উ্ননত হস্ত দ্রুতপদে 
আসিতেছে! ভ্তে, পশ্চার্তন করুন ! ভত্তে, পশ্চাঘর্তন করুন 11% 

সেই সময় লোকদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রাসাদেব উপব, কেহ কেহ গৃহের 
ছাদ্দের উপর এবং কেহ ঝা বৃক্ষের উপর আরোহণ কবিসাছিল। তন্গধ্যে শ্রন্থা- 
হীন ভিন ধর্মীবলম্বীরা বলিতে লাগিল,-অন্ত শ্রগণ গৌতম হস্তী দ্বারা নিহত 
হইবেন।” কিন্ত যাহ্‌রি!শ্রদ্ধাবান এবং বুক্ষেব প্রতি অন্পরভ্, তাহার! বলিতে 
লাগিল--“অগ্য কবীবাজ বৃদ্ধনাগেব নঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে বটে কিন্ত বুন্ধ- 
মাগেব নিকট করীরাজজ নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে ।” 

ছু্দাস্ত নালগিকি বুদ্ধের সমীপবর্ভী হইলে তিনি তাহাকে মৈত্রী দ্বারা প্রাবিত 
কর্সিলেন। তখন করীরাজ শ্ুও অবনত করিয়! বৃদ্ধেব সমীপে যহিয়া নিশ্চল 
হইয়া বহিল। বুদ্ধ তাহার শিরোপরে দক্গিণহন্ত স্থাপন করিয়া করুণাসিক্ত প্বরে 
বলিলেন”--“হে কু্গব, বুদ্ধাগকে উৎপীড়ুন করিও লা! উৎপীভন কক্সিলে বড 
ছুঃখ ভোগ করতে হুইবে। যে বুদ্ধনাগকে পীডন করে সে মৃত্যুর পর ছুর্গাতিতে 
গষন করে। তুখি প্রমত হইও ন1!; কারণ প্রমত ব্যক্তি দ্বর্গে গমন করিতে 
পারে না। তুমি বাহাতে স্বর্গে গমন করিতে পার তেমন কাজ কর ।* 

“তখন হন্তী শুগু বাবা বুদ্ধেব চরণ-রেণু, গ্রহণ করিম স্বীয় ম্তকে বিকীর্ণ 
করিল এবং হস্তীশালার গমনান্তর নীরবে দীভাইিয়। রহিল। সেইদিন হইতে এই 
দুদ্বন্ত হস্তীটি একেবাবে শান্ত-শিষ্ট হইয়া গেল। লোকে তাহাব অবস্থা দেখি 
বগিতে লাখিল,--“কেহ দণ্ অ্কশ, কেহ কেহ বা কথায় দারা হস্তী দমন 


*চলবগুগ | 
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করে , কিন্ত বিনাদণ্ডে বিনাশগ্ডরে মহধি বৃন্দ এই ছুর্গিস্ত হ্তীকে দমন করিলেন (* 

সেই দিন হইতে দেবদত্তের লাভ, সম্মীন, প্রতিপত্তি হাঁস পাইতে লাগিল 
এবং বুঙ্গের বাড়িতে লাখিল। 

দেবাত আর একদিন তাহার অন্ুচর কোকালিক, কটমোর তিযাক ও খণ্ড- 
দেবীব পু সমুদ্র দতের নিকট যাইয়া বলিলেন,--“আঁস, বন্ধুগণ, আমিরা শ্রঘণ 
শোঁতমের বজ্ঘ মধ্যে ভেদ উপস্থিত করি । আমরা! ভীহার নিকট পাঁচটি বিষ 
প্রার্থনা করিব। তাহা এই--€১) ভিক্ষু যাবজ্জীবন অরণো বান করুক; বে 
গ্রামে বাদ করিবে সে দোষী হইবে। (২) ভিক্ষ আজীবন ভিক্ষালন্ত অস্ত্রে জীবন 
যাপন করুক + যে নিমন্থণে যাইবে দে দৌষী হইবে 1 (৩) ভিক্ষু আভীবন পাংশুতুল 
(পবিত্যক্ত ) চীবর ধারণ করুক + যে দানীয় চীবর বাবহার করিবে সে দোষী 
হুইবে। (৪) ভিক্ছ আজীবন বৃক্-মূলে বাঁস করুক * যে আচ্ছাদিত স্থানে বাঁস 
করিবে সে দৌধী হইবে । (৫) ভিক্ষু আক্গমীবন মত্স্ত-দাংস আহার না করুক ; 
বে আহার করিবে শে দোষী হইবে।* শ্রমণ খোৌঁতম ইহাতে কখনও বন্থত 
হইবেন না। কান্দেই আমরা এই পাঁচটি বিষ ছারা লোকদিগকে আমাদের 
প্রতি আকৃষ্ট কবিতে সমর্থ হইব ।” 

দেবদত্ব সানচর ভগবানেব নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বন্দনা! 
করতঃ এক পার্থে উপবেশন করি বলিলেন, “ভত্তেঃ 1১) *ভিক্ষ আজগাবন 
অরণ্যে বাস করুক; বে গ্রামে বান কবিবে সে দোবী হইবে ।' এই নিরম 
্বাপন কক্ষন। *** 15 

বুদ্ধ বলিলেন, “দেবদত্ত, এইক্প নিরম স্থাপনের কোন প্রজ্ো্ন নাই । আছি 
তোমার প্রার্থীত প্রথম, ছিতীয় ও ভৃতয় নিয়ম সচ্ধে ভিহ্ৃদিগকে ইচ্ছায়যাছা 
চলিতে আদেশ দিয়াছি। চতুর্থ নিয়ন সন্ধে পূর্বেই আদেশ দিয়াছি বে, তাহারা 
গ্রীক্ঘ ও হেমন্ত খতুর আটমাব বৃক্ষমূলে বান করুক ॥ পঞ্চম নিয়ম সগচ্ছে চু, 
শ্রত এবং পরিম্পফিত* মহ্হ্ মাঁংদ আহার না| করিবার শম্ও আমি পুহেই 
আদেশ দিয়াছি ৷ 

বৃদ্ধ তাহার প্রার্থনায় সম্ঘত না হওয়ার তিনি সহ হই বপারিষদ সন্ছানে 
প্রস্থান করিলেন এবং জনসাধারণকে জাঁপন করিলেন,_-“আনরা শমন গেমে 
নিকট পাঁচটি নিদ্বম বিধিব্গ করিতে প্রার্থনা শরিগাছিলাম * কিন্ত তিনি হশ্ছত 


হু স্বীয় উদ্দেশে হত্যা করিতে দেখিলে, শুনিলে অথবা সঙ্গেহ হইল মহা 
ঘাংল আহার করিতে পারে দা ।-হন্দিষ নিকায়। 


২০৬ বুদ্ধের অভিযান 


হইলেন না। অতএব আমা তাঁহার নিকট হুইতে পৃথক ভাবে উক্ত পঞ্চবিধ 
নিয়ম প্রতিপালন কৰিব 1” 

এই সংবাদ ভিক্ষুরা ভগবান বৃদ্ধকে নিবেদন করিগেন । তখন তিনি দ্েব- 
দত্তকে আহ্বান করাইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“দেবদত, তুমি কি লভ্বের মধ্যে 
ভেদ উপস্থিত কবিতে জঙ্বল্প করিব্বাছ?* “ভন্তে, তাহাই আঁমাঁব কামনা ।” 
“দেবদূত, মনে এরূপ সন্বল্প পৌঁষণ কবিও না সঙ্ঘ ভেদ করা বড গুরুতর অপবাঁধ 
ষে প্রীতি ভাঁবাপন্ন সজ্বেব মধ্যে বিবো উপস্থিত করে কাহার বড পাঁপ হয়। 
সেই পাপেব ফল তাহাকে কল্লাস্ত পর্যযস্ত ভোগ কবিতে হর়। দ্নেবদত্, আমি 
তোমাকে পুনরায় বলিতেছি তুমি এই দুষ্ষাধ্য হইতে বিরত হও |” 

একদিন আনন্দ রাজগৃহে ভিক্ষাচ্ধ্যা করিবাব সময় দেবদত্ত আসিয়া তাহাকে 
বলিলেন, বন্ধু আনন্দ, অয হইতে আমি বুদ্ধ ও ভিন্মু-সঙ্ঘ হইতে পৃথকভাঁবে 
সজ্বের অবশ্য করণীয় উপোসিথ কর্ম সম্পাদন করিব ,” আনন্দ ভিক্ষাঁচধ্যা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া বৃদ্ধের নিকট দ্বেবদত্ের মনোভাব নিবেদন করিলেন । তখন 
বুদ্ধ বলিলেন,__-“সৎব্যক্তি ছাবা কাজ করা সহজ » কিন্তু অস্বব্যক্তি ছাঁবা 
সৎকাজ কর! মহ নহে। পাপীষ্টের দ্বার! ছুদ্ধাধ্য করা সহজ: কিন্ত আধ্য 
ব্যক্তি দ্বারা পাপকর্ম করা সহজ নহে ।” 

সেই দিন উপোনথ। ভিক্কৃ-সজ্ঘ উপোঁনথাগারে সন্মিলিত। তখন দেবদূত 
আসন ত্যাগ করিয়া “ছন্দ-শঙ্গাঁকা”* হন্তে বলিলেন, _বন্ধুব্ণ আমি অ্রমণ 
গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া পাঁচটি নিয়মে বিধিবদ্ধ কর্সিতে নিবেদন করিয়া 
ছিলাম ; কিন্ত তিনি তাঁহাতে সশ্মতি প্রদ্ধান করেন নাই | আমর! সেই পাঁচটি 
নিরম প্রতিপালন করিতে সঙ্বল্প কবিয়াছি। ধহার সেই পাঁচটি নিম মনোমত 
হয় তিনি শলাকা গ্রহণ করুক।” তখন সেই স্থানে বুজি দেশীয় পধ'ণত নৃতন 
প্রব্রজিত ভিক্ষু উপস্থিত ছিল। তাহাবা প্রকৃত বিষর না জানিয়াই বলিয়া 
উঠিল,_“ইহাই প্রকৃত ধর্,, ইহাই প্রকৃত বিনর এবং ইহাই প্রকৃত গুরুর 
উপদেশ 1 এইক্ধপ বলিয়া তাহারা দেবদত্ের পক্ষে ভোট প্রদান করিল। 
দেবদৃত্ত সঙ্ঘভেদ কৃরিয়। তাহার্দিগকে লই! গরাশীর্ষ পর্বতে প্রস্থান করিলেন। 
একদিন শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহাকে বন্দনা! করিরা এক পার্থে আসন গ্রহণ করিলেন। শারীপুত্র 


* বর্তমানকালে ভোট লইবার জন্য যেমন 7৪110: প্রচলিত হইরাছে পুর্বে 
তেমন “ঘত: জানিবার জন্ত ছন্দ-শলাকা। গুচলিত। 


শগ্তম পরিচ্ছেদ ২৭ 


বৃগ্তকে নিবেদন কয়িলেন-_“ভদ্তে, দেবদত সহ্ঘভেদর করিয়া পর্শত ভিক্ষ 
সহ গয়াশীর্য পর্বতে চলিয়া গিঙ্সছে।” বুদ্ধ বলিলেন।-_“শানীপুত্র, সেই 
নব প্রত্রতিতদের প্রতি কি তোমাদের করখারসঞ্চার হয় না? তাহার] বিনষ্ট 
হুইবার পূর্বেই তাঁহাদের নিকট কি তোযাঁদের ধাঁওয়া! উচিৎ নহে 7* 

একদিন দেবদত্ত গল়্াশীর্ব পর্বতে ভাহাব পারিবদ মণ্ডনীকে ধর্োপদেশ এদান 
ক্সিতেছেন, এমন সমর এারীপুত্র ও মৌদগল্যার়ন সেই স্থানে উপস্থিত হুইলেন। 
ভীহাঁদিগকে দেখিয়া! দেবদত্ত তাহার অল্পচরদদিগকে সহ্বোধন করিয়া বলিলেন-- 
“দেখ, ভিক্ষুগণ, আমার প্রবপ্তিত ধ? কেমন হৃদকগ্রাী * বাহাবা শ্রষণ গোঁভমের 
প্রধান শির্য বলিহ্লা পরিচিত তীহাঁরাও আমাব ধর্ গ্রহণের নিমিত্ত এদিকে 
আপিতেছেন।” ৮” 

তখন কোকালিক দেবদত্রকে বলিল,--প্বন্ধু দেবদ, শাঁরীপুত্র ও মৌদগ- 
জ্যায়নকে বিশ্বাস কবিতে নাই। তাহারা বড শঠ , ছুরভিপ্রারেই তাহারা 
এখাসে আদিতেছে।” 

শবন্ধু, তাহা হইতেই পারে ন1, কেলনা, তাহারা আমার মত অনুমোদন 
করেন।” 

দেবদত্ শারীপুত্রকে তাহাঁব সঙ্গে একাসনে বসিবার জন্য অশ্তরোধ করি! 
বলিলেন, বন্ধু খানীপুত্র, এখানেই- আমার সঙ্গেই উপবেশন কক্ষন।” শানী- 
পৃত্র অসম্মত হুইয়া শ্বতত্্র আঘনে উপবেশন করিলেন। মৌদগল্যাম্ন ও অন্ত 
একটি আসনে উপবেশন করিলেন! দেবদপ্ত অধিক রাততি পধ্যস্ত তাহার অনু 
চরদিগকে ধর্শোপদেশ প্রদান করিয়া সবশেষে শান্রীপুত্রকে বলেলেন,-স্বন্ধ 
শারীপুত্র, এখন ভিক্-সজ্ঘ আলম্য ও প্রমাদ বন্ভিত ; অতএব আপনি তাহা- 
দ্রিগকে ধর্মোপদেশ দীনে পরিত্প্ত ক্ষন । ধিক সময় উপবিষ্ট থাকার আমার 
পৃষ্ঠদেশ বেদনা করিতেছে, আমি একটু বিশ্রাম কক্সি।* শানীপুত্র তাহার 
প্রন্তাবে নম্মতি প্রদ্দান করিলেন । 

তখন দেবদতত লঙ্ঘাটি চারিভাজ করিব! দিস্তাপ্সিত করতঃ দিন পার্খে এরন 
করিলেন। স্মৃতি সম্প্রন্ত রহিত হওয়ায় তিনি নুহূর্তমধ্যেই নিভ্রাভিভূত হই! 
পিলেন। শারীপুত্র আদেশ প্রতিহাধ্য (আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা ) এবং অস্থু- 
শাসনীয় প্রতিহাধ্য, তথা মৌদগন্যায়ন খদ্ধি প্রতিহার্য ( বিশ্মর়কর বোঁগ শক্তি ) 
দ্বারা ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ দান এবং অন্তশাসন করিলেন। তচ্ছবণে নেই 


২০৮ বুদ্ধের অভিযান 


বুজিদেশীয় ভি্ৃদের বিরজ বিমল অর্ভদৃষ্টি উৎপন্ন হইল। তখন শারীপুত্র 
তাহাদিগকে বলিলেন,--“বন্ধুগণ, ধাহাদেব নিকট ভগবানের মত অন্গমোতিত হয়, 
তাছাবা আমাদেব সঙ্গে আসিতে পার।” পঞ্চশত ভিচ্ছু তীহাঁদের অন্দবণ 
কবিলেন। তাহার! তাহাদিগকে সন্ধে করিরা বাজগৃহেব বেুবন বিহাঁবের দিকে 
প্রস্থান কবিলেন। ভদ্দর্শনে কোকালিক দেবদত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিল/_ 
প্বন্ধু দেব্দত্, আমি পূর্বেই আপনাকে শাবীপুত্র ও যোঁদখল্যায়নকে বিশ্বাস করিতে 
বাবণ করিরাছিলাম । তাহার! দ্ববৃভিগ্রায়েই এখানে আঁনিরাছিল। আপনার 
পাঁক্িষদ লইয়! তাহারা প্রস্থান করিম্াছে।” 

তজ্ছুবণে তখনই দেবদত্ত শোণিত বমন কবিলেন। 

অনেক দিন অতীত হইয় গিয়াছে । ভগবান বৃদ্ধ রাঁজগৃহ হইতে শাবন্তী 
যাইয়া! জেতধন বিহারে অবস্থান করিতেছেন । এ দিকে দেবদত্ত লাভ, পম্মান, 
প্রৃতিপত্তি, সহচর সমন্তই হাঁরাইিরা দুরারোগ্য গীড়ীক্রান্ত হইয়। ভীবণ বন্ত্রণ। ভোগ 
করিতে লাগিলেন। পূর্বকৃত অপবাধেব নিষিভ তাঁহার অহশোচনা উপস্থিত 
হইল। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়! ক্ষম! প্রার্থন! করিবার জন্য তীহার মন 
অধীর হুইদ। উঠিল। রোগাক্রান্ত হইবাঁব নয়মাঁস পরে একদিন অন্চর বর্গকে 
বলিলেন” “আমি এই নয়মাঁস, ভগবানের অনর্থ ভাবল। বত্রিয়াছি ; কিছু 
তাহার মনে আমার সম্বন্ধে কোন পাপ চিন্তা নাই ; অশীতি মহাচ্থবিবও আঁমাঁধ 
সম্বন্ধে কোন বিছ্বেষ ভাব পোব? কবেন না। আমি শ্বরুত কর্ণের বলেই এখন 
অসহায় হুইলাম। ভগবান নিজে, মহাঁস্থবিবগণ, জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ রাহলস্থবির, 
শাক্যরাঁজগণ সকলেই আমাকে বর্জন করিয়াছেন । ভগবান বাহাঁতে আমাকে 
ক্ষমা করেন, এখন গিয! তাহার উপায় দেখি।* বন্ুুগণ, আঁমি ভগবানকে দর্শন 
করিতে চাই £ তোমবা আমাকে তাহার চবণ-প্রান্তে লইয়া! বাঁও » 

“আপনি বখন বুস্থসবল ছিলেন তখন ভগবানের সব্দে প্রৃতিছস্থিত৷ করিপ 
দিন অতিবাহিত করতঃ এখন উথান-শক্তি বৃহিত হওয়ায় তাহার দর্শন কামন। 
করিতেছেন। কোঁন্‌ পৌঁডা দুখে আমরা| আপনাকে তাহার নিকট লইয়া যাইব? 

“তোমরা আমাকে বিনাশের পথে নিও না। আদি ভীঁহার নর্গে বিবম 
গ্রৃতিঘবন্দিতা কবিলেও তিনি আনাঁকে বিদ্বেষ-চক্ষে দেখেন না| ' 

“তিনি এমন করুণমিয় যে, শ্বীর পুত্র রাহুলকে ঘেই চক্ষে অবলোকন করেনঃ 





* জাতকট,ঠ কথ! 


সগ্ধম পরিচ্ছেদ ৪ 


ঘাতক দেব্দত (আমি ), দস্থ্য অঙ্গুলিশীলা এবং নরহস্তা ধলপাল | নালগিরি ) 
হত্ীকেও সেই চক্ষে অবলোকন কবেন। 

“আমায় তীহার নিকট লইয়! যাও আমি তীহাঁকে হর্শল করিতে না পারিলে 
আমার বস্ত্রণার উপশম হইবে না ।» 

এই ভাঁবে অহুচরদিগকে বাব্দার অন্থনয় কবিতে লাগিলেন । তাহারা 
ভাহার কাতরোক্ত উপেশা! করিতে না পারিয়া অবশেষে ভীহাঁকে নগ্ষোপরি 
স্থাপন কির ভখবাঁনকে দর্শন করাইবার মানসে ধাত্রা কন্িল। তাহারা উহা 
বহন কবিয়। প্রত্যহ রাত্রিকাঁলে যাইতে লাগিল । এইকূপে কিয়দ্ছিন পরে তিনি 
কোশল বাঁজ্ো উপস্থিত হুইলেন। স্থবির আনন্দ ভগবানকে সংবাদ দিলেন, 
“দেখত নাকি আপনার নিকট ক্যা পাইবার আশায় আসিতেছেন।* বৃষ্ব 
বলিলেন, “আনন্দ, দেখাত আমাব দর্শন লাভ কবিতে পান্রিবে না” অতঃপব 
দেবদত্ত আবস্তী নগবে উপস্থিত হইলে আবার আনন্দ বৃদ্ধকে একথ৷ জাঁনাইিলেন। 
তিনি পূর্বে যাহা বণিরাছিলেন, এবারও তাহাই ঝলিলেন। দেবদত্ব খন 
জেতবনের পুফরিণীর সমীপে উপনীত হইলেন, তখন তাহার পাপের ফল ভোখ 
করিবার সময় আসিল। তাহার শনীবে দাহ অন্সিল, শ্মান করিয়। জলপাঁন 
কবিবেন এই অভিপ্রায়ে তিদি বশিলেন, “বন্ধুগণ, মঞ্চ অবতাবণ কব, আদি 
জলপাঁন করিব।” অন্চযের! তাঁহাব আদেশ পালন কবিয়া যঞ্চখান! অবতারণ 
করিল *। এই অবসরে দেবদত্ব মঞ্চ হইতে ভূতলে অবতরণ কবি উপবেখন 
কবিতেছেন এমন সময় তাহাকে পৃথিবী গ্রাস কবিতে লাগিল।ণ. যন হস্কান্ি 








* জাতকট্‌ঠ কথা । 

ণ' এই ঘটনা যাঁহাঁবা বিশ্বাস না! করেন তীহাদের অবগতিব জন্য আধুনিক 
বালের সত্য ঘটনাটি লিপিবন্ধ হইল, “আজমীর মারোয়ারের মংলীয়াবাসের 
নিকটব্তি অঙ্ছনপুবা গ্রামে একটি অডুত ও 'অশ্রত ঘটনা! ছটিগ়াছে। প্রকাশ 
যে, একটি বৃপেক্স চারিদিকের প্রায় ১২৫০ বর্গ গল্স পরিমিত স্থান ছুইজন লোক 
সহ হঠাৎ ভূগর্ডে প্রবেশ করে। উহাদের একতল বৃপে কমান করিতেছিল এবং 
অপধ ব্যক্তি ক্ষেত্রে জল সেচন করিতেছিল। একটি শিশু বাবুল গাছে ছোলার 
ঘুমাইতেছিল। এ খাঁছটি সহ শিশুটি ভূগর্ভে প্রধেশ করে। একটি বৃহৎ 
খহ্বব ভিন্ন এ স্থানে অপয় কোনও চিহু নাই। কাটল হইতে অল নির্ন্ন 
হইতেছে। জিনা ম্যাজিই্রেট ও পুলিশ হুপারিন্টেণ্ডে্ট এ স্থান পরিদর্শন কস্সেন 


১৪ 


যি বৃক্ষের অভিযান 
( চোগালাস্ছি) পথ্যন্ত ভূপ্রেঘিত হইতেছে তখন তিনি আর্ত্থরে বলিয়া উঠিলেন-_ 


“স্গত পুরুষোত্তম দেবের প্রধান, 
পুণ্য-চিহ্ন দেহে বর শতেক প্রমাণ, 
ব্বদর্শী, নরঘম্য নাবথি ভঙ্গবাঁন, 
লইন্ত শরণ তার সপি দেহ, প্রাণঙ্ষ 
দেবদত্তের করুণকণ্ঠ নিঃসৃত এই বাণী শেষ হওয়া মাত্রই তিনি সশরীরে 
অবীচি নরকেগ্রিয্া পতিত হইলেন। তিনি অস্ভিম সময়ে বুঙ্গেব শরণ গ্রহণ 
কবিবেন তাহা ভগবান বৃ পূর্বেই দিব্যনেজে দেখিতে পাঁইগ ভীহাকে ্রত্রজিত 
করিয়াছিলেন। তিনি যদি প্রত্রজ্যা গ্রহণ না করিয়া গৃহবাঁদে থাকিতেন তবে 
আবও গুরুতর অপরাধের অন্ষ্ঠান কবিতেন এবং ভবিত্যতের অন্ত মুক্তির হেতুপ্ 
সঞ্চম় করিতে পারিতেন না। প্রব্রঙ্িত হইয়া গুরুতর অপরাঁব কবিলেও 
ভবির্রতেব নত মুক্তিব হেতু বঞ্চ করিতে পারিবেন জানিগাই ভগবান তীহাকে 
প্র্রজা! প্রদান করিয়াছিলেন । 
দেবদত্ত এই হইতে লক্ষ কল্প পবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কবিবেন এবং 
'আস্থীস্বর' নামক প্রত্যেক বুদ্ধ হইঞস নির্বাণ লাভ করিবেন । 





এবং মাটি খুঁড়ি! বহন্য উদঘাটন করিতে ও মৃত দেহ উদ্ধার করিতে চেষ্টা 
করেন। কিন্তু একমাত্র শিশুর মুভ দেহ ভিন্্ আব কিছুই পাওয়া বার লাই! 
এ গহ্বরটি খুঁডিবাব সঙ্গে বন্দেই পুনরায় তাহ! ভি যাইতেছে ।” 
--নানন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ শে ফান্ধন ১৩৪১ বাল। 
* হীশান বার অকৃবদি। 


অইউম পরিচ্গ্ছাদ 


মহাপরিনির্ব্বাণ 


ভগবান বুদ্ধ একসময় ব্াজগৃহের « গৃপ্রকূট পর্বতে অবস্থান কবিতেছিলেন। 
সেই সময় মগ্ধ-রাঁজ অজাতশক্র বুজিরাজ্য ** আক্রমণ করিতে সল্প করিয়া 
চিন্ত! করিলেন, “আমি এই সমুদ্িশালী ও প্রভাবশানী বৃজিরা্য আক্রমণ কবিয়া 
বুজি জাঁতির বিনাশ সাধন কৰিব 1 

একদিন তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বর্ষকার ত্রীক্ষণকে বলিলেন, "মস্তি, ভগবান 
বুদ্ধের নিকট গমন কক্ষন এবং আঁমার অভিবাদন নিবেদন কবিয়া আমাব পক্ষ 
হইয়া বলুন, “ভস্তে, রাজা অজাতশক্র বুজিবাজ্য আক্রমণ কিয়া বু্ধি জাতির 
বিনাশ সাধন কবিতে স্বল্প কৰিয়াছেন।' তছুভবে তিনি যাহা বলিবেন তাহা 
উত্তমরূপে অবগভ হর! আসিয়া আমাকে বলিবেন। ভগবান অসত্য কথা 
বলেন না| সক 

মন্ত্রী বর্ষকাব যথাসময় রখারোহণে গৃত্রকূট পর্বতাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। 
পর্বতের পাদমূলে রথ হইতে অবতরণ কবিলেন এবং পদব্রজে ভগবাঁনেব নিকট 


ক খৃঃ পৃঃ ৬ষ্ট শতাব্দীতে বাজ! বিদ্বিসার এইস্থানে প্রথম বাঁজধানী গ্বাপন 
করেন। ইহার বর্তমান দাম বাজগিব। 

ক বর্তমান মজঃফরপুর ও চম্পাব্ণ জিল!। 

জঞ্্ মাধ ও বৃজিদেব রাজ্-সীমান্তে গঙ্গার সহ্রিকটে একটি খনি ছিিল। এ 
খনির উৎপন্ন ভ্রব্য সমান ছুই অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ অজাতশক্ত ও 
অপরাংশ বৃক্িরাজগণ পাইবেন এইরূপ উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হুয়। প্রথম ছুই 
একবাব এই চুক্তি অন্তসারে বৃ্দিবাজ্রগণ খনি হইতে উৎ্পন্র ভ্রব্য বিভক্ত করি 
লন কিন্ত পরে অভাতশক্রর অহপদ্থিতির স্থযোগ লইয়া! সমত্বই নিজেরা আত্মসাৎ 
করিয়া বসেন। এই কারণে অজাতশক্র বৃজিদ্বেব উপব বড ক্ষুদ্ধ হন। তিনি 
চিন্তা করিলেন, 'প্রজীতন্তর শাসিত বাঁজ্যেব সে যুদ্ধ করা সহজ নহে! কেননা, 
তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয় না। কোন একজন বিশ্ঞলোকেধ সঙ্গে পরামর্শ 
করিয়া কাঁজ করিলে ভাল হুইবে'--এইরপ স্বির করিস বুদ্ছেব নিকট মন্ত্রী বর্ধী- 
কারকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।-নুমন্গল বিলাসিন । 


২১২ বৃদ্ধের অভিযান 


উপস্থিত হইয়া কুশল প্রন্গীস্তর একপার্থখে উপবেশন পূর্বক ভগবানকে রাজ 
অজাতশক্রব বক্তব্য নিবেদন করিলেন। 'সেই সময় আনন্দ ভগবাঁনেব পশ্চাতে 
দণ্ডায়মান হইয়া! তাঁহাকে ব্যজন কবিতেছিলেন। ভগবান তীহাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন-- 

"আনন্দ, 3) তুমি কি শুনিয়াছ যে বুজিগণ এক হয় হইয়া সভাতে সম্মিলিত 
হয এবং সর্বদা সভ1 কবিয়! থাকে ?” 

শা, ভস্তে, আমি তদ্রুপ শুনিয়াছি।* 

“আনন্দ, যতদিন পর্ধ্যস্ত বুজিয়া অভিন্ন হৃদয়ে সভায় মিলিত হইবে এবং সর্বদা 
সভা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদেব বুদ্ধি ব্যতীত হানিব নভাবন! নাই । 

“আনন্দ, (২) বুজিবা সকলেই একমত হইয়া! একসন্গে * সভাতে উপস্থিত 
হয়, একসঙ্গে সভা ত্যাগ কবে এবং এক মতে সাধারণ কর্তব্য কার্ধয সম্পাদন করে, 
এই কথা কি তুখি শুনিয়াছ 1” 

“হা, ভন্তে, আমি তক্দরপ শ্রবণ কবিগ়াছি 1” 

“আনন্দ, যতদিন তাহাবা এইরূপ কবিবে ততদিন তাহাঁদেব বৃদ্ধি ব্যতীত 
হাঁনির সম্ভাবনা নাই। 

“আনন্দ, (৩) বুজিরা অবিহিত বিধি ব্যবস্থাপন করে না, বিহিত বিধি 
ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে ন। এবং যথাবিহিত বিধি ব্যবস্থানপারে প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা 
সমূহ *% পালন কবে কি ?” 


* বৃজিবা এমন কর্তব্যপরারণ এবং সজ্যবন্ধ জাঁতি ছিল যে জরুরি সভার 
অধিবেশনের সময় ভেরিধ্বনি কৰিলে আহারে রত প্রসীধনে রত, বস্ত্র পবিধানে 
রত, অর্ধ ভোজন হইয়াছে এমন সময়, প্রমাধন অর্ধেক সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় 
বন পৰিধান সমাপ্ত হর নাই এমন সময়ও সভাস্থলে উপস্থিত হইয়! সকলে পবামর্শ 
করিরা কর্তব্য কার্ধ্য সমীধা করিত! 

** বৃজিবা আইন লঙ্ঘনকানীকে প্রথমেই শাস্তি প্রদান করিত না। প্রাচীন 
বু্ধি ব্যবস্থাপক গ্রন্থে লিখিত আছে, “অপরাধী লইরা আসিলে “ইহাকে শাস্তি 
দাও" এইরূপ না বলিগা প্রথম অধস্তন বিচারকের নিকট তাঁহাকে সমর্পণ 
কবিতে হয়। তিনি বিচাব করিয়া! দোঁধী না! হইলে মুক্তি গ্রদানি কবেন, দোষী 
হুইলে তীহার উচ্চপবস্থ বিচারকের নিকট প্রেরন করেন! তিনি ও ভন্রপ 
তীহার উচ্চপদস্থ বিচারকের নিকট প্রেবণ করেন। তিনি সেনা নায়কেব নিকট, 


অষ্টম পরিচ্ছা ২১৩ 


হাঁ, ভস্তে, আমি তত্রণ শ্রবণ করিয়াছি 1” 
"আনন্দ, যতদিন তাহারা এ্ররুপ ভাবে চলিবে, ততদিন তাহাকে কৃদ্ধি 
খাতীত হাঁনির সম্ভাবনা নাই । 


“আনন্দ, €) খুজিরা তাহাদের বুদ্ধদর প্রতি সম্গান গ্রক্শন এবং তাহাদের 
উপদেশ পালন করে, এই বখা। কি তুমি শুনিয়ীছ ?” 

“হা, ভন্তে, আমি তদ্তপ গুনিয়াছি 1” 

»আননদ, হতদিদ তাঁছাঁরা এরূপ করিবে, ততদিন তাহাদের হজ ব্যতীত 
হানি হইবে না। 

“আনন্দ, ৫) বুজির! কুলবধূ ও বুলকুমারীদের প্রতি বুবাবহার কর লা, এই 
কঘা কি তুষি শুনিয়াছ ?” 

হা ভন্তে, আঁমি ভদ্রপ শুনিয়াছি।” 

“আনন”, হতদিন তাহীরা প্রব্দপ ককিবে, ততদিন তাঁহাদের বুি ব্যতীত 
হানি হইবে না॥ 

* আনন্দ, (৬) বুজিদেশের অভ্যস্থরে এবং বহিভাগে ধত দেবস্থান (ইচত্য) 
আছে তাহার! সেই সমস্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কবে এবং সেই সব স্থানে পূর্ব 
প্রদত্ত বাঁদন্ঘ আঁযসাৎ করে না, এই বথা। কি তুমি শুনিঘাছ 2" 

হা, ভন্তেঃ তাহার! আভ্মদাৎ করে ন। বলিয়া শুনিযাছি ।” 

* আনন্দ, যতদিন ভাঁহারা এরুপ করিবে, ততদিন তাহাদের বৃভ্তি বাত 
হানির সন্তাবনা নাই। 

“আনন্দ, (৭) বুক্ধি রাঁজেোে অরহতগণের বশ, আবদ্ধ ও রণ পেঃযণের 
এইরূপ সুব্যবস্থা আছে যে, অন্ত স্থানে অরহতগণ দে দেশ্রে অংশমন করে ৪ 
তদ্দেশস্থিত অরহতগণ সে ্বান্দ্যে অনায়াষে বাস করে, তাহা কি ভুমি শুনিগছ ? 


হা, ভন্তে শুনিযাছি 1” 
“আনন, যতদিন তাহার! এপ করিবে ততদিন ভাহাঁদের বুি বাহ 
হানির সন্তাবনা নাই 1” 


দেনা নীয়ক উপরাঁছের (না্রপতির ) দিকট এবং উপস্রতজ পাতাল দিত 
প্রের। করেন। তিনি বিচার কত্রিগ অপরাধী লা হইলে সুক্তিত অঃছেশ দেন ও 
দো হইলে ব্াবস্থাপক পুন্তক পাঠ করিয়া মেশালে ই বাক এই প্রকম 
শাস্তি দিতে হয়া এইরপ লিঘা আছে তাহা পউি হি হলহযতে সহি বিল 
করেন।” 


২১৪ বুদ্ধেব আভযনি 

অতঃপর ভগবান বর্ধকার শ্রাক্ষণকে বলিলেন--্ত্রাক্ষিণণ একসময় আমি 
বৈশালীব সাবন্দদ চৈত্যে অবস্থান কবিবার সময় এই সগ্ুবিধ পবিহানি নিবাঁবক 
ধর্ম সম্বষ্ধে বুজিদিগকে উপদেশ দিগাছিলাম। যতদিন এই সগ্তবিখ পরিহাঁনি 
নিবাবক ধর্ম বৃদ্ধিদেশে প্রতিপালিত হইবে, যতদিন তাহাঁবা এই স্ব নীতি 
উপদেশ প্রদান কবিবে, ততদিন তাহাদের বুগি ব্যতীত হাঁনির সম্ভাবনা নাই।* 

তখন বর্ধকার ব্রাক্ষণ ভ্ঘবানকে বলিলেন--”গৌতম, এই পরিিহানি নিবাঁৰক 
সপ্ত নিয়মেব মধ্যে একটি নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সমস্ত বৃষ্জি রাজ্যের উন্নতির 
আশ! কর! যাঁর 'ও তাহাদের হানিব আশঙ্কা! নাই এবং বখন অপরিহানিজনক 
সাভটি নিরমই বুজিবাজ্যে গ্রতিপালিত হইতেছে, তখন ম্গধ-বাঁজ অজাতশক্র 
দ্বার! বুজিদেণ কখনও পরাভূত হুইবে না । মতণ। বেণলে বা উৎকোচ প্রদানে 
তাহাদের গৃহবিচ্ছেদ না! ঘটাইয়া মগ-রাজ যুদ্ধে বুক্সিগণকে পবাজিত করিতে 
পারিবেন ন1। 

"গ্োতম, এখন আমি প্রস্থান করিব! আমবা সর্বদাই কার্থে ব্যাপৃত 
থাঁকি। উপস্থিত করণীয় বহু কাধ্য আছে।* 

“ব্রাহ্মণ, তোমার যাহা উচিৎ বোখ হয় তাহাই কৰ।” 

বর্ধকার বুদ্ধের উপদেশ অতিনন্দন ও অম্মোদন কবিয়। প্রস্থান করিলেন ।* 

ব্রাহ্মণ চলিয়! গেলে ভগবান আনন্দকে বলিলেন" 


* বর্ষকার বাজ। অজাতশক্রর নিকট উপস্থিত হইলেন। দাঁজা জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “ভগবান কিরপ বলিলেন ?” ব্রা্ষণ উত্তর দিলেন, “ভগবান যাহ! 
বলিলেন ভাহাতে বুঝিলাম বৃত্তিগণকে উৎকোচ প্রদান বা মনত্রণা কৌশল ব্যতীত 
অগ্য কোঁন গ্রকাবেই পরাজয় করিতে পাঁরা যাইবে না1” রাজা বলিলেন 
“উৎকোচ প্রদ্দান করিতে গেলে আমার অনেক ধনক্ষয় হইবে। অতএব মনা 
কৌশলে গৃহবিচ্ছেদ করিয়া দেওয়াই সঙ্গত । এখন কিন্পপ কবিবেন?” 

“মহারাজ, তাহা! হইলে আপনি সভ্যসনদেব মধ্যে বুজিদের প্রনদ উতবাপন 
করুন। তথন আমি বলিব, “মহাঁবাজ, ওদব অনর্থক বথায় প্রয়োজন কি? 
তাহার! (প্রঞ্জাভন্্বাজ্যের পন্যের!) কৃষি বাঁণিক্ঘ্যাদি দ্বারা নিরাঁপদে জীবন 
খাপন কবিতেছে, তাঁহাদেষ অনিষ্ট'করিয়। লাভ কি?' এই বশিয়া আমি প্রস্থান 
কবিব। তখন আপনি লতীসদ্দিগকে 'বলিবেন, “এই ব্রা্ষণ বুজিদেব বিরুদ্ধে 
কোন কথা উথীপন করিলেই বাঁধা প্রদান কবেন? সেই দিনই আমি বুজিদের 
নিকট উপঢৌকন প্রেবণ করিব, তাহাও আপনি বাজেয়াপ্ত করিয়! আমার 
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“আনন্দ, যত ভিচ্ছ রাঁজগৃহের অভ্যন্তরে বাস করে দকলকে লভামণুপে 
সমবেত করে। 

আনন্দ সকলকে সমবেত করিয়। ভগবাঁনকে সংবাদ প্রদান করিলেন। 
ভগবান থাঁসময় সভাম্গুপে গমন কণ্িরা আসনে উপবেশন কবিল্নে। অতঃপর 
তিক্ষ্িগকে বলিলেন, “হে ভিক্কগণ, আমি তোমাদের নিকট সঞ্থবিধ অপরি 


উপর দোবধারোপ করতঃ শান্তি স্বরূপ আঁমীকে বন্বনাদি না করিয়! আমার মহ্তক 
মুণ্ডন পূর্বক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার আদেশ দিবেন। তখন আমি 
বলিব, "আমি আপনার নগরের প্রাকাঁর ও পরিখাঁদি নিম্থাণ করাইমাছি । 
প্রাচীরের কোন্‌ কোন্‌ স্থান দুর্বল এবং পরিখাব কোন্‌ কোন্‌ স্থান অগভীর 
তাহাও অবগত আছি। অতএব আমি শীশ্রই এই অপমানের প্রতিশোধ লইব।” 
এই কথ। শুনিয্! আপনি আমাকে বাছা হইতে নির্বাসিত কবিয়া দরিবেন।” 
রাজা অজাতশক্র তাহাঁর উপদেশান্িযাঁয়ী সমন্তই করিলেন। বৃ্িব। বর্ষকীরের 
বিতাডণের সংবাদ পাইয়া বলিল, '্রাঙ্গণ বড শঠ, ভাহাঁকে গঙ্গা! নদী পাঁর 
হইতে দিও ন1।* তখন কেহ কেহ বলিল, “আমাদের পঞ্চ হইয়া! ছুই একটি কথ! 
বলাতেই ভীহার এইরূপ ছুর্দশা হইয়াছে? । এই কথা শুনিয়া বৃ্ভিরা বধকার 
বরাঙ্গণকে গন্ধ! পাব হুইয়! বৈশালীতে প্রবেশ করিতে দিল। তীহাকে তাহার! 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অতিরধিত করিয়া বর্ণনা! কবিলেন। তত্ছুবণে 
বৃজিরা বলিয়া উঠিল, 'দামান্ত কারণে গুরুতর দণ্ড প্রদান গ্যায়নঙ্গত হয় নাই । 
আপনি সেই স্থানে কোন্‌ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন? "আমি প্রধান মন্ত্রী ছিলাম !* 
“এখানেও আপনাকে নেই পদ প্রদান করিলাম তিনি স্থবিচার করেন বলি 
তাহার নিকট রাঁজপুত্রের। রাজনীতি শিক্ষা কিতে লাগিলেন | বর্ধকার স্বীয় 
পদে প্রতিঠিত হইয়া কয়েকদিন পরে জনৈক লিচ্ছবীকে নির্জনে লই যাইয়া 
খলিলেন, “জমি কর্ষণ করিতেছ কি' “হা কর্ধণ করিতেছি ।' “দুইটি বলদ দারা 
কি?' “হা, ছুইটি বলদ থাবা 1-এই বলিক! প্রস্থান ক্সিলেন। তাহাকে অন্ভ 
ব্যক্তি জিজ্ঞাসা কগ্সিল, মন্ত্রী কি বলিলেন % যাহা ঘাঁহা কথা হইয়াছিল সে 
জসমন্তই বলিল। তচ্ুবণে ছিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তুমি আমাঁকে বিশ্বায না 
ক্রিয়া সত্ম গোপন করিতেছ।' এই বলিয়! সে তাহার গতি অসহ্্ট হইল । 
্রা্ণণ আঁব একদিন অন্থ একজন পিচ্ছবীকে নির্জনে নিয় খলিলেন, “কি তরকারী 
দি ভাঁত খাঁইয়াঁছ ? এই বলিগগ প্রস্থান করিল । এই তৃতীয় ব্যক্রির নিকট 
ও আব এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা! করিব! উদ্বরে বিশ্বান না করিয়া অসন্থুষ্ট হইল। 
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হানিকর ধর্শের ব্যাখ্যা কবিব। তোমরা উত্ভমৰপে শ্রবণ কর।” ভি্ষুরা 
সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান ঝলিলেন__ 

“ভিক্ষগ্রণ, (১) যতদিন ভি্থুরা সর্বদা একস্থানে সম্মিলিত হইবে, ততদিন 
তাহাঁদেব বৃদ্ধি ব্যতীত ছাঁনিব সম্ভাবনা নাই , (২) ধতদিন ভিক্কুবা একসঙ্গে 
উপবেশন কবিবে, একসঙ্গে গাত্রোখান করিবে এবং একসঙ্গে সজ্ঘের অবশ্ঠু করণীয় 
কার্য সমাধা কবিবে ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি বাতীত হানির সম্ভাবনা নাই, (৩) 
যতর্দিন অগ্রজ্ঞাপ্ত (অবিহিত) বিষয় প্রজ্ঞাপ্ত না করিবে, গ্রজ্ঞাঞ্ত বিষয়েব উচ্ছেদ 
না কবিবে এবং প্রজ্ঞা শিক্ষাপদ (বিহিত ভিক্ু-নিয়ম অন্ষাব চলিবে ; (৪) 
যেই পর্য্যস্ত তাহার! বক্তজ্ঞ (ধর্ান্গরাগী), চিব প্রব্রজিত, লঙ্ঘ-পিতা, সঙ্ঘ-নাঁক 
ও স্থবির ভিন্ছদের সৎকার, গোঁবব, পুজা কবিবে এবং তীহাদের আদেশ পালন 
করিবে ; (৫) যতদিন তাহারা! ভৃষ্ণাব বশীভূত ন! হুইবে , (৬) যতদিন তাহার! 
অরণ্যে বাঁস করিতে ইচ্ছ! কবিবে * (৭) যতর্দিন তাঁহাবা মনে কবিবে, অনাগত 
্রক্ষচারী শীলবান ভিক্ষ্রা এখানে আগমন করুক এবং উপস্থিত ব্রগ্মচাবীব! হুখে 
অবস্থান কঝক ততদিন তাহাদেয বৃদ্ধি ব্যতীত হানি হইবে না। 


আর একদিন জনৈক লিচ্ছবীকে নির্জনে নিয় বলিলেন, 'তুমি কি বড গরীব ” 
"আপনাকে কে বলিল? “অমুক লিচ্ছবী।” অন্ত ব্যক্তিকে নির্জনে নিয় 
বলিলেন, “তুমি নাঁকি বড ভীরু? “কে বলিল?" “অমুক লিচ্ছবী ।' বর্ধকার 
ব্রাক্মণ এইরূপে অন্য দ্বার অকিত কথা অন্যকে বলিয়া ভিন বৎসরের 
মধ্যে লিচ্ছবী জাতিকে গৃহ কলছে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কবিয়া দিলেল। এমন 
অবস্থা হইল বে, ছুই জন এক বান্ত। দিয়া গমনাগমন! ও কবিল 'না। অবশ্থা 
পরীক্ষা কবিবার উদ্দেশ্ঠে বর্ধকার একদিন সকলকে সগ্সিলিত হইবাধ জন্য ভরি 
বান্ধ করাইলেন । এব শ্রবণে সাধারণ লিচ্ছবীবা বলিল, “দন্তাস্ত ধনী লোকেরা 
দমবেত হউক ।” এই বলয়! কেহ সভায় উপস্থিত হইল না। তখন বর্ষকাঁর 
্রা্ষণ অজাতশক্রুকে লিচ্ছবী রাজ্য আক্রমণ করিভে সংবাঁদ প্রেরণ করিলেন। 
অজাঁতশক্র সসৈন্ত রণভেরি নিনাদিত কবিধা অভিযাঁন করিলেন। বৈশালী- 
বাসীর! এই সংবাদ শ্রবণে সকলকে একত্র হইবাব জন্য ভেবি শব কবিয়া ঘোধণা 
। কবিল, গল, যাইয়া অজাতশক্রুকে গণ্প। পাঁব হুইবায় সময় বাধা প্রদান কবি।' 
পাধারণ লোকের! বলিল 'বডলোকেবা গমন ককুক ।* এই বলিয়া কেহ গমন 
করিল না। পুনরায় ভেরি-ধ্বনি কবিয়া বলিল, “নগবে প্রবেশ কবিতে দিও না, 
নগর দ্বার বন্ধ কব' তদ্ছুবণেও কেহ গমন কবিল না। রান্জা অজাতণক্র উক্ত 
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“ভিক্ষুগণ, যতদিন এই সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম ভিক্ষুরা পালন কলিবে 
এবং যতদিন এই অপরিহানিকর ধর্খে িক্ষুদিগকে গ্রতিচিত দেখা যাইবে ততদিন 
ডিক্ষুদের বৃদ্ধি ব্যতীত হাঁনির সম্ভাবনা নাই । 

শভিক্ষুগণ, অপর সগ্তবিধ অপবিহানিকর ধর্খ সূষ্থন্ধে বলিতেছি, তোমর! 
মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। 

“ভিচ্কুগগ, (১) ভিক্ষুবা যতদিন কাঁজে (সাবাদিন চীবর সেলাই আদি ) রত 
ন! থাকিবে ততদিন তাহাদেব বৃদ্ধি ব্যতীত হানিব সাধন! নাই £ (২) যতদিন 
ভিক্ছ্রা নর-নাবী নব্বহ্বীক্স আলোচনায় সময় অতিবাহিত লা করিবে (৩) বতদিন 
নিদ্রায় কাল অতিবাহিত ন1 করিবে * (৪) যতদ্দিন জন-সন্গ প্রিয় লা হইবে * ৫) 
ধতদিন পাপেচ্ছার বশীভূত না৷ হইবে, ৮৬) বতদিন বুসংসর্গে বাস লা করিবে + 
(%) যতদিন যোগ নাধনাঁয় বিরত না হইবে * ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত 
ছানির সভাবন নাই। 

“তিক্গণ, অপর সপ্তবিখ অপবিহানিকর ধর্ম সঙ্বক্ষে বলিতেছে--(১) হদিন 
ভিচ্ছুরা শ্রদ্ধাবান হইবে, (২) পাঁপ কাধ্যে লঙ্গাশীল হুইবে ; 0৩) পাপ 
কার্যে ভয়শীল হইবে, (৪) বহশ্রত হইবে, ৫৫) উদ্ধে।গী (বীধ্যবাল) হইবে, 
(৬) স্থতিমান (উপস্থিত স্থিতি) হইবে ? (০) গ্রজ্ঞাবান হইবে, ততদিন ভাহাদের 
বৃদ্ধি ব্যতীত হানির পভাবন! নাই। 

*তিন্বুগ্রণ, অপর সপ্তবিধ অপরিহাঁনিকর খশ্ম সম্বন্কে বলিতেছি-_(১) ষতদ্দিন 
ভিচ্ছুরা শ্মতি সম্বোধ্যদ্দ ভাবনা কবিবে * (২) যতদিন ধর্খ বিচয় সন্োধ্যন্স, (৩) 
বীর্ধ্য সন্োধ্যঙ্গ, (৪) শ্রীতি সম্বোধ।ঙ, (৫) প্রশ্রতি (প্রশা্ডি) সন্বোধ্যঙগ, (৬) সমাদি 
মদ্বোধ্হ, (৭) উপেক্ষা সম্োধাঙ্গ ভাবনা কবিবে, ততদিন তাহাদের বুদ্ধি বাতীত 
হানির সম্ভীবন৷ নাই। 

*ভিম্বৃগণ, অপব সপ্তবিধ অপরিহ]নিকর ধন্দ্ সন্থক্ধে বলিতেছি--(১) যতদিন 
ডিক অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা কবিবে, (২) অনাত্ম সংজ্ঞা, (৩) অশুভ সংজ্ঞা, €) 
আদীনব ছেম্পরিণাঁম) লংজা, 1৫) প্রহাণ (ত্যাগ) সংক্ঞা, ৬) বিবাগ নংজা, (৭) 
রে সংজ্ঞা ভাবনা কবিবে, ততদিন তাহাদের বুদ্ধি বাীত হানিব নস্বন। 

[| 

“ভিক্কুগণ্ অপব ষডবিখ অপবিহানিকর ধশ্খ ন্ক্ধে বলিতেছিত 1১) হতদিন 


ছার দিঁয়্া নগরে প্রবেশ করতঃ সকলের পর্বনাশ সাধন বরিদ্রা প্রস্থান বরিলেন। 
[এই ঘটনা খুঃ পুঃ ৫9* অফে সাধিত হইঠাছিল |] 





২১৮ বৃদ্ধের অভিযান 


ভিক্ষু সব্র্ষচাবীব গুরুভ্রাতা) প্রতি গুপ্ত ও প্রকটভাবে মৈত্রীপূর্ণ কারক কর্ণ 
উপস্থিত করিবে , (২) মৈদ্রীপূর্ণ বাঁচনিক কণ্খ উপস্থিত কবিবে ; €৩) মৈত্রীপৃ্ণ 
মানসিক কম্ম উপস্থিত কবিবে? (৪) যতদিন ভিক্ষুরা ধর্মান্ছুদারে প্রাণ ভ্রব্যেব 
মধ্যে অন্ততঃ আহার্ধাও ভিক্ষুর্দিগকে বিভাগ করিয়া পরিভোঁগ কবিবে ঃ (২) 
যতদিন ভিক্ষু শীল সম্পন্ন হইয়| সব্রদ্ষচারীদের সঙ্গে গোপনে ব! প্রকাশ্যে বা 
করিবে ঃ (৬)- যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষু আঁধ্য (উত্তম) নৈর্ধানিক (উতীর্ণকাঁবক) 
সম্যকৃঝপে ছুঃখ ক্ষয় কারক দৃষ্টি শ্রীমণ্য যুক্ত হইয়! সব্রন্ষচারীদেব সঙ্গে গুপ্তভাবে 
বা গুকটভাবে বাঁস কবিবে, ততদিন তাঁহাঁদেব বৃদ্ধি ব্যতীত ছাঁনির সম্ভাবনা 
নাই।” 

রাজগৃহেব গৃণকূট পর্বতে বাঁস কবিবাঁব সময ভ্বাঁন এইন্সপে অনেক ধর্মো- 
পদেশ দিতে লাঁগিলেন,-_-এইবপ শীল, এইরূপ সমাধি এবং এইরপ প্রজ্ঞা । শীল 
পবিভাবিত সমাধি মহাঁফলদায়ক-_মহা! অনৃশংসদাঁয়ক ॥ প্রজ্ঞা পবিভাবিত চিত্ত 
সম্যক্‌ প্রকাবে আমব সমূহ (কামাশ্রব, ভবাল্রব, দৃষ্ট্যাব এবং অবিষ্ঠাজব ) 
হইতে মুক্ত হয়। 

ভগবান রাজগৃহে ষথাভিকচি বিহাঁৰ করত, আনন্দকে বলিলেন, -“চল 
আনন্দ, আঁলট্ঠিকায় গমন কবি।” আনঙ্ছ সম্মত হইলেন ।/ 

ভগ্গবান অনেক ভিক্ষু-পজ্ঘ দহ আজ্রলট্ঠিকাঁয় * গমন করিয়া! বাঁজাগাবে বান 
কবিতে লাগিলেন। সেখানেও তিনি ভিক্ষ্দিগকে অনেক ধর্শোপদেশ প্রদান 
করিলেন। তিনি সেখানে কতিপয় দিবন বাসের পর আনন্দকে বলিলেল।_ 
প্চল, আনন্দ, নাঁলন্বায় গমন করি। আনন্দ নন্মত হইলেন । 

ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ লহ নালন্দীয় ** গমন কিয়! প্রাবারিক আশ্রকাঁননে 
বিহার করিতে লাগিলেন। তখন শাবীপুত্র*** ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া 

অভিবাদন পূর্বক বলিলেন-_ 


* বর্তমান সিলাব (?), জেল! পাটনা | 

** ইহাঁর বর্তমান নাঁম বরগীও। বাঁঞ্খগিবি কুণ্ডের ( বাজগৃহের ) ৭ মাইল 
উত্তবে এবং নাঁলন্দা ্টেসনেব এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 

ক বিক্রমপূর্ব ৪২৭ অন্যের কাণ্তিকী পৃিমায় শারীপুত্র নালক গ্রামে পরি- 
নির্ধাণ লাভ কবিরাছিলেন। মৌদখল্যাধন তাহার ১৫ দিন পরে কৃফপক্ষেব পর 
দবশীতে কালশিলাঁয় পবিনির্বাণ লাভ কবেন। ভগবান বুদ্ধ ৪২৬ বিক্রম পূর্বাবে 


আম পরিচ্ছেদ হ্১৮ 


শ্ভণ্তে, আমি আপনার প্রতি এতই অন্ররক্ত যে, সন্বোধি (পরম জান ) 
সম্বন্ধে কোঁন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আপনার অপেক্ষা বিজ্রতর ব্যাক্তি ভূতকালে কেহ 
কখনও ছিলেন না, ভবিষ্ততে কেহ কখনও হইবেন না এবং বর্তমান কালেও 
অপর কেহ লাই।” 

*শাবীপুত্র, ভুমি উদার (বড) সাহদিক বাণী প্রকাশ করিলে । একাংএ 
সিংহনাদ করিয়া বলিলে 'আমি এতই অন্তরক্ত যে ৷" শারীপুত্রঃ 
অতীতে বেইদব সম্যক সম্ঘুদ্ধ ছিলেন, তুমি কি তাহাদিগকে শ্থীয্ঘ চিত্তদবাব1 
অবগত হইফ়্াছ, লেই ভগবানদের “ীশ, গুজ্ঞ! এইরূপ ছিল, তাহার! এইরুপে 
বিান্প কবিতেন এবং এইরূপ বিমুক্তি পরায়ণ ছিলেন %৮ 

“না, ভন্তে |” 

"শাবীপুত্র, ভবিগ্থাতে যাঁহাব। সম্যক্‌ সান্বাধি ল[ভ করিবেন তুমি বি তাহা 
দিগকে স্বীয় চিত্ত দ্বার! অবগত হইয়াছ, ? 

শনা, ভন্কে 1? 

“শারীপুত্র, এখন আমি অরহৃত সম্যক্‌ সম্থক বর্তমান আছি। ভুমি কি 
আমাকে স্বীয় চিত্ত ঘারা অবগত হইয়া, ?* 

“না, ভন্তে।” 

“শারীপুত্র, ঘখন তোমাৰ অতীত অনাগত এবং বগ্তনান সম্যক সুছ্বদের 
সম্বন্ধে চেতঃ-পবিজ্ঞান ( পরচিত্তজ্ঞান ) নাই তখন তুমি কেন উদ্দার 9 সিংহনাদু 
সদৃশ ছঃদাহসিক বাক্য বশিলে ?” 

গভন্তে, অতীত, অনাগত এবং ধর্তম!ন সয্যক্‌ স্ষহুদের জ্ঞানের ইয়ত্তা করি 
নাই সত্য, কিন্ত সকলের দন্ধের অন্বয় € পবম্পরাক্রম ) "নামি অবগত আছি । 
ঘেমন,কোন বাজাব সীমান্ত হুর্ের দুঢ ভিত্তি আছে, দৃ প্রাঁকাপর ও তোরণ আছে 
এবং একটি মাত্র দ্বার আছে, দ্বারে মেখাব, বিচন্দ1 ও জানবান দৌবারিব 
আঁছে। দৌবাবিক অজ্ঞাত লোককে দুর্গে প্রবেশ করিতে দে না ৪ পরিচিত 
লোককে প্রবেণ করিতে দেয়। সেই লৌবারিল দ্র্গেব চতুটিকে অনুসম্পদ 
কবিরা এরূপ দেখিতে ন। পায় যে গ/কা -সদ্চিস্থলে ঘা অহ কে'ন স্থানে একশ 
বিবর থাকিতে খারে যদ্্ার। ত্র বিভাল পাস প্রবেশ করিতে পাতে , চিঙ্য সে 
জানে যে, বিভাল অপেশা ব্ুহ জন্ধর অভ্যস্থরে গমন বা নির্গমন প্রহে ভল হইলে 


শেষবাব লালন্দায় উপস্থিত হন । কাঁভেই এখানে এএপুছেল ডি প্রাদাদ 
বশ্তঃ হইয়াছে বলি বোধ হইতেছে "- -বুদ্চবাঃ । 


২২৯ ুদ্ধেব অভিযান 
একমাত্র বার বাবাই উহা কবিতে হর। সেইরূপ ভস্বেঃ আমি ধর্ঠাহয় অবগত 
আছি, “অতীতে যেই নকল অবহত সম্যক স্ন্ধ ছিলেন, তীহাঁরা ঘকলে চিত্তের 
উপক্েশ ( মল ) প্রজ্ঞার! হূর্বল কৃবিয়া পঞ্চনীবরণ* ত্যাগ করতঃ চতুধিধ স্মৃত্যু- 
প্থানে চিত্ত স্বপ্রতিষিত কবিরা ষণ্চবিধ বোধ্যকগ বধার্থভাঁবে ভাবনা পূর্বক বর্ব 
শ্রেষ্ঠ ( অন্তত্তর ) সম্যক্‌ সথ্থোধি ( পরমজ্ঞান ) লাভ কবিবাছেন (জ্ঞাত হইয়া 
ছেন)। অনাগতে যাহারা সম্যক সধ্োধি লাভ করিবেন তাহাবাও সেইবূপে 
পরম জান লাঁভ কবিবেন এবং বর্তমানে মিমি অবহত সম্যক্‌ সম্ন্ধ আছেন 
তিনিও সেইক্সণে পর়্ম্‌ জ্ঞান লাভ কন্দিরাছেন।” 

নালনার প্রাবাবিক আগ্রকাননে বিহার করিবাঁব সময় ভগবান ভিঙ্ষুদিগকে 
এইভাবে নানাগ্রকান ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। 

ভগবান নালন্দা যথাভিকুচি বিহার কবি আনন্দকে বলিলেন, “চল, 
আনন্দ, পটিলি গ্রামে ** গমন কৰি ।'” আনন্দ সম্মত হইলেন। 

ভগবান য্থাসময্ ভিক্ষ-সঙ্ঘ সহ পাঁটলিগ্রীমে উপস্থিত হইলেন । উপাসকেরা 
এই সংবাদ শ্রবণীস্তর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং তীঁহাঁকে বন্দনা 
করতঃ এক পার্খে উপবেশন করিয়া নিবেদন করিল, “ভদ্তে, আমাদের 
আবসাঁগার *** (বাসগৃহ ) গ্রহণ করুন।”' ভগবান মৌনাবলঘনে সম্মতি 


* কাম, হিংনা, আলদ্য, অহস্কার ও সন্দেহ । 

ক থু পূর্ব €ম শতাব্দীতে মগধ-রাজি কালাশোক পাঁটিলি গ্রামে বাঁজখানী 
স্থানান্তবিত করেল। ইহাঁব বর্তমান নাম পটিনা। 

*** ভগবান কখন পটিলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন? শ্রাঁবস্তীতে ধর্ম সেনাপতি 
শাবীপুত্রের দেহাস্থির উপর ভূপ প্রতিষ্ঠা! করাইস সেস্থান হইতে রাঁজগৃহে গমন 
করতঃ মৌদগল্যান্বলেব দেহাস্থির উপর সপ স্থাপন করাইলেন। তৎপর সেই 
স্থান হইতে আমলটুঠিকায় উপস্থিত হইলেন । অন্বরিত ভ্রমণ কবিতে করিতে 
সেই সেই স্বানে এক এক রাত্রি বাস কব্তঃ লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন 
কবির! ক্রমে পালি গ্রামে উপস্থিত হইলেন । পাটলি প্রামে মধধ-বাজ অজাত- 
শত্রু ও লিচ্ছবীদের কর্মচারীবা সময় সময় আঁনিয়। গৃহস্থদিগকে ঘর হইতে বহিদ্কত 
কিয়া দয তাহাদেব গৃহে মাস, অর্ভমাস বাস করিত । এই জন্য পাটলি গ্রাম 
বাসীরা উৎলীডিত হইয়া ভাবিল, "আমরা একটি বাঁন গৃহ নিধাণ কৰিব * রাজ 
কন্মুচারীরা আঁদিলে আমরা এই স্থানে বাঁস কপ্গিতে পারিব |” এই সদন 
করিম্বা তাঁহীব৷ নগরের যথ্যস্থলে বুহং বাস গৃহ নি্াণ করিল । ভাহাঁর নামই 
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জানহিলেন। তাহারা ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়। আবসথাগারে 
প্রস্থান করিল। ভগবাঁন ও ভিঙ্ষ-সজ্ৰ অহ লাহাহে তথাম্ত যাইয়া মধ্যস্তস্ত 
ষ্ঠ ঘর! আশ্রয় কিয়া পূর্বাভিমূখী হইয়া! উপবেশন কবিলেন। অতঃপর উপাদক- 
দিগকে সম্বোধন কবিষ্ব! বলিলেন, 

পৃহপতিগণ, ছুঃশীলের পাঁচটি বিষয় পবিণাঁমে অশ্তভ ফল প্রদান করে। নেই 
পীঁচটিএই-- 

(১ ছঃশীল, দুফার্যে বত ব্যক্তি আন্ত বশত; মহা দারিজ্যে নিপতিত 
হয়, (২) তাহার অপযশ প্রচারিত হয় , (৩) সে ক্ষত্রিয়, ত্রাঙ্মণ, গৃহপতি বা 
শ্রমণ-্রা্ষণের যে কোন ষভাঁষ উদ্ধিন ও অপ্রতিভ ভীবে প্রবেশ করেঃ €৪) 
অজ্ঞানাবন্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হুর , €) মৃত্যুব পর নবকে জন্মগ্রহণ কবে।"* 

ভগবান উপাঁপকর্দিগশিকে অধিক রাত্রি পরাস্ত ধর্দোপদেশ হাব আঁপ্যায়িত 
কবিয়।! অবশেষে বলিলেন, "্গৃহপতিগ্ণণঃ এখন বাছ্ি অধিক হইয়াছে, 
তোমাঁদেব যাহা! উচিত বৌধ হর, তাহা কর।* তাহাব! ভগবানকে বন্দনা ও 
প্রদক্ষিণ করিয়া শ্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনস্তর ভগবান শুন্াগীবে প্রবেশ 
করিলেন। 

সেই সময় ন্থনীধ ও বর্ধকাব নামে মগধ-ঝাজ্যের প্রধান মন্ত্রীঘ্ঘয় পাটি গ্রামে 
বৃজিদের আক্রমণ গ্রতিরোধ করিবার জন্থ ভূর্স নির্মাণ কখিতেছিলেন । - ভগবান 
প্রত্যুষ ঘময়ে আনন্দকে জিজ্ঞাসা কিলেন, “আনন্দ, পাঁটলি গ্রামে কে হুর্ম নির্মাণ 
কবিতেছে ৮* 

প্ভস্তে, ম্গধের মহামন্ত্রী হুনীধ ও বর্ষকার বৃজিদিগেব আক্রমণ গ্রতিরোঁধ 
করিবার নিমিত্ত হুর্গ নির্মাণ করিতেছেন 1” 

“আনন্দ, মগধের মন্্রীবা যেন ত্রয়দ্িংস দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ কবিয়াই 
বুজিদের আক্রমণ প্রতিরোধ কক্ষিবার নিষিত্ত ছুর্গ প্রতিষ্ঠা কপ্সিতেছে। আমি 
মানব চক্ষু অগোচর বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলাম, অনেক শহঙ্দ দেবত। 
এই পাটিলি গ্রামে আসিয়। বাস্ত ( ঘর, নিবাস) গ্রহণ কবিতেছে। বেই প্রদেশে 
মহাশক্তিশালী দেবত। বাসস্থান গ্রহণ কবে, সেই স্থানে মহাক্ষমতাশালী বাজ! ও 
রাজমন্ত্রীদের চিত্ত প্রমিত হয়| যেই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীব দ্বেবতার! বাস স্থান 
গ্রহণ করে, সেই স্থানে মধ্যম শ্রেণীর রাজ! ও রাঁজমন্রীদের চিত নিত হয় ।' যেই 


'আবদথাগার* । ভগবান যেইদিন পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন সেইদ্িনই 
এই গৃহ নিগাণ কার্য নমাধ্ হয় ।-_-উদ্বানট্ঠ কথ! । 


ই২৯ বৃদ্ধের অভিযান 


প্রদেশে নিয় শ্রেণণীৰ দেবতারা বাস স্থান গ্রহণ কবে, সেই স্থানে নিয় শ্রেণীৰ 
রাজা ও বাঁজমন্ত্রীদের চিত্ত রমিত হয়। 

“আনন্দ, ভবিস্তাতে এই পাটলি গ্রাম সমস্ত মহানগর ও বাণিজাস্থানের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম হইবে + কিন্তু অগ্নি, জল ও অন্তব্বাদ দ্বারা ধ্বংস গ্রাপ্ত হইবে।” 

সেই সময় মগধের মহামন্্রী সনীধ ও বর্ধকাব ভগবানেব নিকট” উপস্থিত হইয়া 
কুশল প্রশ্নীস্তর উপবেশন করিয়া! নিবেদন কিলেন”--“গৌতম, আপনি ভিক্ষু 
সঙ্ঘ সহ অন্ধ আমাদের গৃহে ভোঁজন করুণ 1 ভগবান মৌনাবদঙ্থনে সম্মতি 
জ্ঞাপন কাবিলেন। 

তখন স্থুনীধ ও বর্ধকার ভগবাঁনের সম্মতি অবগত হুইয় তাহাদের বাঁসস্থানে 
প্রত্যাবর্তন করতঃ নানাবিধ খাদ্চি ভোজ্য প্রস্তত করাহিলেন। ভগবান বথাসুময় 
পাত্র চীবব লইবা| ভিক্ষ-দ্জ্ঘ সমভিব্যাহাবে মন্ত্রীদের আবাসে গমন পূর্বক উপ- 
বেশন করিলেন। তাহারা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সজ্ঘকে স্বহস্তে খাস্ঘ-ভোজ্য পবিবেশন 
করিলেন। ভগবানেব আঁহাঁবেব পব ভীহাঁব! উভয়ে নিম্প আমনে একপার্খে উপ- 
বেশন করিলেন। ভগবান তাহাদের দান অনুমোদন করিয়! বলিলেন, “যেই স্থানে 
পণ্ডিত ব্যক্তি শীলবাঁন, সংবী ব্র্ষচারীকে ভোজন প্রদানি কবিয়! বাস কায, 
সেই স্থানে অবস্থিত দেবতার! ধানাংশ আকাজ্জা কদ্ধিয়! থাকে , তাহারা পূজিত 
হইয়া পুজা! করে, সন্মানিত হইয়! সম্মান প্রদর্শন করে। তাহাবা! ওরন পুত্রের 
যায় দাতাকে অঙ্থকম্পা কবে। দেবামুগৃহীত ব্যক্তির সর্বদা] মনল সাধিত হয়।” 
ভগবান এই উপদেশ দ্বার মন্্রাঘয়েব দান অনুমোদন কবিয়া প্রস্থান কর্িলেল। 

ম্তরীন্বর ভগবানের অনুসরণ করিতে করিতে ভাঁবিলেন, “আজ শ্রষণ গোঁতম 
যেই দ্বাব দিয়! বহির্গত হইবেন, তাহা গৌতম-ছাধ এবং যেই তীর্থ ( ঘাট ) দিয়া 
গা নদী পার হইবেন, তাহ! গৌঁতম-তীর্থ নামে অভিহিত কবিব।' সেই 
হইতে ভগ্রবান যেই ছার দিয়! নগর হইতে বহি্গত হইয়াছিলেন, সেই দ্বার 
“গোতম্ঘার' এবং যেই তীর্থ দিয়া গঙ্গা পার হইয়ছিলেন, তাহা গৌভম- 
তীর্থ নাঁমে অভিহিত হইল। 

ভগবান নদী পার হুইরা৷ আনন্দকে বলিলেন, “চল, আনন্দ, কোটিগ্রামে 
গমন করি।” আনন্দ সম্মত হইলেন। তখন ভখবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ কোটিগ্রামে 
উপস্থিত হুইয়া অবস্থান কবিতে লাগিলেন । ভগবান ভিক্ুদিগকে একদিন 
বলিলেন-- 

“ভিন্ুগণ, চতুব্বিধ আধ্সত্য ভাত ন! হওয়ায় আমি ও তোমরা দীর্ঘকাল 
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সংসারে বাঁর্হার জন্সধাঁরণ করিয়াছি সেই আখ্যসত্য চারিটি কি-কি ? ছঃখ 
আরধ্যসত্য, ছুঃখ সমুদ্বয় আর্ধ্যসত্য, ছুঃখ নিরোধ আধ্যীসত্য এবং ছখ নিঙ্গোধ 
গামিনী প্রতিপদ! আর্ধযসতা আমি এই চতুরাধ্ঘত্য অবগত হওয়ায় আমার 
ভব-তৃষ্ণা 'বংন হুইয় গিয়াছে, পুনর্ঘন্মের হেত্‌ বিনাঁশ পাইয়ছে, আর পু্র্জস্থমের 
সস্ভাবন! নাই ।” 

ভগবান কোটিগ্রামে তিক্ষুদিগকে এইবপে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। 

ভগবান কোটিগ্রামে ইচ্ছান্যান্লী বিহার করিরা আনন্দকে বলিলেন, “চল, 
আনন্দ, নার্দিকায় * গমন কবি ।'* আনন্দ সম্মত হইলেন! অত.পর ভগবান 
ভিক্ছু-সঙ্ঘ সহ নাদ্দিকাঁয় গমন করিয়া! গিকাঁধসথে ( ইষ্টক প্রাসাদে ) বিহার 
করিতে লাগিলেন। সেখানেও তিনি ভিক্ষদিগকে উক্ত নিয়মে এর্ে।পদেশ প্রদান 
করিলেন। 

ভগবান নািক1 হইভে ভিক্ষু-নজ্ৰ সহ বৈশালীতে ** গমন করিয়া! আব্রপালী- 
উদ্ভানে বিহার করিতে লাগিলেন । সেখানে তিনি ভিহ্থৃদিগকে সম্বোধন পূর্বক 
বলিলেন--. 

'ভিস্কুগণ্, স্থতি এবং সম্্রজ্ঞাত (আপনার কর্তব্য বিষয়ে জাগ্রভ থাকা) 
সহ বিহার কর £ ইহাই আমার অশাসন | * 

পতিতা নারী অংব্রপালী ভগবান বৈশালীতে উপস্থিত হইদ্ভা ভাহার আমর 
কাননে বিহাব করিতেছেন শুনিগ্না হুসজ্জিত অশ্ববাহিত বথারোহণে আম্রকাননে 
উপস্থিত হইল এবং ভগবানকে বন্দনা কবিয়া একপার্খে উপবেশন করিল। 
ভগবাদ তাহাকে উপদেশ দানে আপ্যারিত কবিলেন। সে ভগবানকে নিবেছেন 
করিল-- 


“ভক্কে, আপনি ভিঙ্ক-সজ্ষ লহ আগামী কল্যেব ভগ্ভ আঁমাব নিমহুণ গ্রহণ 
কমন ।” 





* নাদিকা-ভ্ঞাতৃক-নত্বিকা-অতিকা-পত্িকী-রুত্ী » যাঁহাব নামে বর্বমান 
রত্বী পরগণা হইয়াছে , জেলা মজঃফরপুর 

** এই রাজ্যটি বর্তমান বিহারের উত্তরাংশে তিরহত বিভাগে অবস্থিত ছিল 
মন্গঃকরপুর জেলার হাঁজিপুর মহকুমার ২৩ মাইল উত্তরে কোলহয় নামক পল্লীতে 
প্রাচীন বৈশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত আছে । 


২২৪ বুদ্ধের অভিযান - 

ভগবান মৌনাবল্নে সম্মতি জাঁপন ক্সিলেন। আত্রপালী তাহা! অবগত 
হইয়া তাহাকে বন্দন! ও প্রদক্ষিণ কবিয় গ্রশ্থীন করিল । 

বৈশালীর লিচ্ছবীরা ভগবানেব আগমন সংবাঁদ শ্রবণ কবিয়া। তাঁহাকে দর্শন 
মানসে সুনজ্জিত বথারোহণে বৈশালী হইতে যাত্রী করিল। ভাহাঁদেব মধ্যে 
কেহ নীলবর্ণ, নীলবর্ণ দেহ, নীলবন্ত্র ও নীল অলঙ্কাধে ভূষিত + কেহ ব1 পীতবর্ণ, 
গীতবর্দ দেহ, গীতবন্ধ ও গীত অলংকাবে ভূষিত * কেহ বা লোহিতবর্ণ, লোহিত- 
বর্ণ দেহ, লোহিতবন্ত ও শোহিত অলঙ্কারে ভূষিত , কেহ বা! শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ 
দেহ, শ্বেতবন্ত্র ও শ্বেত অলক্কারে ভূষিত ছিল। পতিতা আত্রপালী পথের মধ্যে 
তক্ুণ লিচ্ছবীদের বখেব অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ, চক্রের সন্ধে চক্র এবং যুগেব মলে যুগ 
সঙ্ঘটরন কর্িযা অভিমান ভবে যাইতে লাঁগিল। তখন লিচ্ছবী যুবকেরা! দ্রিাঁসা 
করিল-- 

“বে আত্রপালি, তুমি কেন আমাদের যানের অঙ্গের সহিত তোমাব যানের 
অন, চক্রের সঙ্গে চক্র এবং ষুগেব সঙ্গে যুগ সঙ্ঘটন করিয়া অশ্বযান চালনা কবিয়া 
যাঁইতেছ ?” 

“আধ্যপুত্রগণ, আমি আগামী কলোর জন্ত ভগবান বুদ্ধকে ভিস্কু-সঙ্ঘ সহ 
নিমন্ত্রণ কবিয়াছি।” 

“আতপালি, এই নিমন্ত্রণ তুমি আমাদিগকে দাও, আমবা তোমাকে লক্ষ মুগ্রা 
প্রদান কবিব।” 

“আর্যপুত্রগণ তোমরা যদি সমস্ত ধৈশালী এবং তাঁহার নিকটবর্তী স্থান 
সকলও আঁমাকে গ্রদানি কব, তথাপি এইরূপ খৌরবেব নিমন্ত্রণ আমি তোমা- 
দিগকে ছাঁভিষ দিব না।” 

তঙ্ছুবণে লিচ্ছবী যুবকের অঙ্গুলি শ্ফোটন করিয়! বলিল, “ অহে1। আশ্র- 
পাঁলীও আমাদিগকে পরাজিত করিল । আঁমর! ইহ! ঘারা গ্রবঞ্চিত হইলাম ।” 

অনন্তর তাহারা আব্রপালীর আত্রকাননে ভগবানের নিকট উপাস্থত হইল। 
ভগবান তাহাদিগকে দেখিয়া ভিক্ুদিগ্রকে বলিলেন, প্যে পকল ভিক্ৃগ্ণ হযগ্থিংশ 

দ্েবগণকে অবলোকন কর লাই, ভাহার! এই বুঁজিগণকে * দর্শন কর। বৃজি- 
গণেষ সহিত ত্রয়দ্রিংশ দেবগণের সাদৃশ্ঠ অবলোকন কর।” 

শিচ্ছবীরা ভগবানিকে বলিল, “ভন্তে, ভি্-সঙ্ঘ সহ আপনি আগামী কল্যেব 
জন্ত আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কক্ষন।” 


* বুজিগণেব অপর নাম লিচ্ছবী ! 





অষ্টম পবিচ্ছেদ এ 


“লিচ্ছবিগণ, আমি আগামী কলোর অন্ত আত্রপাঁলীর নিমন্রণ স্বীকার 
করিয়াছি ।” 


তট্ছবণে তাহারা! অস্থুলি ক্ফোটিন করিয়া বলিতে লাখিল, “অহো। আব্রপালী 
আঁমাদিখকে জয় করিল । আমরা আত্রপাঁলী কর্তৃক পরাঁজিত হুইলাম। 


তাহারা ভগবানের উপদেশে আপ্যায়িত হইয়! ভাহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া প্রস্থান কৰ্িল। 


আম্রপালী বাত্রিশেষে খাঁগ্চ ভোজ্য প্রস্তত করিয়! ভগবানকে আসিবার জন্থ 
সংবাদ প্রেরণ করিল। ভগবান বথাসময় ভিহ্বৃ-সঞ্ঘ সহ আম্ম্পালীব গৃহে উপস্থিত 
হইলেন । আত্রপালী খ্বহন্তে তাহাদিগকে খান্ত ভোজ্য পবিবেশন কবিল। 
স্ীহাদের আহার সমাপ্ত হুইলে সে একপার্খে উপবেশন করিয়া ভগবানকে 
নিবেদন কবিল,_“্ভত্তে, আমার আম কানন বুদ্ধ প্রসূথ ভিঙ্ু-পজ্ঘকে দান 
করিলাম । অগ্চগ্রহ করিয়! গ্রহণ করুন” 


ভগবান সম্মতি জ্ঞাপন করিয়! তাহাকে উপদেশ দানে আপ্যায়িত কৰতঃ 
প্রস্থান করিলেন। 

তিনি বৈশালীতে অবস্থান করিবার সময়ও ভিক্ষিগ্নকে নানাবিধ ধর্তোপদেশ 
প্রদানি করিলেন। 


ভগবান ভিক্ষ-সঙ্ঘ সহ আত্রপালীব উদ্ভান হইতে বেলুব গ্রামে গমন কবিয়! 
বাদ করিতে লাগিলেন । একদিন ভিঙ্ছুদিগকে লম্বোধন করিয়। বলিলেন-. 
“ভিক্ষগণ, তোমরা সকলে বৈশালীর চতুঃপার্খবর্তী পবিচিত স্থানে বর্ধা যাপন 


* এই পতিতা রমণী যৌবনে সর্ব বুদ্ধকে দান দিয়া ভিহ্ুণী হইয়াছিলেন। 
বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তিনি বার্ধক্য 
উপনীত হইয়া ১৯টি গাথা ঘারা দেহেব অসারতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ক্সচনা 
কৌশলে এবং কবিবে সেই গাথা গুলি কেমন হৃদয়গ্রাহী তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত 
এই স্থানে ছুইটি গাথা উদ্ধত হইল। প্রাচীন যুগে একঅন পতিতা নারী কতছুতর 
হুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন, এই গাথা ছুইটি পাঠ করিয়! অনেকেই বিশ্মিত হইবেন । 
ভগবান এক সময় তাহাকে বলিয়াছিলেন 'জরা একদিন আসিবে যখন সত্যই 
ভাহাকে জর আক্রমণ করিয়াছিল তখন তাহা তিনি গাঁথায বর্ণনা করিয়াছেন । 


১৫ 


২২৬ বুদ্ধেব অভিযান 


কর। আমি এই বেলুব গ্রামে বর্ধা যাপন কবিব 1” 

ধর্ধাভ্যস্তরে ভগবান মাবাত্বক পীডাঁয় আক্রান্ত হইলেন। ভিনি বেদনায় 
মবণাঁপর হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি স্বতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত থাকিয়! 
প্রসন্নভাঁবে সহ্‌ কবিতে লাগিলেন। একদিন তীহার মনে হুইল, “আমার সেবক 
ও ভিক্ষু-সঙ্ঘকে না জানাইয়! পরিনির্বীণ গমন কর! আমার উচিত হইবে না। 
আমি বীর্য্েব ছারা এই ব্যাথিকে দমন করিয়! জীবন সংস্কাব রক্ষা করতঃ বিহার 
করিব'। তিনি বীধ্যবলে এই মারাত্মক ব্যাধি দন করিয়া! জীবনীশক্তি রঙ্গা 
করতঃ বিহাঁব করিতে লাগিলেন। 

একদিন ভগবান তোগ হইতে সদ্ঃ যুক্ত হইয়! বিহারের পশ্চাৎভাগে ছায়ায় 
উপবেশন করিলেন। তখন আনন্দ ভীহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়! 'নিব্দেন 
করিলেন-__ 

“ভন্ভে এখন আপনাকে সুস্থ দেখিততিছি। আপনাকে রোগহীন দেথিতেছি! 
আঁপনাব বোঁগের সময় আমাঁব দেহ জডষর হইয়! গিয়াছিল ; আপনি রোগগ্রন্ 
হওয়ায় আমার ধর্সবিষয় চর্চ! কিতে ইচ্ছা হয় নাই। তবে আমাব দৃঢ বিশ্বাস 
ছিল যে, ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘকে কিছু উপদেশ ন! দিয়! পরিনির্বাপিত হইবেন ন! |» 

“আনন্দ, ভিক্ষু-দূড্বঘ আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা করে? আমি-ত 
গোপন রাখিয়া কোন উপদেশ প্রদান করি নাই। ধর্ম সন্বদ্ধে আমার কোন 
আচার্য মুষ্টি (রহস্য ) নাই। 

“আনন্দ, যাহাব এইরূপ মনে হর, “আমি-ই ভিঙ্ষু-সজ্ঘ পরিচালন কবিব' 
অথবা এরূপ মনে কবে বে, “এই মণ্ডলী আমাবই শাসনে থাঁকিবে' সে-ই ভিক্ষু 
সজ্ঘের অন্ত কিছু কার। কিন্তু তথাগত সেইরূপ কোন চিন্তা করেন না । 

“আনন্দ, তথাগত ভিক্ষ-সঞ্জের জন্য আব কি করিবেন? আমি এখন 


কাঁলকা ভমরবগ্রসদিস! বেজ্রিতগ.গা! মম মুদ্ধজা অন্থ, 
545575524 


টি বলসওচার্সিনী নি মধুরং নিহিত 
তং জরায় খলিতং তহিং তহিং লচ্চবাঁদি বচনং অনঞ্ঞথা। 
স-থেরীগাথ]। 


* ভগবান বুদ্ধের অস্তিম বর্ষ! বেলুব গ্রামে বাঁপিত হুয়। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ২২৭ 


জবাজীর্ণ বৃদ্ধ হই! পডিয়াছি। আমার বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছে । 

«আনন্দ, জীর্ণ শকট যেমন সংস্কার কৰিলে অতি বত্ব চলিতে পারে আমার 
শরীরও তত্রপ করিলে চলিতে পারে। 

“আনন্দ, যেই সময় তথাগত সমস্ত নিমিত্ত মনে ন! কিয়! কোন কোন 
বেদল। নিবোঁধেব জন্তা অনিমিত চিত্ত সমাধি ( একাগ্রতা ) প্রাপ্ত হইয়। বিহরণ 
করেন সেই সময় তথাখতের দেহ নুস্থ থাকে! 

“আনন্দ, আত্মদীপ (নিজে নিজের মার্গ প্রদর্শক, দীপক ), আত্মশরণ 
(হ্বাবলম্বী ), অনন্যশরণ ( নাপরাবলম্বী ), ধর্্দীপ, ধর্্মশরণ এবং অনন্য- 
শবগ হইয়া বিহরণ কর।* 

ভগবান পূর্ববা্থে বৈশালীতে ভিগ্ষা অমাপন করিয়া আহারাষ্তে আনন্দাক 
বলিলেন _“'আনন্দ, আসন লইয়া আস। অগ্য দ্বিবা বিহাবের নিনিত্ত চাঁপাল 
ঠচত্যে গমন করিব 1৮ 

আনন্দ আপন হস্তে ভগবানের অনুসরণ কবিলেন। ভগবান চাপাল চৈত্যে 
উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। আনন্দও তাহার পার্খে আসন গ্রহণ 
করিলেন। তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন,_ 

“আনন্দ, বৈশালী বড রমণীয় স্থান, উদয়ন চৈত্য, গৌতমকে ঠচত্য, সপ্তন্ধক 
ত্য, বহুপুত্রক চৈত্য, সারন্দদ চৈত্য এবং চাপল চৈত্য বড রমণীয় স্থান । 

“আনন্দ, রাঁজগৃহে গৃঁধকুট পর্বত, কপিলবস্ততে হ্যগ্রোধারাম, রাঁডগৃহে চোব 
প্রপাত, বৈভার পর্বত পার্থ কালশিলা, সীতবনে সর্প শৌন্ডিক পত্তার, তপোঁ- 
ঘাবাম, বেলুবনে কলন্দক নিবাপ, জীবকাত্রবন এবং মদ্দবুক্ষি মৃগদাবওষ বড 
রমণীয় শ্তান। 

«আনন্দ। আমি পুর্বেই বলিয়া দিয়াছি, লমন্তু প্রিয় বন্ত হইতে বিচ্ছেদ 
অনিবার্য” । অচিরে তথাগত পরিণির্বা লাভ করিবেন । আজ হইতে 
তিনমাস পবে তথাশত পবিনির্র্বাশিত হুইবেন। চল, আলন্দ 
মহাবনের কূটাগার শালায় গমন করি 1 


* এই স্থানের নাম সৃগ্দীব ছিল। অজাঁতশক্রর মাতা অঙ্ঞাতশক্র পিত্হন্তা 
হইবে জ্ঞাত হইয়া! এই স্থানে গর্ভপাতের নিষিত্ত কুক্ষি (উদর ) নর্দন করাইয়া 
ছিলেন। তত্মেতু পর্পে এই স্থানের লাঁন দ্দকুদ্দি মৃগদীব হস 

শ' মাথী পুণিম! দিবসে ভখবান এই কথা বলিয়াছিলেন। গই হেতু মাছী 
পুণিমা বৌঁছদের পক্ষে পরম পবিস্র । 


২২৮ বুদ্ধের অভিযান 


ভগবান আনন্দকে সঙ্গে করিয়া মহাঁবনের কুটাগারশাঁলার় উপস্থিত হইয়া 
আনন্দকে বলিলেন-- 

“আনন্দ, বৈশালীতে যত ভিক্ষ অবস্থান করে, সকলকে উপস্থান শালায় 
(সভামণুপে ) একত্র হইতে বল।” আঁনন্দ আদেশ পালন করিলেন । 

ভগবান উপস্থান শালায় যাইয়া উপবেশন পূর্বক উপস্থিত ভিচ্ছুদিখকে ষষ্বোধন 
করিয়া! দিলেন, ূ 

শভিক্ষণণ, আমি পূর্বে যেই লব উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহা উতভ্তমন্ূপে 
আয়ত্ত করিয়া পূর্ণরূপে আচরণ কর, সেই বিবয় গভীর চিন্তা কর, ততসমুদ্রয় সর্বত্র 
প্রচার কর, যেন এই রহ্মচধ্য চিরস্থারী হয় এবং চিরদিন বিমান থাকে । তক্রুপ 
করিলে তাহা দ্বারা বহু লোকেব হিত সুখ সাধিত হইবে। দ্বেব ও মন্তস্তগণের 
প্রয়োজন সি হইবে, তাহাদের হিত-নুথ সাধিত হইবে। নেই উপদেশগুলি 
এই _(১) চতুবিধ স্ৃত্যুপস্থান, ২) চতুধিধ সম্যক প্রধান, (৩) চতুধিখ খছিপাঁদ, 
(5) পঞ্চেন্িয়, (৫) পঞ্চ বল, (৬) সপ্ত বোধ্যঙ্গ (৭) আব্যাষ্টাঙ্গিকমার্গ । 

“ভিক্ষগণ, সংস্কার কেতবন্ত) বিনাঁশশীল ( বয় ধগ্মা), অতঙ্জিত ভাবে সম্পাদন 
কব। অচিরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে | অগ্ত হইতে তিনমাস পরে আমি 
পবিনির্বাপিত হইব ।* 

ভগবান পূর্বাহ্থে বৈশাঁলীতে ভিক্ষা করিয়৷ আহারান্তে গজদৃষ্টিতে বৈশালী 
অবলোকন করি আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ, তথাগতের এই অন্তিম শালী 
দর্শন। চল, আনন্দ, ভগুগ্রাষে খমন করি 1» 

ভগবান ত্রমাহ্থয়ে ভগগ্রাম, অথগ্রাঁম, ভমগ্রাম পর্াটন করি! অবশেষে 
ভোগ নগবে উপস্থিত হইলেন! 

ভগবান ভিক্ষ-দজ্ঘ নহ ভোগ নগরে উপস্থিত হই আনন্দ চৈত্যে বিহার 
করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি ডিচ্ুদিগরকে বলিলেন,--“ভিহ্ছগণ, চাঁররিটি 
মহাপ্রদেশ সত্ঘন্ধে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান কক্সিব মনোযোগের সহিত শরণ 
কর। 

“ভিচ্ছগণ, (১) বদি কোন ভিহ্কু বলে, “বন্ধু, আমি ভগবানের নিকট এইরূপ 
শুনিয়া, ভীহাঁর নিকট হইতে এইকপ গ্রহণ করিকাছি, ধধর্ধ এইক্সপ, বিনয় এই- 
দ্ধুপ এবং শান্তার উপদেশ এইপ' 1 ভিহ্কুগণ, তোঁমর! তাহার বাক্য অহৃঘোদন 
কিনা জগ্রাহ না করিগা পদ-ব্য্তনের সহিত তাহার বাক্যগুলি যথাষত গ্রহণ 
কিমা সুত্র-্থাচে ঢালিল বিনয্নের সহিত মিলাইল দেখিবে। যদি তাহা! স্ত্রের 


অপি ২৫৯ 
সহিত তুলনা! করিয়া এবং বিনয়ের সহিত মিলাইিয়া দেখিতে পাও, হুত্ও বিনয়ের 
লহিত মিলিতেছে না, তাহা হইলে বিশ্বাস করিও, ইহা! বৃদ্ধের বাঁকা নহে ; এই 
ডিচ্ছ অজ্ঞতা বশতঃ কদর্থ করিতেছে । তখন তাহাঁর বাঁকা অগ্রাঙ্থ করিবে। 
যদি তাহা ব্ুত্রের নন্ধে মিলে এবং বিনম্বের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাঁর, তবে 
বিশ্বাস করিও, অবস্থাই ইহা ঘৃদ্ধের বাঁকা * এই ভিক্্যথার্থরূপে উপমদেশের মর্ম 
আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভিচ্ষাগণ, এই প্রথম মহাঁ্রদেশ সাবধানে মনে 
গ্রহণ কন ॥ 

ভিষ্কাগণ, (২) হি কোন ভিক্ষু এইক্প বলে--“বনধু, অমুক আবাস স্থধির 
প্রমুখ ভিক্ষু-দক্ষ অবস্থান করিতেছেন। আমি তাহাদের নিকট শুনিয়াছি, 
তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিরাছি, ধর্ম এইরূপ, বিনয় এইব্প এবং শান্তার 
শাসন এইরূপ” -* * ভে বিশ্বাস করিও, অবশ্ত ইহা ভগবানের বাক্য , এই 
ভিচ্ষ-ণজ্ঘ বথার্থভাবে মর্ম বুঝিতে সমর্থ হইক্সাছে। ভিক্্ণ, ইহা! ঘ্িতীয় মহাঁ- 
গর্বেশ বলিয়া গ্রহণ কর। ৰ 

প্ভি্ুগণ, (৩) *  ভিচ্ছ এইরূপ বলে, 'বন্ধু, অমুক আবাসে অনেক 
বহুত্রত, আগমজ, ধর্শধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর স্থবির ভিক্ষু বাস করেন। আমি 
ইহা! সেই স্থবিরের নিকট হইতে শুনিয়া গ্রহণ করিয়াছি, ইহা ধর্শ, *** | 

“ভিক্ষুগণ্, (৪) যদি কোন ভিক্ষু এইরূপ বলে, "বন্ধু অমুক আবাসে একজন 
বহুঞ্রত * “স্থবির ভিক্ষু বাস করেন। আঁমি ইহা তাহার নিকট ভনিয়া 
গ্রহণ করিয়াছি, খন্থ এইরূপ বিনয় এইয়প।”* *--ভিঙ্ুগণ, এই চতুর্থ 
মহাপ্রদেশ ধারণ কর! 

প্ভিস্কুগণ এই চতুঃ মহাপ্রদেশ উত্তমকপে হৃদয়ে ধারণ কর |” 

ভগবান এই ভোগ নগরে অবস্থান করিবার সময় ডিস্দিগকে এইরূপে নানা 
বিধ ধর্দোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর যতদিন ইচ্ছা ভোগ নগরে বিহার করিয়! ভগবান আনন্দকে বলিলেন, 
“চল, আনন্দ, আমর! পাব! নগরে গমন করি আনন্দ সম্মতি প্রকাশ কযিলে 
ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমভিব্যাহারে পাবা! নগরে গমন করিলেন । 

ভঙববান ভি্ুৃজ্ঘ সহ যখীসময় পাঁবাঁয় * উপস্থিত হইয়া চন্দ লীমক বর্ণকার 


* পডরৌনাব লমীপে অবস্থিত বর্তমান পপ উর গ্রাম (পাবাপুর)। ইহা 


খোরক্ষপুরের ৪* মাইল উত্তর পূর্বে ও গণুক নদীর ১২ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। 


হ৩০ বুহ্ের অভিযান 


পুত্রের আত্র কাঁননে বাস কবিতে লাগিলেন । চুন্দ এই সংবাধ শ্রবণ করিয়া 
ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং বন্দনা করতঃ এক পার্থে উপবেশন করিল। 
ভগবান তাহাকে ধর্োপদেশ দানে পবিতৃপ্ত করিলেন । চুন্দ ভগবাঁনুকে নিবেদন 
কবিল,--স্ভস্তে, আপনি ভিহ্কু-সভ্ঘ সহ আগামী কল্য আমার বাঁডীতে আহাঁর 
গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । বাত্রি অবদানে 
চুন্দ নানাবিধ খান্চ ভোজ্য ও অনেক শুকর মর্দব * প্রস্তত করিয়! ভগবানকে 
আপিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিল । ভগবান ভিক্ক-সঙ্ঘ সহ বথাসময়ে চুন্দের 
বাষিভবনে গমন কবিষ্াা উপবেশন করিলেন | চূন্দ শ্বহত্তে পরিবেশন করিল। 
আহাবান্তে ভগবান চুন্বকে ধর্খোপদেশ দানে পরিতৃপ্ত কবতঃ প্রস্থান কবিলেন। 

কার পুত্র চন্দেব অগ্ ভোঁজনেব পব ভগবানের রক্তামাশায় ও তীব্র বেদনা 
উপস্থিত হইল । রোগ এমন প্রবল হইল যে তাহার ভীবনেধ আশা রহিল না। 
এই কঠিন বোঁগেব সময়ও ভগবান স্মৃতিমীন ও সম্প্রজ্ঞাত ভাবে ছিলেন, কোন 
কাতর উক্তি করেন নাই৷ তখন ভগবান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া! ঝলিলেন,_ 
“চল, আনন্দ, কুশীনাবার ** গমন করি।” আনন্দ সম্মতি গ্রকাঁশ করিলে 
ভগবান ভিক্ষ-সূজ্ঘ সহ গমন করিতে লাঁগিলেন। কির়্দু'র গমনেব পব এক 
বৃক্ষমূলে উপস্থিত হুইয়! ভগবান আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ, আমাব পঞ্ঘাটি 
চাবিভাজ করিয়া বিস্তারিত কর। আমি-বড ক্লান্ত হইয়াছি, বিশ্রাম করিব 
আনন্দ সঙ্ঘাটি বিশ্তাপ্সিত করিগ্বা দিলে ভগবন উপবেশন কবিলেন সেই সময় 
আঁলাঁড কালামের শিষ্য পুকুস নামক সন্তপুত্র কুশীনারা »** হইতে পাবা নগরে 
গমন কবিতেছিল সে ভগবানকে তক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার নিকট আগমন 
করতঃ অভিবাদন কক্ধিয়া এক পার্থে উপবেশন করিল । অনস্তর সে তগবানিকে 


* নাতি তরণ নাতি বৃদ্ধ এক বদর বয়স্ক শুকরের মাংস 1 তাহা! মধ এবং 
শিগ্ধ। কেহ কেহ বলেন, নরম ( কোমল ) চাঁউল পঞ্চবিধ গোঁবসের বুপের দ্বারা 
্রস্তত খাগ্েব নাম শুকর মর্দব। আঁবাঁর কেহ কেহ বলেন, শৃকর মদ্দিব এক 
প্রকাধ বনায়ন বিশেষ । এই বনায়ন সহন্ধে ভৈবঙ্য শীস্তে উল্লেখ আছে। 
€গবাঁনের পরিনির্বাণ লাভ না হইবার ভন্ত চুন্দ তাহা প্রস্তুত করিয়াছিল | 

স্* ইহা গোরক্ষপুরেত্ ২৭ মাইল পূর্বে অবস্থিত। বর্তমনি নাম কসগ্সা। 

- *ঞ্* পাবি। হইতে কুশীনারা ৬ গব্যৃতি ( ১২ যোঁজন ) মাত্র । ভগবান মধ্যাহে 
যাত্রা কবিয়া সু্যান্তেব সময় কুশীনারার উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই পথটুকুর 
মধ্যে পঞ্চবিংখতিবাঁব ভীহীঁকে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল ।- উদ্দানার্থকথা। 


সস 


অইমে পরিচ্ছেদ ২৩১ 


বনিল, "ভন্তে, ধাহা'া শ্র্জ্যা গ্রহণ কবিয়াছেন তাহারা কি আশ্চর্য্য, কি ভুত 
শান্তির সহিত বিহার কবেন। পূর্বের আলাড কালাম দীর্ঘ পথ ভ্রমণে রত হইয়া 
রাস্তা ত্যাগীন্তর দমীপে এক তরুমূলে বৌন্রের সময় বিশ্রাম কবিতেছিলেন। লেই 
নৃময় পঞ্চশত শকট প্রায় আলাড় কালামকে স্পর্শ করিয়া চলিয়! গিয়াছিল। তখন 
একব্যক্তি সেই শকট সমূহ অনুসরণ ক্রিয়া! আলা কালামের নিকট উপস্থিত 
হইল এবং আলাড কাঁলামকে সঘ্বোধন করিয়! বলিল, “মহাশয়, পঞ্চশত শকট এই 
স্থান দিয়! চলিয়া গেল, আঁপনি ভাঁহ। দেখিযাছেন কি? “না, দেখি নাই।' 
আঁপনি তাহা শব্দ শুনিয়াছেন কি?" “না।' “আপনি কি নিক্তি ছিলেন? 
মা।, "আপনি কি জাগ্রত ছিলেন ?' “হ1।' “তাহা হইলে আপনি সসংজ্ঞ 
ও জাগ্রত ছিলেন এবং পঞ্চশত শকট আপনাকে প্রায় স্পর্শ কিয়! চলিয়া 
গিয়াছে, আপনি তাহ দর্শন কিছা শন শ্রবণ করেন নাই, অথচ আপনার চীবর 
ধুলি নিপ্ত হইয়াছে ॥* “হণ, তাহা সত্য ।” 

তখন সেই ব্যক্তি ভাবিতে লাগিল, “কি অদ্ভুত শাস্তির সহিত প্রত্রজিত ব্যস্ত 
বিহার করেন, যে সংজ্ঞাযুক্ত ও জাগ্রতাবস্থায় থাকিয়াও নিকট দিয়! পঞ্চশত 
শবট গমন করিলেও দর্শন কিস্বা! তাহার শব্ধ শ্রবণ কখেন না 1 এই সিদ্ান্ত 
করিয়া আলাভ কালামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধ! প্রকাশ করিয়! প্রস্থান করিল ।” 

“পুকুম, তুমি নিয়োক্ত দুইটি বিষতের মধ্যে কৌন্টি কঠোরতম মনে কর, 
প্রথম সজ্ঞান ও আগ্রতাবস্থাতে অতি নিকট দিয়! পঞ্চশূত শকট চলিয়া যাইতে 
না দেখা ও তাহার শব্দ শ্রবণ না করা, অগ্যটি সক্ঞান ও জাগ্রতাবস্থায্ বৃষটিবর্ধণ 
হওয়া, বৃষ্টির জল কল কল ব্রবে প্রবাহিত হওয়া, বিদ্যুৎ নিফাশিত হওয়া, বছপাত 
হওয়া দর্শন না! করা! ও তাহার শব্দ শ্রবণ না কর1?”” 

শ“তন্তে, ইহার হিত তুলনায় পঞ্চশত ব। শতপহন্র শকটই বা! কি? ইহাই 


কঠোরতম যে সন্ঞান জাগ্রতাবস্থায় বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া * 1 
“পুক্তুদ, এক সময় আমি আতুম? নগরের ভূযাথাবে বিহার করিতেছিলাম। 
তখন বুষটিবর্ধণ হইয়াছিল, বৃষ্টির অল কল কল - ছূযাগারের সমীপে ছুই 


কৃষক ভাঁত। ও চার্লিটি বলীবদ্দ হত হইয়াছিল এবং আতুমা। নগর হইতে বহু 
লো আপিয়া সেই স্থানে হত কুষকভ্রতৃদ্বয় ও চাঁরিটি বলীবর্দের নিকট উপস্থিত 
হইস্াছিল। সেই সময় আমি ভূযাগাঁর হইতে বাঁহির হইয়া দ্বারের নিকটবত্তী 
উদ্মুকস্থানে পাদচারণ কর্িতেছিলাষ । তখন সেই জনতা! হইতে একজন আমার 
নিকট আগিয়া আমাকে অভিবাদনাস্তর একপার্থে দণ্ডায়মান হুইল । তখন 


২২ বুের অভিযান 
আমি তাহাকে প্রিজ্ঞাসা করিলাম, এখাঁনে অত লোঁক একত্র হইয়াছে কেন 7 
সে বলিল, “কিছু পূর্বে বৃষ্টি পভিচা৷ জল কল কল বূবে বহিতেছিল, বিদ্যুৎ দেখা 
বাইতেছিল, বঞ্জুপাত হইতেছিল এবং ঢই কৃষকভ্রাতা ও চাঁবিটি বলীবর্দ হত 
হইয়াছে । এই জন্য এই শ্বানে এত লোক একত্র হইক্গাছে। ভভ্তে, আপনি 
কোথার ছিলেন? “আমি এম্থানেই ছিলাম 1 “ভন্মে, আঁপনি কি এই সমন্ত 
দেখেন নাই? “না, আমি দেখি নাই।' 'ভস্মে, আপনি কি শব্ধ অবণ করেন 
নাই? 'না, আমি শব শ্রবণ করি নাই ।* “ভন, আপনি কি নিত্রিত ছিলেন?" 
গনা।” এখন কি আপনার ংজ্ঞ1 ছিল।” “হা, সংজ্ঞা ছিল 1 “তাহা হইলে 
আপনি নংস্ঞাবুক্ত ও ক্তাগ্রত ছিলেন অথচ বৃষ্টি পতিভ হইনাছে, জুল কল কল 
রবে বহি গিয়াছে, বিচ্যৎ স্কুরিত হইরাছে ও বন্তপাঁত হুইব্াছে_ এসকল দর্শন 
৪ করেন নাই এবং তাহার শব্বও শ্রবণ করেন নাই 1, “হণ, তাহ! সত্য ।* 

“পুকুদ, তত্ছুরণে সেই ব্যক্তি ভাবিতে জাগিল, “কি আঁশ্চব্য, কি অদ্ভুত 
শান্তির লহিত প্রত্রজিত ব্যক্তিগণ বিহার কবেন যে বৃষ্টি পতিত হইল, কল কন 
রবে জন প্রবাহিত হইল, বিদ্যুৎ স্কুরিত হইল, ঘন্্রপাঁত হইল অথচ ক্ঞাগ্রত "ও 
সন্জানে থাকিযাও ইনি তাহ দর্শন কিছ তাহার শব শ্রবণ করিলেন না ?' অনস্তর 
সে আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয় প্রস্থান করিল 1” 

ভগবানের এই ধর্দোপদেশ শ্রবণ করি! মন পুত্র পুছুদ ভগবানকে বলিল, 
*প্রবল বাতাসে যেমন লোঁকে তুষ উড়াহিক্া দের আমি আড়াল কালামের মত 
তেমন উ্ভাইয়া দিলাম, খরল্লোত নদীতে বেমন তুষ ছ্াঁসাইরা দেন সেইরূপ আমি 
ভাঁদাইলা দিলাম | ** * * ভল্ডে, আমি ধর্ম ও নজ্ঘ সহ আঁপনাঁব শরণ গ্রহণ 
করিলাথ ৷ আঁমাঁকে অগ্য হইতে অগুলিবন্ধ শ্বরণাঁগত উপাঁদক বলিস মনে 
ক্ষন |” 

ভগবান আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ, অগ্য ব্লাত্রির অস্তিম প্রহরে কুশীনারার 
উপবর্তনে « মদের শালবনে বুগ্শাল তক্কর মধ্যস্থলে তথাঁগত পরিনিবাণ লাঁভ 
করিবেন। আসি, আনন্দ, ককুখা (ককুতখনা) নদীতে গমন করি 1” 

ভগবান ভিক্ষ-দজ্ঘ সহ ককুখা নদীতে গমন করিলেন । অনন্তর নদীতে 
অবগাহন ও ভলপাঁন করিয়া! আতর কাঁননে ** গমন করতঃ আইুঙ্মান চুন্দককে 
ধলিলেন, 

“ছুন্বক, আমার লন্থ সঙ্ঘাটি চাঁবিভীক্ত করিয়া বিশ্তাবিত কব। বড ক্লাস 
হইস্াছি, বিশ্রাম করিব ।" 
_» বর্তমান মাথা বু'র, কসয়া-_ভ্লে। গোরক্ষপুর । 

₹« সেই নদী তীরে অবস্থিত আন্রকনিন | 


অইটম পরিচ্ছেদ ২৩ 
চুন্দক চীবব বিদ্তার্িত করিয়া! দিলেন। ভগবান পদের উপন্ন পদ স্থাপন 
কর্তঃ স্মৃতি সম্প্রজন্ত যুক্ত হুইয়! এবং উর্খান সংল্র। মনে রাখিয়া দক্ষিণ পার্খে 


সিংহ শক্পনের গ্তায় শয়ন কবিলেন॥ আমান চূন্দক ভগবানের পার্থে উপবিই 
রহিলেন। 


ঠখন ভগবান আনলম্বকে সম্বোধন করিরা বজিলেন”-“আনন্দ, বদি কেহ 
খর্ণকার পুত্র চুন্দের অনুতাপ উৎপাদন কবিয়! বলে, “চুন্দ, তোমার বড ক্ষতি 
ছইল, কেলন! সর্বশেষ তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়াই তথাগত পীভিত হইয় 
পরিনির্বাণ লাভ করিলেন'। আনন্দ, চুন্বের এইক্কপ অনুতাপ নিবারণ করিয়া 
বলিও, বন্ধু, তুমি মহৎ লাভের অধিকারী হইলে £ কেননা তথাগত বর্বশেষ 
তোমার অন্ন ভোন্বন করিয়াই পরিনিরবাণ প্রাঞ্ধ হইলেন । বন্ধু চুন্দ, আমি 
লাক্ষাৎ ভগবানের মুখে শুনিয়াছি, “এই ছ্িবিধ অল্প সমফলদায়িক, সম ধিপাঁক 
ঘীয়ক £ অন্য সময়ে প্রদত্ত অগ্ন হইতে ম্হাঁফলপ্রদ। সেই ছ্বিবিধ অন্ন এই, 
(১) যেই অন্ন আহার করিয়া তথাগত 'সন্ুত্তর সম্যক্‌ সৃর্থোধি লীভ করিয়াছেন 
এবং ২) যেই অন্ন আহার করিয়। অনুপাধিশেষ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন ।, 

“চল, আনন্দ, ছিরণ্যব্তী * নদীর পরতীরে অবস্থিত কুশীনাঁরা-উপবর্থনে ** 
মন্দের শালবনে গমন করি।” আনন্দ স্সতি প্রকাঁশ করিলেন। ভগবান 
যথাসময়ে ভিক্ষু-সজ্য সহ শীলবনে উপস্থিত হইয়া৷ আলন্দকে বলিলেন -_ 

“আনন্দ, এ ধুগ্প শীলতরুর মধ্যস্থলে উত্তর শীর্ধ করিয়া! মঞ্চ স্থাপন করু॥ 
আখি বড ক্লাস্ত হইয়াছি, শয়ন করিব |” 

আনন্দ আদেশ পাঁজন করিলেন । ভগবান উত্তরশীর্ষ হইয়া! দক্ষিণ পাশে 





* ইহার বর্তমান নাঁম শোঁণ। কাহারও মতে গণ্ডক নদীর প্রাচীন নাম 
হিন্নণ্যবতী | 


* বেমন কল নদীর তীর হইতে স্বাজ-নাঁভা-বিহার-ছাঁর দিক স্,পাঁরাষে 
যাইতে হয় তেমন হিরণাবতী নদীর ভীর হইতে শাঁলোগ্ানে যাইতে হয়। যেরূপ 
অন্রাধাপুরের ত্পারাম তক্রপ কুশীনাবা। বেন শু.পারাম হইতে দক্িশ দ্বার 
দিয়া নখরে প্রবেশ কন্ধিবার স্রান্তা। পুর্বসুখী হইয়া) উত্তর দিকে গিয়াছে তেমন 
শালোগ্তান হইতে শালপংক্তি তেদ করিয়া পূর্বমূখী যাইয়া উত্তর দিকে বাঁইিতে 
হয়) এই জগ্ঠ তাহ উপবর্ততন নামে অভিহিত হইয়াছে! 


হ৩৪ বুদ্ধেণ অভিষান 


পবি পিংহের স্তায় শন করিলেন। অনন্তর ভগবান আনন্দকে বলিলৈন-_ 

“আনন্দ, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির এই চাঁবিটি স্থান দর্শনীয় এবং সংবেগজনক 
(বৈরাশ্য প্রদ)। লেই চাৰিটি স্থান এই-€১) “এখানে তথাগত জনগ্রহণ 
করিয়াছেন' *; (২ এই স্থানে তথাগত অন্ভব সম্যক সন্বোধি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন" “* ; (৩) এই স্থানে তথাগত অন্তব (সর্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ণচ্র প্রবর্তন 
করিযাছেন” **%: (৪) “এই স্থানে তখাগত অহপাঁধিশেষ নির্বাণ ধাতু প্রাপ্ত 
হইয়াছেন'। **** এই চারিটি স্থান দর্শনীয় এবং শংবেগজনক | 

“আনন্দ, ভবিষ্কতে শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু, ভিক্কৃণী, উপাঁসক এবং উপাসিকার। 
আসিয়া বলিবে, “এইস্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন , *  ***1% 

“ভন্তে আমবা নারী জাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব ?* 

“আনন্দ, দর্শন করিবে না।* ॥ 

“দেখা হইলে কিরূপ ব্যবহাব করিব ?* 

“আলাপ কবিবে ন1” 

“আলাপ করিতে হইলে কিন্পপ কৰিব?” 

“শ্মৃতিযুক্ত (সাবধান ) হইবে ।” 

“ভস্তে, আমবা! তথাগতের শরীব পৃজ! (সৎকাব ) কিরূপে কবিব ?” 

“আনন্দ, তথাগতের শক্মীব পুজাব নিমিত তোমরা চিন্তান্বিত হইও ন!। 
তোমরা! স্বীয় মন্গলেব জন্য দৃচ নিষ্ঠ হও। ন্থীয় মঙ্গলেব জন্ত নিযুক্ত হও । অদর্ে 
অগ্রমাদী, উদ্ভোশী এবং আত্মসংযমী হইয়া বিচরণ কব। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও 
গৃহপতির! তথাগতের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তঃ তাহারা তথাগতের শরীরের 
প্রতি উপযুক্ত শ্রক্া প্রদর্শন করিবে 1” 

“ভভ্তে, তথাগতেব শবীধ পুজ। কিরূপে করা হ্টবে ?” 

“আনন্দ, বাজ চক্রবর্ভীব মৃত দেহেব প্রতি যেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়, 
তথাগতের দেহেব প্রতিও তদ্রুপ ব্যবহার কবিতে হয় 1 

" শভস্তে, বাজচক্রবত্তীএব দেহেব প্রতি কিরূপ ব্যবহাঁব করা হয়” £ 

“আনন্দ, রাঁজচক্রব্ীব দেহ নৃতন অব্যবহৃত বন্ারা বেষ্ট করিয়া তৎপর 
স্ুবূনিত কার্পাস দ্বারা-বেষ্টন করে। এইরূপ স্হশ্রবার উম বন্তদবারা বেন 
,কবে। তৎপর লৌহ তৈলধারে তাহা স্থাপন কবে ও অপর লৌহ তৈলাধার 


* লুষিনী , ** বুদ্ধণয়া ; +** সীরনাথ , বস মাথা কুরর। 





অষ্টম পরিচ্ছেদ ২৩৫ 


স্বারা তাহা আবৃত করে এবং সকল প্রকার গন্ধ সাঁমগ্রীঘার! চিত! রচনা করে। 
এইরূপে রাজচক্রবত্তী“র দেহ দুগ্ধ কবিরা চাঁরিটি রাঁজ পথের সংযোগ স্থলে 
দবাচক্রবত্ীব ভূপ প্রতিষ্ঠা করে।” 

এই কথা শুনিয়া আনন্দ বিহারে প্রবেশ কব্তঃ কপিশীর্ধ ( প্রাচীরের 
অগ্রভাগ ) অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 
-_ছায্। আমার করণীয় এখনও পযাপ্ত হয় নাই, ফিনি আমার পরম হিতৈষী 
এবং উপদেই] তিনি পরিনিরবাণ গমন করিতেছেন 1” 

ভগবান ভিক্্দিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন,--“ভিক্ষুগণ, আনন্দ এখন কৌঁথায় ? 

“তত্তে, তিনি বিহারাভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন ॥ 

“তাহাকে আমি আহ্বান করিতেছি বলিয়া বল 1" 

ভিক্থরা আনন্দকে আহ্বান কর্সিলে তিনি আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । ভগবান 
তাহাকে ধলিলেন, “আনন্দ, আর শোক কনিও লা, আর বিলাপ কবিও ন|। 
আমি ত পূর্বেই তোমাকে বলিধ! দিয়াছি, “সমস্ত প্রিকস বস্ত হইতে বিচ্ছেদ হইতে 
হইবে ।, বাহাৰ উৎপন্ভি আছে ভাহার ধ্বংস অনিবাধ্য। তাহা ধ্বংস না 
হওয়া অসম্ভব । তুণি দীর্ঘকাল মৈত্রীচিত্রে তথাগতেব সেব1 কৰিয়াছ। তুমি 
পুণ্যবান, নির্বাণ সাধনায় উদ্যমশীল হও | অচিবে মুক্তি লাভ কবিতে পাঁনিবে ।, 

“ভন্তে, এই ক্ষুদ্র নগণ্য নগরে আপনি পরিনির্বাণ লাভ করিবেন না! চম্পা, * 
বাগৃহ, শ্রাবন্তী, ** সাকেত, কক কোশামী **৮* অথব বারাণসীর গ্ভাযি 
প্রসিদ্ধ নগরে পরিনিবাণ লাভ করুন। সেই সমশ্ত দেশের মহাঁধনাঢ্য ক্ষত্রিয়, 
ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিরা ভগবানের পরম ভক্ত, ভাহারা ভগবানের দেহের প্রতি 
উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে 1” 

“আনন্দ, এরূপ বলিও না। এই নগর ক্ষুদ্র নগণ্য এইরূপ মনে করিও ন1। 
পূর্বে এই কুশীনাব৷ হ্থদরশন নামক রাজার কুশীবতী ব্বাজঘাঁনী লামে খ্যাত ছিল? 
তুমি কুশীনারা নগন্াভ্যস্তরে বাইন মন্তদিগকে সংবাদ দাঁও যে, বাশিষ্গণ, 
অন্য নবাত্রি্প শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে । প্রসঙ্গ হইয়। আগমন 
কর, যেন পশ্চাৎ অন্্তাঁপ কিয়া বলিতে না হয়, “আমাদের গ্রামে তথাগতেব 
, পরিনির্বাণ হইল অথচ আমতা শেব সময়ে তর্াগতকে দর্শন করিতে 


* বর্তমান ভাগলপুর ; ** বলরামপুর হইতে ১* মাইল ব্যবধানে অবস্থিত । 
বর্তমান নাম সহেট-মহট, জেল! গোও! , £ 
**স বর্তমান অযোধ্যা, জেল! তৈভাবাদ , ** কোশন্‌, এলাহাবাদ । 


২৬৬ বুদ্ধের অভিধনি 


পারিলাম না, 1৮ 

আনন্দ একাকী কুশীনারা নগরাভ্াত্তবে গমন করিলেল। সেই সময় যন্পগণ 
কোন কার্য্যোপলক্ষে মন্্রণাগারে সন্সিলিত হুইয়াছিল। আনন? নেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়া! মল্পগণকে সংবাদ দিলেন, “বাশিষ্ঠগণ, ** ** 1? 

তাহার! আনন্দের বাঁক্য শ্রবণাস্তর শোঁকে অভিভূত হইয়! বক্ষে কবাঘাত 
করি ছিন্ন বৃক্ষের স্তায় ভূতলে পতিত হইয়া দগ্গিণে বামে লুটাইয়! ক্রন্দন করিয়া 
ধলিতে লাগিল, “হায়, অর্তি শীস্ তথাগত পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইতেছেন ! অতি 
শীপ্র লোকনেত্র অস্তহ্ত হুইতেছেন।” মন্লযুবক, মরকন্তাঁ ও মন্লবধূগরশ সহ 
মল্লগণ ক্িষট, ছুঃধিত ও শোকার্ত ছইয়! উপবর্তনন্থ শালবনে গমন করিল। 

আনন্দ ভাহাদিগকে দেখিক্সা ভাবিলেন, যদি আমি কুশীনাবাবানী খরদিখকে 
এক এক জন করিয়া ভগবানকে বন্দনা কবিবাব অবণব প্রদান করি, তাহা! 
হইলে মল্লগণ ভগবানকে বন্দনা না কবিতেই এই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে। 
অতএব আমি কুশীনারার ম্র্দিগের এক এক পরিবাবকে একত্র করিয়! এক সঙ্গে 
ভগবানের বন্দনা করাইব এবং বলিব, 'ভস্তে, অমুক নামক গল্প সপবিবারে 
ভগবানের চরণে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছে । এই সঙ্ধল্প করিয়া তিনি 
কুশীনারার মলদেব এক এক পরিবারকে একত্র কবিয়! এক সঙ্গে ভগবানের বন্দনা, 
করাইলেন। 

আনন্দ এই প্রকারে প্রথম বামে (সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাতি ১*টা পর্য্যন্ত ] 
কুশীনাবার মন্ত্রদেব ঘারা ভগবানের বন্দন! শেষ কবিবাছিলেন। 
, এই সময় কুশীলারায় জুভদ্র নামক পর্ধিরাঁজক বাস কক্সিতেন। তিনি সেই 
রাতেই বুদ্ধের পরিনির্বাণ হইবে শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, “আমি প্রাচীন ' 
আচার্য প্রাচাথদের নিকট শুনিয়াছিঃ অগতে টিং অরহত সম্যক সনুদ্ধ জন্মগ্রহণ 
করেন। অগ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তাহার নাকি পরিনির্বাশ লাভ হইবে।' ধর্ম 
সন্ধে আমার একটি সন্দেহ অছে । আমি শ্রবণ গৌতমের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ; 
ভিনি-ই আমার সংশয় দুর করিতে সমর্থ হইবেন ।” 
" সুভঃপর পরিব্রাজক স্থভত্র শালবনে গমন করিয়া! আনগকে বলিলেদ, “ বু 
আনন্দ, আমি প্রাচীন আচাধ্য প্রাচাধ্যদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, " 
আমি কি তীহার দর্শন লাত করিতে পারি ?” 

ধবন্ধু সৃভব্র, তখাগতকে আর বিবক্ত করিও না, তিনি বড় ক্লান্ত 


হুইকাছেন।” 
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ভঙ্গবান বৃভভ্রের সহিত আনন্দের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আনন্বকেঃ 
বলিলেন, “আনন্দ, স্থভত্রকে আমার নিকট আঁমিতে আর বারণ করিও না, 
তাঁহাকে আঁসিতে দাও স্থভদ্র আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাস! করিবে তাহা! 
কেবল ত্য জ্ঞাতি হইবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাঁসা করিবে, আঁমাঁকে রেশ দিবার 
অভিপ্রায়ে করিবে না এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি যাহা বুঝাইয়! দিব সে তাহ! 
শীত্র বুকিতে সমর্থ হইবে 1" 

তখন আনন্দ স্থভদ্রকে বলিলেন, 'বন্ধু সথভক্জ, ভগবান ভোমাঁকে যাইবার জন্য 
অযমতি দিয়াছেন * তুমি য্টইতে পাব ।” 

ভদ্র ভগবানের নিকট গমন করিয়! কুশল প্রশ্ীস্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভো 
গৌভম, বর্তমানে সংসারে গশীচার্ধ্য, বশম্বী, গ্রসিগ্ধ ভীর্থন্বর, বছব্যক্তি ছারা 
সম্মানিত পূরণ কাশ্ঠপ, মলি গৌশাশ, অন্তত কেশকম্বল, পকুধ কাত্যারন, সঞ্জয় 
বেলগ্ি পুত্র এবং নিগ্রন্থ নাথপুআদি*্* অনেক শ্রমণ ব্রাঙ্মণ বিদ্ধমান আছেন। 
তাহারা সকলেই কি পরম জ্ঞাতব্য বিষঘধ অবগত হইয়াছেন কিছ! তাহারা 
সকলেই কি নেই বিষয় জ্ঞাত হইতে নক্ষম হন লাই, অথব! তাহাদের কোন 
কোন ব্যক্কি তাহ! জাত হইয়াছেন এবং কোন কোন বাকি জ্রাত হইতে সক্ষম 
হুন নাই ?* 


“ন্থভত্র এ সব নিরর্থক প্রশ্ন ত্যাগ কর । আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান 
করিব, মনোযোগের মছিত শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি 1” 

“ভগবন্‌, তাহাই হউক, আপনি খলুন ।” 

“মভদ্র, যেই ধর্ম বিনয়ে আধ্যাষ্টাঙ্গিকমর্গ উপলন্ধ হয় না সেখানে প্রথম 
শ্রেণীর শ্রমণও (ম্রোতাপন্ন) উপলন্ধ হয় ন! ; দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণও (সরুদাগামী) 
উপলব্ধ হয় লা, তৃতীয় শেণীর অমণও (অনাগামী) উপলব্ধ হয় ল! + চতুর্থ 


* বুদ্ধের অনেক দিন পূর্বের নিগ্রস্থ নাথপুত্র ( মহাবীর স্বামী ) কাঁল- 
কবলিভ হুইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ “লাঁথগাম হ্থত্র।, মজবিন নিকায়ের 
সামগাম স্ুুত্রের বর্ণনামতে কপিলবস্তর অন্তঃপাঁতী 'সামগ্রাষে" অবস্থান কালে 
বুদ্ধ “অধুনা” বা! মাত্র করেকদিন পুর্বে নিগ্র-স্থ নাপুত্র পাবার কালগত হইয়াছেন 
এবং তাহার শিল্তগণ ছুইদলে (শ্বেতাস্বব ও দিগন্বর ) বিভক্ত হইয়া! পরস্পর 
বিবাদে লিগ হইয়াছেন--এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। তগ্ছেতু এই স্থানে 'নিষ্র-্ 
নাথশুত্র বি্যান আছেন' এই কথার উল্লেখ অপ্রাসদিক বোধ হইতেছে । 


২৩৮ বুদ্ধেব অভিযান 


শ্রেণীর শ্রমণও (অরহত) উপলন্ত হয় না । যেই ধর্ম বিনয়ে আঁধ্যাষ্টার্দিক -মার্ 
উপলব্ধ হয়, সেখানে প্রথম শ্রেশীর,্রমণও উপলব্ধ হয়; * * । এরই ধশ্ব 
বিনছ্নে আধ্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ উপলব্ধ হয়, এখানে প্রথম শ্রেণীর শ্রণও উপলব্ধ 
হয় ** | অন্ত অনশ্তিমূলক ধর্ম সকল শৃন্যগর্ত, তাহা শ্রমণ শূহ্য | স্থৃতদ্র 
যদি এই ধর্মে ভিক্ষু বধার্ঘরূপে বিহার করে তবে জগত অরহৃত শূন্য হইবে ন] /» 

তচ্ছুবণে সুভব্র বশিলেন। পভন্তে, বড আশ্চধ্য 1 ভস্তে, বড অদ্ভূত । আমি 
বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্ঘের শরণ গ্রহণ কবিলাম। আমাকে প্রত্রজ্যা ও উপদম্পদ! প্রদান 
ককন।” 

“স্ভদ্র, যদি কোঁন অন্ত মতাবলম্বী পরিব্রাক আমার শাসনে প্রব্রজ্যা ও 
উপদম্পদা। প্রার্থী হয় তবে তাহাকে চাবিযাস পরিবাস ( পরীক্ার্থ বাস ) কবিতে 
হয়। চারি মীসের পর তাহাঁকে উপযুক্ত মনে করিলে ভিক্ষুরা গ্রত্রজ্যা ও উপ- 
সম্পদা প্রদান করে। তবে উপসম্পন্ন হইবাঁর উপযুক্তত! বিষয়ে একব্যক্তিতে ও 
অপর বাকিতে অনেক গ্রতেদ আছে তাহা আমি অবগত আছি? ” 

“ভদ্তে। তদ্রুপ হইল আমি চাক্সিমাঁস কেন চারি বৎদব পরিবাস করিব! 
চারি বর পবে উপযুক্ত মনে করিলে ভিক্ুরা আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদ! 
প্রদ্যান কিবেন।৮ 

তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ, স্থভত্রকে প্রব্রজ্যা প্রদ্ধান 
কব 15 

আনন্দ স্থুভত্রকে বলিলেন, “বন্ধু, তৃমি বড ভাগ্যবান * কেন না তুমি বুদ্ধের 
সম্মুখে শিশ্কান্থে অভিধিভ হইলে ।” 

স্থুভন্্র ভগবানের নিকট প্রব্রন্্া ও উপসম্পদা লাভ করিলেন ।* উপসম্পদা 
লাভের পব সদর আত্ম সংবমে রত হইয়া অর্হতফশ লাভ করিলেন। তিনি-ই 
ভগবানেব অস্ভিম সাক্ষাৎ শিক্কয হইয়াছিলেন । ৭' 


* ভগবান বৃদ্ধ প্রথম প্রহরে মলদিগকে ধর্ধোপদেশ' প্রধান করিরা মধ্যম 
প্রহরে স্ৃভব্রকে প্রব্রদ্ধিত কব্তঃ অস্তিম প্রহবে ভিক্ষার্দিগকে উপদেশ প্রধান 
ক্রিয়া অতি গ্রতুঃষে পরিনির্বাশ প্রান্ত হইয়াছিলেন। 

৭" নুভন্ত স্বয়ং বলিতেছেন-_- 

উপবভনে সালবনে পচ্ছিমে সয়নে মৃনি, 
পর্বালেসি মহাবীরে! হিতো] কারুণিকো জিনো । 
অজ্ভেব “দাঁনি পব্জ্জ! অজ্ভ্বেব উপসম্পদ্ধা, 
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ভগবান আনন্দকে বলিলেন”_“আনন্দ, তোমাদেব এমনও মনে হইতে 
পারে, 0১) "শান্তার প্রবচন বা! প্রকুষ্ট বাঁণী সমূহ অতীত হইয়াছে, অভএব 
আমাদের আর শান্তা নাই।” কিন্ত আনন্দ, এইভাবে বিবনটি দেখিলে চলিবে 
না। কেননা, বেই ধর্ম ও যেই বিনয়.আমার ঘারা! উপদিষ্ট ও প্রজ্ঞাপ্ত 
হুইম্াছে তাহাই আমার অবর্তমালে ভোমাদের শাস্তা(২) এখন যেমন এক 
ভিক্ষু অন্য ভিচ্ছকে "আবুম' বলিয়! সম্বোধন করে, আমীর অবর্তমানে এপ লঘোধন 
করিতে পারিবে না। প্রাচীনতর ভিক্ষু নবীনতর ভিক্ষৃকে নাম ধরিয়া বা গোজ্রের 
নাম ধরিয়া অথবা! “আবুস+ বলিরা সঙ্দোধন কবিবে। নবীনতর্র ভিক্ছু প্রাচীনতর 
ভিশুকে “ভন্তে' বা "আয়ম্মা বলিয়া সঞ্চোধন করিবে । (৩) ভিক্ষু-সঙ্ঘ ইচ্ছ। 
কবিলে আমার অন্তদ্ধীনের পর শ্ষুত্রন্চিক্ষুত্র শিক্ষাপদ সকল ( ভিচ্ছু নিয়ম ) 
পরিত্যাগ করিতে পারিবে । (৪) আমাঁব পরিনির্বীণের পব ছন্ন ভিন্দুকে ব্রহ্মদণ্ড 
প্রদান কবিবে 1, 

“ভন্তে, ব্রদ্ঘদণ্ড কাছাঁকে বলে ? 

*আনন্দ, ছন্ন ভিক্ষুদিগকে যাহা বলিতে চাঁয় তাহ! বলুক কিহু ভিগ্কুর! 
তাহাঁকে কিছু বলিতে পারিবে না! , ইহাই ব্রদণ্ড।" 

অতঃপর ভগবান ভিক্ষৃর্দিগকে বলিলেন,_-'ভিক্ষুগণ, যদি বৃদ্ধ, ধর্ণ, সভ্ব বা 
মার্গ স্দ্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাঁকে তবে জিজ্ঞানা করিতে পাঁর। পকন্সে 
অনুতাপ করিয়! বলিতে পাস্সিবে না, “তগবান বর্তমান থাকিতে জিজ্ঞাস! করিয়! 
সন্দেহ দূর কৰি নাই £1% 

ভগবান ভিক্ষু-সজ্ঘকে এইক্প তিনবার বলিলেও সকলে নীরব রহিলেন। 
তখন ভ্যবান বধিলেন, “সংস্কার (কৃতবস্ত) ক্ষয়শীল (বিনাশনীল ) , 
অপ্রমাদের সহিত (আন্ত না করিয়া) জীবনের চরম লক্ষ্য জল্পাদন 
কর ।” * ইহাই বৃদ্ধের অন্তিম বাঁশী । 


অজ্জেব পগগিনিব্বাণং সম্মুখ ছিপছুত্বমে । 


»-থেরাপদান । 
অহ্বাদ। মহাকাক্ষণিক জিন বৃদ্ধ) কৃশীনা্সার উপবর্কনস্থ শালবনে অস্তিদ 
শব্যায় আমাকে ] প্রত্রঙ্জিত করিয়াছেন । অস্কই আমি বিপদ শ্রেষ্টেব (বুদ্ধের) 
সম্সুথে প্রব্রজ্যা উপস্ম্প্দা। এবং পর্িনিবাঁণ লাঁভ করিলাম । 
* হন্দ'দানি ভিকখবে আনন্তয়ামি বো) বয় ধন্মা সম্ঘাপা অগ্রমাদেন 
সম্পাদেখ। 


২৪৩ বুদ্ধেব অভিযান 


অতঃপর ভগবান প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। প্রথম ধ্যান হুইতে উঠিয়া 
দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়] তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় 
ধ্যান হইতে উঠিয়! চতুর্থ ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান হইতে উঠিয়া আকাশীনস্তায়তন, 
বিজ্ঞানানস্তায়তন আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন এবং সংজ্ঞাবেদরিত 
নিরোধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন । তখন আনন্দ অন্ুকুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 
ভভ্তে অনুরুদ্ধ, ভগবান কি পরিনির্বাপিত হইলেন?" 

“না, আবু আনন্দ, ভগবান এখনও পবিনিরবাপিত হন নাই; তিনি সংঙ্ঞা- 
বেদয়িত নিবোঁধ সমাপতি প্রাঞ্চ হইয়াছেন।' . ঃ 

অনস্তব ভগবান সংজ্ঞাবেদস্বিত নিরোধ সমাপত্তি (চতুর্থ ধ্যানের উপরিতম 
সমাধি) হুইতে উঠিয়া নৈবসংজ্জাঁনাংসঙ্ঞারতন প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় 
ধ্যান হইতে উঠি প্রথম ধ্যান প্রান্ত হইলেন। পুলা প্রথয ধ্যান হইতে 
উঠিয়! দ্বিতীয় ধ্যান প্রান্ত হইলেন। চতুর্থধ্যান হুইতে উঠিবার সময়েই 
ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করিলেন । 

ভগবানেব পবিনির্বাণেব পর সেই স্থানে যেই সব অবীতবাগী (আস্িপরায়ণ 
ভিক্ষুব! ছিলেন ততগ্মখ্যে কেহ বাহু প্রসারিত কবিয ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, 
কেহ ছিন্ন তরুর গ্ভায় ভূতলে পড়িয়া! গডাগডি দিয়! বলিতে লাগিলেন, হায় 
ভগবান অতিশীঘ্ পরিনির্বাপিত হুইলেন। অতিশীপ্র লোকনেত্র অন্তহিত 
হইলেন? খাঁহারা বীভরাগী ( অনাসক্ত ) তাহার! স্বতিমান হইয়া সন্প্রজ্ঞাত 
ভাবে অবস্থান করিয়া! বলিতে লাগিলেন, 'দংস্কার অনিত্য 1, 

আযুদ্ান অন্রুদ্ধ উপস্থিত ভিক্ষুদিকে বলিলেন, “বন্ধুগণ, শোক কিছ 
রোদন কবিবেন না। কারণ, ভগবান পূর্বেই বলিয়! গিয়াছেন, “সকল প্রিম্ 
বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে 1 

আনন্দ ও অন্ুরুদ্ধ অবশিষ্ট রাত্রি ধর্্মীলোচনাযর অতিবাহিত কবিলেন। 
অতঃপব অনুরুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ, কুশীনাবায় যাইস্কা মল্লগণকে 
সংবাদ দাও যে, হে বাশিষ্ঠগণ, ভগবান পরিনির্ববাপিত হইয়াছেন, এখন তোমাঁদের 
যেরূপ উচিত বোধ হয়, তাহা! কর |” 

আনন্দ মদের মন্ত্রণাগাঁবে যাইয়া! উপস্থিত মলদিগকে এই সংবাদ জ্ঞাপন 
করিলেন তক্জুবণে সকলে হাহাঁকার করির! উঠিল। নন্পবাজ্যের রাষ্ট্র 
নেতাগণ কুশীনারাবাসী সকলকে আদেশ দিলেন, “তোমবা কলে গন্ধ, মাল্য, 
এবং বাগ্য যন্ত্রা্দি একজসংগ্রহ কর ।" 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ২৪১ 


মন্গণ গন্ধ, মাঁল্য, বাদ্যযন্ত্র ও পকশত জোডা নৃতন বসত লইয়া শীলবনেঞ্ 
উপস্থিত হইল। তাহা! ভগবানের দেহ নৃত্য, গীত ও বাদ্য ঘা এবং মাল্য 
ও সুগন্ধ্ব্য ঘাঁরা পূজ। করিল এবং বন্ধ দ্বারা চত্রাতপ ও মণ্ডপ প্রান্ত করিতে 
করিতে নেই দিন অতিবাহিত কর্িল। তাঁহাদের মনে হইল, "অছ্য ভগবানের 
দেহ সকার করিবার স্মম্ন অতীত হইয়! গিয়াছে । কল্যই সৎকার কগ্সিব।* 
এইরূপে ভাহার! আজ নয় কাল করিয়া! ছয়দিন অতিবাহিত কবি অবশেষে 
ভাবিল, "আমরা! ভগবানেব দেহ নৃত্য-গীত-বাগ্াদি সহযৌগে শোভাষাত্া৷ করিয়া 
নগরেব দক্গিণ পার্থ দিয়া বহন বন্ধিপ! লইয়া গিয়া নগরের দক্ষিণে দাহ, কৰিব 1” 
এই স্থির করিয়া আটজন প্রধান লোক মন্তক যৌঁত করতঃ নৃতন বন পরিধান 
করিহা! ভগবানের দেহ উত্বোলন করিতে উদ্ভত হইল, কিন্ত তাহাদের চেষ্টা 
ব্যর্থ হইল। তখন তাহাবা অঙ্থকুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, “ভস্তে অন্ুরুদ্ধ, আমরা 
আঁট জন বলিষ্ঠ লোক ভগবানের দেহ উত্তোলন কবিতে সমর্থ হইতেছি না 
কেন?” 

“বাশিষ্ঠগণ, তোমাদের অভিপ্রায় এক প্রকাক্স এবং দেবতাদের অভিপ্রাকস 
অন্থাক্ধপ হইয়াছে ।” * * 

*“ভন্কে, দেবতাদের অভিপ্রাস কিকপ ?” 

“তাহাদের ইচ্ছা নগরের পূর্বরভাগন্থ মুকুটবন্ছন** নামক মলদের দেবস্থানে 
ভগবানের দেহ দাহ করা হয় (% 

"ভন্তে। দেবতাদের অভিপ্রা্গাহ্যায়ী-ই কাধা হউক 1” 

অন্তর দেবশণ ও কুশীনারাব যন্তরগণ ব্বর্গীয় ও পাঁধিব গন্ধ ও মালা এবং বাস 
খঙ বাঁদন, নৃত্য ও গীত ছারা ভগবানেব দেহের গুতি শ্রদ্ধা ও সম্মানন। প্রকাশ 
কন্তিয়া লগবের উত্তব ভাগ দিক! বহন করিয়া, উত্তর ঘাস দিয়া নগরের মধ্যভাগে 
আনয়ন করির। পৃব্বদার দিপা বাছিবে লই! গেল এবং নগরের হহিষ্থ যুবুটবঙ্গন 
নামক মনুদিখের দেবস্থানে লইন্স। গিয়া তথায় স্থাপন করিল, তৎপর আলন্দকে 


জিজ্ঞাসা করিল, “্ভদ্তে আনন্দ, আমন্না তথাখতের দেহের শ্রুতি কিন্ুপ খ্যবহাধ 
প্রদর্শন করিব 7 


* বর্তমান মাথা কয়র» কসয়া_ জেলা গোবশপুব। 
** বর্তমান রামাভীবন্তূপ ১ কসয়1-গোবক্ষপূর । 
৯ত 


২৪২ বৃদ্ধের অভিযান 


ধ্রান্ধচক্রবত্ীর দেহের যেরূপ সংকার করা হরর তথাঁগতের ঘেছের সংকাঁরও 
তদ্ুপ করিতে হইবে 1৮ 

“ভন্তে, রাজচক্রবর্ভীর দেহেয় শৎকাঁর কিরূপে করে 2? 

“হে বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তী দেহ নৃতন বস্ত্রে পরিবেষ্টন করে, তৎপর ধনিত 
কার্পাস দ্বাব! তাহা! বেন করে এবং পুররাঁয় নূতন বস্ত্র দারা আঁবেষ্টন করে, 
এইরূপে সহল্রবাঁর উভয় বন্তঘ্বারা 'আবেই্ন করে। তৎপর লৌহ তৈল পাত্রে তাহা! 
স্থাপন করে ও অপর লৌহাপাত্র ছাঁবা তাহা আঁবুড করে; তৎপর সকল 
প্রকার গন্ধ দাঁমগ্রী ছারা চিতা রচনা কবিদ্না রাজচক্রবর্তার দেহ দাহ করে। 
চারি রাজপথের সংযোগস্থলে রাঁছচক্রবর্তার হ্তুপ প্রতিষ্ঠা করে । বাণিষ্ঠগণ, 
বাঁ্ধচক্রবর্তীর দেহ এইরূপে দইরূপে দাহ কবা হয়। বাঁজচক্রবর্তার দেহের যেই 
গ্রকাঁর ব্যবস্থা কর] হয়, তথাঁগতের দেহেরও সেই প্রকার ব্যবস্থা কবিতে 
হব, চাঁরিটি রাজপথের লংযোগস্থনে তথাগতের শূস প্রতিষ্ঠা করিতে হয় 1” 

তখন মন্তগণ তাহাদের অন্চচরদ্দিগকে কুশীনারার সমন ধুনিত কার্থাস ও 
নৃতন বদ্ঘ আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিল। বথাঁসমর দম্ভ সামগ্রী 
আনয়ন করা হুইল। অতঃপর তাহার! নৃতন বস্ত্র ও ধূনিত কার্ষাস দ্বার! অহত্র 
বার স্গবানের দেহ আবেইন করিল। তৎপর লৌহ্ময় তৈলাধাঁরে তাহা! স্থাপন 
করিয়াঅপর এক লৌহ পাত্র ছারা তাহা! আঁবৃত করিল এবং সুগদ্ধ দ্রব্য দ্বারা 
চিতা রচনা করিয়া ভগবানের শরীর চিভাঁব উপর গ্থাঁপন করিল। 

সেই সময় মহাঁকাশ্প স্থবির পঞ্চশত ভিক্ষু সহ পাঁব1 হইতে কুশীনাবাঁর দিকে 
আদিতেছিলেন। তিনি এক বৃ ছারাঁর বিশ্রাম করিতেছেন এমন সমর জনৈক 
আঁজীবক কুশীনার। হইতে মন্দারপুষ্ণ লইয়া! পাবা নগরাভিসুখে যাইতেছিল। 
মহাঁকাশ্তপ তাঁহাকে দৃঘ হইতে আদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু, তুমি 
কি আঘযাঁদের শান্তার কোন দংবাদ অথগত আছ?” . 

“হা বন্ধু আঁমি অবগত আছি। আজ সপ্তাহ কাঁল হুইল, তিনি পরিনিব্বাঁণ 
লাভ কবিয়াছেন। সেই স্থান হইতে আমি এই মন্দাবপুষ্প লইয়! অসিতেছি।» 

আঁজীবকেব মুখে এই হৃদয় বিদীবক সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষদিগের মধ্যে 
ধাহাবা তখনও বীতরাঁগ হুইভে পারেন নাই তাহাদের মধ্যে কেহ বাহুতে 

. মুখাবৃত করিয় ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন, কেহ বা ধরাশারী হুইয়া গডাগডি দি! 
বলিতে লাগিলেন, “অহো!। ভগবান সুগত অতিশীব্রই পবিনিব্বণণ প্রাপ্ত 
হইলেন, অতি অসময়ে অপ্রত্যাশিত কালের মধ্যেই লোঁক-লোঁচন অন্তহিত 


অষ্টঘ পরিচ্ছেদ ২৪৬ 
ইইলেন।, বহার! বীতরাগ হইয়াছিলেন তাহার! শ্বতিমান ও সম্পরজ্ঞাত 
হইয়া! এই সংবাদ গ্রহণ করিলেন--“সংক্কার মাত্রই নিত্য, স্থৃতবাং ইহার 
স্থাছিত কিরূপে সম্ভবপর [' সুভত্র* নামে জনৈক বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজ্িত ভিক্ষু 
সেই স্থানে উপবিষ্ট ছিল। সে শোকাঁকুল ভিক্ষ্দিগকে সম্বোধন করিয়া সান্বন 
প্রদালচ্ছলে বলিল, "ওহে বন্ধুগণ তোমরা অকারণ শোঁক ও বিলাপ করিও লা। 
ভগবানের পরিনির্ববাণে আমর! মহাশ্রমণের শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছি, ইহা 
করা তোমাদের উচিত, ইহা কর! তোমাদের অঙ্থচিৎ, ইত্যার্দি বাক্যে আমরা 
জালাতন থাকিতাম, এখন আমরা! যাহ ইচ্ছা তাহা! করিতে পারিব এবং যাহা 
ইচ্ছা বিরুদ্ধে তাহা করিব না।” 

মহাকাশ্তপ ভিঙ্ষুরদিগকে বলিলেন, “ওহে বন্ধুগণ তৌমরা শোক ও বিলাপ 
করিও না। তোমরা কি জান না যে ভগবান পৃবের্বই উপদেশ দিয়াছেন, “সকল 
প্রি এবং মনোজ্ঞ বন্ত হইতে নানা-ভাঁব, বিনা-ভাব ও অন্যথা-ভাঁব হুইবেই। 
যাহা জাত, ভূত, কৃত এবং বিলোপধর্মী তাহা! অন্তহিত না হইয়! পারে নাঃ 1” 

চা্িজন প্রসিদ্ধ মল্প ভগবানের চিতায় অগ্ি সংযোগ কবিল? কিন্তু অগ্নি 
জলিয়। উঠিল না। তখন কুশীনারার মললগণ অন্ুরুছ্ছকে জিদ্রাসা করিল, “ভদ্তে 
অন্থরুদ্ধ, চিতা প্রজলিত ন! হইখার কারণ কি ?" 

“বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদের অভিগ্রান্থ অন্যব্ূপ | ম্হাকাশ্তপ স্থবির পঞ্চশত 
ভিক্ষু সহ পাঁব। নগর হইতে কুশীনারাভিমুখে আপিতেছেন । যেই পর্য্স্ত তিনি 
আসিয়। ভগবানেয় চরণ বন্দনা শেষ ন! করিবেন ০ পর্যন্ত চিতা প্রজ্ছলিত 
হইবে ন1।” 

গভিন্তে, 25 

মুখাসময় ম্হাঁকাশ্প স্থবির মন্দের মুকুটবন্ছন চৈত্যে আলিয়া উপস্থিত 
হুইলেন এবং চিতা! প্রদক্ষিণ করিয়া! ভগবানের চরণে প্রণৃত হুইলেন। পঞ্চশত 
ভিক্ম্রাও তদ্রুপ করিলেন । তীহাদের্‌ বন্দনা! সমাপ্ত হইলে চিতা ন্বয়ং জলিয়া 
উঠিল। ভগবানের দেহের চর্ধ, মাংস, বাযু আদি সমন্তই ভশ্মীকৃত হইয়া গেল 
কিন্ত অস্থিলি ভন্ম হইল না । যেমন প্রদীপ্ত স্বত তৈলের ভম্ম বা মস দেখা! 
বায় ল1। তদ্রপ ভগবানের দেহ দক্ষ হইবার লময়ও ভগ্ন কিছবা মসী দৃিগোচর 

* এই স্ুভত্র আতুম! নিবাসী এবং জাতিতে নাপিত ছি । তাহার গেছ! 


চারিতা সুচক কথাগুলি “মরণ করিছ্াই 'মহাকাহপ সহগ্ের স্থায়িত্থের উর 
স্মাজগৃহের সগচপণি গহাতায়ে প্রথম সমীতি আহ্বান বহিয়াছিলেন। 





২৪ ধুদ্ধের অভিযান 


হইল না। দাহ কৃত্য সমাপ্ত হুইয়া যাইবার পর অন্তরীক্ষ হইতে জলধারা! 
, পতিত হুইয়া৷ চিতান্রি নিব্ধপিত হইল । পৃথিবীর অভ্যন্তরগ্থ জল-ভাঁগার 
হইতে জল উঠিগন ভগবানের চিত| নির্ব্ধাপিত করিল । কুশীনারার মন্লগণও 
নানাবিধ স্গদ্ধি জল দ্বাবা চিতাগ্সি নির্বপিত করিল । 
কুশীনারার মন্লগণ ভগবানের অস্থিগুলি সপ্তাহ কাল মন্ত্রণাগারে রাখিয়! 
তাহার চারিদিকে বাণের ঘেরা ও ধন্ুকেব প্রাকার রচনা করিয়া নান! গ্রকার 
নৃত্য, গীত, বাগ, মাল্য ও গদ্ধ সামগ্রী ছাঁব! পূজা করিল। 
মগধ-রাজ অজাতশক্র ভগবানের পরিনির্ধাশের সংবাদ শুনিয়! কুশীনারার 
মন্পদের নিকট দু্ত পাঠাইয়! সংবাদ দিলেন, প্ভগবানি ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ' 
ক্ষত্রিয় ; সুতরাং ভগবানের দেহাঁবশেষে আমারও অধিকার আছে। আমি 
ভগবানেব দেহাস্থির উপর সপ প্রতিষ্ঠা করিয়! পুজা করিব ।” 
তক্দ্রপ বৈশালীয় লিচ্ছধিগণ, কগিলবন্তর শাক্যগণ, অগ্রক্পক দেশের বুলিয়গণ 
রামগ্রামের” কোলিয়গণ, বেঠদীপের ব্রাগ্গণগণ এবং পাঁবাৰ মন্্রগণণ দূত - 
পাঠাইয় ভগবানের দেহাবশেষ যাক্র] করিলেন । 
তখন কুশীনারার মল্পগণ বলিল, ' ভগবান আমাদের দেশে পদ্দিনিবর্বাখ 
লাঁভ করিয়াছেন। আমরা তাহার দেহাবশেষ কাঁহাকেও দিব ন11” 
তচ্ছবণে ভ্রোণ নামক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলকে বলিলেন, “আপনার! আমার 
একটি কথা শ্রবণ করুন, আমাদের বুদ্ধ ক্ষমাশীল ছিলেন; তাহার দেহাবশেষ 
লইয়া! বিবাদ করা৷ ্যায়সঙ্গত হইবে না। আপনার সকলে একমত হুইয়া৷ অস্থি 
মমৃহ আট অংশে বিভাখ করুন এবং চতুদ্দিকে ভূপ প্রতিষ্ঠা করুন; কেননা 
অনেক লোক বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। 
ভাবা হইলে আপনিই রুহের আোহাবশেষ আিাঁধে বিভাগ কির প্রদান 
করুন” ! 
ভিনি আটভাগে বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আপনারা সকলে 
কুস্তটি ( অস্থি যে পান্রবিশেষ রূঙ্গিত ছিল ) আমাকে প্রদান কক্ষন। আমি 
আমি তাহার উদর ভূপ প্রতিষ্ঠা করিয়! পুজা! করিব” সকলে ব্রাঙ্মণকে কুটি 
প্রদান কত্সিল। 


*. * ইহা! গৌরক্ষপুরের পশ্চিমে, গর! ও ব্ান্তি নদীর মধ্যে অবস্থিত । ইহার 
বর্তমান নাম রাঁমলগর। 


রো এ 
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অস্থি বন্টন হইয়া যাইবার পর পিগলিধনের* মৌধ্যের! ভগবানের দেহা- 
বশেবের অন্য দূত প্রেরণ কর্পসিলেন। কিন্ত অস্থি লা পাইয়া চিত] হইতে অঙ্গার 
নইয়া যাই! অঙ্গার তূপ প্রতিষ্ঠা কঙ্গিলেন। 

বাা অজাতশত্র্* (১) রাঁজগৃহে ভগবানেব অস্থির উপর স্কুপ প্রতিষ্ঠা 
করিলেন! ততন্দ্রপ (২) বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, (৩) কপিলবন্তর শাঁকাযগণ, 
(৪) অন্কপ্পকের খুলিরগণ, (৫) রামগ্রামের কোলিয়গণ, (৬) বেঠমীপের 
ব্া্ষণগণ ০) পাবার মলগণ» ৮) কুশীনারার মললগণ, (০) ভোগ ত্রাক্ষণ 
এবং (১৭) শিঞ্লিবনের মৌধ্যগণ তৃপ প্রতিষ্ঠা করিয়া পুজা কবিতে লাগিলেন। 


* ইহা! গোরক্ষপুরের পূর্ব ন্ান্তি ও গণ্ডক নদীর মধ্যে অবস্থিত । 

** কুশীনার! হইতে র্বাজগৃহে পঞ্চবিংশতি যোজন । ইছান মধ্যে প্রশন্ত 
স্বাজবর্থ নিন্দাণ করাই! মন্গগ্ণণ মুকুটবদ্ধন চৈত্য হইতে অন্্রণাভবন পথ্যস্ত 
রাস্তার মধ্যে যেইকূপ আডম্ববের সহিত ধাতু পুজ| করিয়াছিলেন তঙ্দূপ পঞধ্চবিংশতি 
যৌন্ধল রাস্তার মধ্যে পুজা! কন্ধিতে কর্দিতে নাত ব্ধনর পাঁতমাঁস সাতদ্দিনে 
মগধরাজের কর্মচারীরা! রাঁজগৃহে উপস্থিত হইলেন। অজাঁতশক্র দ্া্সগৃছে এই 
ধাতু নিখান করিয়া সুপ গ্রতিষ্ঠা করিলেন । 

এইরগে প্রত্যেক রাজ্যে ভুপ প্রতিচিত হইবার পর মহাঁকাশ্যপ স্থবির 
ভবি্যতে ধাতু সমূহের অস্তবায় দেখিয়া! রাজ! অজাতশত্রুকে বলিলেন, “মহারাজ, 
একটি ধাতু নিধান ( অস্থি ধাতু গ্থাপনের কুপ ) প্রপ্তত কদ্গিতে হইবে ।” পাঁজ! 
ম্ন্মত হইলেন। 

পরে মহাঁকাশ্তপ পুকেরক্র প্লাজ্যসমূহ হইতে তাহাদের পুজা] করিবার অন্ত 
সামান্তমাত ধাতু অবশিষ্ট রাখিস্থা সমন্তই *লইঙ্কা আঁসিলেন। বামগ্রামে স্থিত 
ধাতু নাগন্বাজ কতৃক অধিকৃত হেতু কৌন অস্তরায় ন! দেখিয়া! অথব! সেই স্থানের 
দেহাবশেষ ভবি্বাতে লঙ্কাবীপে মহাঁবিহারের মহাঁচৈত্যে স্থাপন করিবে এই হেতু 
সেই স্থানের ধাতু আনিলেন না। অবশিষ্ট সাতটি দ্াজ্য হইতে ধাতু লইয়! 
আদিগা ব্াজগৃহের পুব্বক্ষিণ ভাগে নকলের অন্র/তনারে বৃদ্ধাস্থি সমুহ গ্থাপন 
করিনা বৃহ চৈত্য গ্রৃতিষ্ঠ! করিলেন। বুদ্ধান্থি প্রতিষ্ঠার কথা গোপন ন্বাখিছা 
মহ। আবকদের চৈভ্য বলিয়া! জনদমাঞ্জে প্রচার করিলেল। মহাকাস্তপ দ্মবির 
দেই চৈতাগর্ভে পাবাণ ফলকে উৎকীর্ণ করাইয়া! দিলেন, ভবিষ্যতে পিয়াস 
€ শিয়দ্ন্নী--প্রিস্দূশী ) নামক কুমার রাজহত ধারণ করিয়া! অশোক নামে 


২৪৬ বৃদ্ধের অভিবান 

এই প্রকারে আটটি শ্াীপ্রিক স্ভুপ, একটি কুন্ত শূপ এবং একটি অন্বাঁব শুপ- 
পুরাকাঁলে গ্রতিচিত হুইগ্লাছিল। 

প্চক্ম্ান বুদ্ধের দেহাস্ছি আট ভ্রোণ হইয়াছিল 1 পাত প্রোণ কঙ্থ দ্বীপে এবং 
এক ত্রোণ রামগ্রাণে নাগর করুক পুধিত হইতেছে | | 

*এ্রকটি দক্ত দেবলোকে, একটি গাদ্ধার ব্লাক্যে, একটি কলিঙ্ুরাঁক্যে এবং আর 
একটি নাগরাঁজ কর্তৃক পৃঙ্িত হইতেছে ।* 


অভিহিত হুইবেন। তিনি এই ধাতুদ্‌মূহ ভারতের সব্রদ্জ গ্থাপন করিবেন ।” 
এই প্রকারে ধাতু নিধান সমান্ত কৰিয়! যথাসময়ে মহাঁকাশপ পরিনিব্রণণ 
প্রাপ্ত হইলেন! রাজ্ঞ অভ্ঞাতশক্র কর্শাহিষা্টী গতি লাভ করিলেন। সেই 
সমরেক লোকেরাও বখাঁদময় মৃত্যুকবলে পতিত হইল 
পর্বে পিয়দাঁন (পিরদস্লঃ ) নামক কুমার বাক্চছত্র ধারণ করতঃ অন্ধোকি 
নাষে অভিহিত হইয়! দেই দ্থাঁন হইতে ধাতু সমূহ লইগ সমস্ত ভারতে ৮৪ সৃহতর 
সপে স্বাপিন করিয়াছিলেন । 


নমাপ্ত 


পরিশিষ্ট 


বৌচ্ধমুগ্ের ভৌগ্বোলিক বিবরণ 


মধ্যদেশ-পুর্বে কৌনিকী নদী, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, উত্তরে হিমালয় পর্বতে এবং 
দ্গিণে বিন্বযাঁচল পরিবৃত স্থানি। 

কজঙ্গল নিগম-ক'কজোল, জেলা সাঁওতাল পরগণা । 

নেতকগ্নিক নিগষ - হাজারীবাগ জেলার স্থান বিশেষ । 

-খুন ক্রাঙ্ছণ গ্রাম--শ্থীনেখ্বর, জেল! কর্ণাটক | 

উসীরদ্ধজ পর্বত--হর্রিতাঁরের নিকটবর্তী পর্বত। 

কপিলবন্থ-তিলৌধাকোটি, তৌলিহবা (নেপাল তরাই ) হইতে ২ মাইল 
উত্তরে অবস্থিত । 

লুছিনীবন--রুশ্মিনদেই, নৌতনবা! ষ্টেশন (৪ আছ ) হইতে প্রীয় 

৮ ৮ মাইল পশ্চিমে নেপাল তরাইভে অবস্থিত । 

মহাবোঁধি--বোধগয়া, জেল! গয়।। 

যুগ্ন্ধর পর্বত-_টংতৌলী (? ), জেলা গোরদ্মপুর ৷ 

পাঁগুব পর্বত--বস্ুগিরি বা রতুকুট । 

গৃপ্কূট--উদয়গিবি 

বৈপুজ--বিপুল গিরি ্ 

বৈার--বৈভাবণিক্ি | 

খবিগিলি-_ শোঁণ গিরি, জেল! পাটন1 1 

খাধিপিতন - মারনাথ (9.৮. ) দ্দেল! বেণারস । 

উরুবেলা__ বোঁধগয়া, জেলা গয়। ) 

উত্তরকু্ষ__মেকপর্বতের উত্তাংশের অবস্থিত ছীপবিশেষ। 

গায়াশীর্ধ পর্বত ব্ন্ধষোনি, জেল! গয়। ৷ 

ঘঠিবনোগ্ঠান জিয়ার, পাঁটন] | 

মদ্রদেশ -ক্বাবী ও চনাব নদীর নধ্যবত্তী- প্রদেশ । 

সাগল- শিল্পালকেটি, পাঞ্জাব । 

বহপুরক ভগ্রোধ বৃক্ষ-ারাঁজনিরি কুগড ও নালন্দা মধ্যস্বানে অবস্থিত 

সিলাবএ এই স্থান হইবে, পান! । 
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বৈশালী--বসাড়ের (জেলা মজঃফরপুর ) প্রাকস ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত 
বূর্তমানি কোলহুয়া + সেস্থানে এখনও অশোক ভ্ম্ত দণ্ডায়মান 
আছে। 
সদষাস্--সংকিশা বসস্তগুর , স্টেশন, মোটা ( ৪.২.) ফরকৃকাবাদ। 
ভর্গদেশ--বেণারস, মিজ্ধাপুব এবং এনাহাবাদ জেলাস্তগ্গত গলার 
দক্ষিণাধশেব কিযদংশ। 
সোরয়্যে--সোরে", এটা ! 
কাণ্যকুজ--কণৌজ, ফরক্কাবাদ | 
প্রা প্রতিষ্ঠান_এলাহাবাদ ৷ 
ভ্গিয়া--মুলের। 
অঙগদেশ__গন্গার দক্ষিণে অবস্থিত ভাগশপুর ও মুঙ্গের জেল! 
নাকেত - অযোধ্যা ফৈজাবাদ । ৪ 
অহ্থুত্তরাপ _যুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলাস্তর্গত গদাঁব উত্তরাংশ ॥ 
কুশীনারা- কসযা, গোরক্ষপুর | 
যবনরাজ্য-_কস-তুকিস্থান ()1 
কঙ্যোজ--কাফির স্থান ( আফগানিস্থান ) অথব! ইরাণ। 
অশ্লিকারাম তিদ্দৃকাচীব-_চীবে নাথ ( সহেট্‌ মহট্‌ ), বহরাইচ। 
কোলরাজ্য-ঘুক্ত প্রদেশের ফৈলাবাদ, গোগুা, বহরাইচ, হথলতানপুর, 
বাঁধাৰ এবং বস্তী ও গোঁরক্ষপুব জেলাঁব কিয়দ্ংশ। 
চম্পা--চম্প। নগর, ভাগলপুর। 
কীটগিরি-_-বেণাঁরস হইতে অযোধ্যা (সাঁকেত ) বাইবাব পথে অবস্থিত 
বর্তমান কেরাকত € জৌনপুর ) বা তাহার পার্ববর্তী কোঁন 
স্থান। 
আঁলবী--অর্বল, কানপুর | 
প্রদণ্ডহ!-কোদমএর নিকটবর্তী পভোসা, এলাহাবাদ ৷ 
দেবকোট দ্যেস্ত--পভোঁসার কোন প্রাকৃতিক অলকুণ্ড 
নুক্ধদেশ__হার্জারীবাগ 'ও স্তাল পরথণাঁব কিযদূংখ 
তক্ষশিল।- -শাহজীব চেরী, ( ট্রেসন তক্ষিল! ) রাঁওলপিতি । 
শিবিদেশ-ীবী (বেলুচিস্থানের পার্খবর্তী স্থান) বা শোরকোটের 
(পাণতাব ) পাশ্ব্ী হ্থান। 
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অন্ধকবিন্দ - রাঁজগিয়ি কুণ্ডের পার্খধর্তী কোন গ্রাম । 
অল্পনক__গোঁদাবরীব উত্তরাংশে গুরদগাবাঁদ হইতে ২৮ মাইল দ্গিণে অবস্থিত 
'পৈটিন, শুরনাবাদ *. (হায়দ্রাবাদ বাঁজ্য )) 
মহিষ্মতী--ইন্দোর হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে নর্শদার উত্তর তীরে অবস্থিত 
মহেশ্বর বা মহেশ । 
উল্জ্রয়িনী-উজ্জৈন, গো়ালিয়র বাজ্য । 
গোনদ্ধ__ভূপাঁলেব অন্তর্গত দেশ বিশেব। 
বনসা-- বাসা, সাথর ৫) 
কৌঁশাস্বী-_এলাহাঁবাদের প্রায় ৩* মাইল পশ্চিমে যমুনার বাম পাশে 
অবস্থিত বর্তমান কোঁসম,| 
শ্রাবন্তী-_বলরামপুন হইতে ১* মাইল ব্যবধানে অবস্থিত বর্তমান পহেটং 
মহটও গোগ্ডা। 
পাধা- পডরৌণা বা কমন হইতে ১২ মহিল উত্তর পূর্ববাংশে অবস্থিত 
পপউর গ্রাম। 
পাধাঁণক চৈত্য-_বাজণিরি কুণ্ড হইতে ৬ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত 
মভবতঃ গি্যক পর্বত। 


স্থনাপরস্ত-_খাঁন! ও সথরাট জেল। এবং তাহাব পার্শ্ববর্তী স্থান । 

মিবিলা--( গঙ্গা, গণ্ডক, কোশি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশ) 
তিরহুত । 

ম্দেশ-_গোরক্ষপুর ও ছাঁপন্বা ( নাঁবণ ) জেল 1 


বৃজিরাজ্য-_-সন্পূর্ণ চম্পারণ ও মজঃফরপুর জেলা, দ্বারভাঙগার অধিকাংশ 
এবং ছাঁপরা জেলাত্বর্সত দিঘরাঁব মহী নদীর (যাহা গণ্ডক নদীর 
পুরাণা খাত £ গতক লদী পালিতে মহী নদী নামে অভিহিত ।) 
গঙ্গার সহিত প্রাচীন সংযোগ স্থলের সমন্ত অংখ। 
কাশী রাজ্য-_বেণারস, গাজিগুর ও মির্জাপুব জেলান্তগ'ত গঙ্গাব উত্তরহিশঃ 
আঁজমখড, জৌনপুর ও প্রত্তাপগভ জেলার অধিকাংশ এবং 
বালির জেলা । 
মগধ রাজ্য -পাঁটিনা ও গননা জেলা এবং হাক্ানিবাগের উত্বরাংশের 
কিছদংশ। 
পূর্বারাম--হন্তমন ব। (সহেটমহট্‌ এর স্দীপ ), গো! 
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সুংস্থমার গিবি _চুণার পর্বত; মির্দীপুব | 

উদ্কাচল হাঁজিপুর ও মজঃফবপুর । 

অহ্বলট্ঠিকা-_সিলাব (?), পাঁটনা। 

মুকুট বখন চৈত্য-_রাঁমাভার শপ ( কমর উহার 

সহজাতি--ভিটাঁ, এলাহাবাদ। 

অহোগন্ণা পর্বত-_দন্তবতঃ হরিদ্বাবের দিবা কোন পর্বত। 

পাচ্চার-া পেশোয়ার । 

মৃহিষমগ্ুল -মহেশবর ( ইন্দোর বাজা, ) বিদ্ব্যাচল ও সাঁতগুডা পর্বত মালাব 
মধ্যবর্থী গ্রদেশ। ্ 


বনবাঁস উত্তর কানাডা, বোশ্বাই। রি 
অপরাস্ত--নর্মদাঁৰ মোহন! হইতে বোঁশ্বাই পরাস্ত বিভ্ূভ পশ্চিমঘাট পর্বভ 
মালার পশ্চিম প্রান্ত । 

যৌনক -বাল্হিক, নিরিয়া, মিশব, যুনান গ্রভৃতি | 

তাশ্রলিধ--তমলুক, মেদিনীপুব। 

নালন্দা-_বরগাও (রাজিগিরি কুণ্ডের ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত ), 

পাঁটনা। বর্তমান পামও নালনা। 
পটিলিগ্রাম__পাঁটনা, (খু পৃঃ ৫ম শতান্ধীতে মগধরাঁজ কাঁলাশোঁক 
সর্বপ্রথম এইস্থানে বাজবানী স্থাপন করেন )। 
_ শিগ্পলিবন- _পিপরি্া (বামপুর বোয়াদিয়ার নিকটবর্তী ), চিন নকালাগর 
- (৪ খৈ./.,), চম্পারণ । 
রামথা ইহা গোরকপযেব পণ্চিষে গগরা ও সত নদীর মে বিজ? 
বর্তদান নাম রাম নগর । পু 

অগগলপুর- কানপুর্‌ বা ফতেপুর জেলা কোন স্থান। 
. হুনাপাস্ত--থানা ও স্থবাট জেলা! . 

অদ্তহ্থ পর্বত--থানা ও সুরাট জেলান্তগত পর্বত। 

- অবস্তী মালবাব। 

অশ্মক দেশ -দর্গিণাপথে ওরঙ্গাখাদের সমীপে গোঁদীবরী তীবে ০ 

পৈটন। 
উঠম্বর নগব--কানিপুর জেলার কোন স্থান । 
কগ্সাসিক বনসও--গরা ও বেণাবসের মধ্যস্থলে অবস্থিত অবগ্যবিশেষ । 


পরিশিষ্ট ২৫১ 


কাঁলশিলা--রজগিরি বুওস্ক বৈভাবশিরির পার্থ অবস্থিত 
কুশাবতী-_বুশীনারার প্রাচীন নাঁঘ। 

কোটিগ্রাম--গঙগা ও কৌলছর়াব মধ্যবর্তী গ্রাম । 
তেলগ্ননানি-_ন্বাজগিন্ি বুণ্ড হইতে উ্জেন এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 


প্রা । 
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দক্ষিণাঁপথ--অদ্রপ্রদেশ | 


মলদেশ--খোবকপুর ও নার জেলার অধিকাংশ । 

মহাবন কুটীগীরশাল। _-বধবা মজঃফরগুর | 

বাহিররাইট্র--বাহীক, শতদ্র ও বিপাশার মধবর্তী গুদেশ। 

বিদিশা বেস নখর, ভিলস! ১ ( গোঝ়ালিয়র বাদ্য )। 

বেদিশাগিরি-_সাঞ্চি। 
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ললবতী নদী-- মেদিনীপুর ও হাঁজাববাথ জেলার মধ্য দিক প্রবাহিত 
সিলই নদী । 

অনোমা নদী--ওমী নদী (1), গোবক্ষপুর 1 

নৈরগ্ররা নদী-_নিলাঁজন নদী, গয়া। 

অনবত্রভদহ--মাঁনন সন্বোবব। রর 

হিনপ্যবতী নদী--ইহাব বর্তধান নাম শোন , কাহারও মতে গণ্ডক নদের 
প্রাচীন নাম হিবণ্যবতী। 

অচিরাবতী নদী _রান্তি নদী । 

অরভূ নদী--অন্যু্ধাঘরা নদী । 

মহী নদী-_-গশুক নদী । 

কমিকালা-দদী--সভবতঃ বর্তমান কর্দনাশা নদী । 
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